শল্লাজহ্বাললা। 
(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত ) 
প্রথম লহর। 


5নীল্ক ২ স্নজ্জ্জ্রি 


' শশ্ডিতপ্রবর বালেশ্রল ও শুভ্রে্র জিব্িত। 





্াীগিপ লু আর 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিষ্ভাভূষণ কর্তৃক 
সম্পাদিত। 


গ্ধনধাস্ান্িমতুলাং প্রাপ্সোতাব্যাহতেক্তরি়ঃ 1 
শ্রত্বৈব মখিলং বংশং প্রশস্ত শশি হুর্্যয়োঃ 1” 
বিফুপুরাণ। 


শিক 





রাজধানী আগরতলা-ত্রিপুরা-রাজ্য 
'াজমালা" কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


৯৩৩৬ ভিপুজান্দ। 


শল্লাজহ্বাললা। 
(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত ) 
প্রথম লহর। 


5নীল্ক ২ স্নজ্জ্জ্রি 


' শশ্ডিতপ্রবর বালেশ্রল ও শুভ্রে্র জিব্িত। 





্াীগিপ লু আর 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিষ্ভাভূষণ কর্তৃক 
সম্পাদিত। 


গ্ধনধাস্ান্িমতুলাং প্রাপ্সোতাব্যাহতেক্তরি়ঃ 1 
শ্রত্বৈব মখিলং বংশং প্রশস্ত শশি হুর্্যয়োঃ 1” 
বিফুপুরাণ। 


শিক 





রাজধানী আগরতলা-ত্রিপুরা-রাজ্য 
'াজমালা" কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


৯৩৩৬ ভিপুজান্দ। 





পরিন্টার-সতীরববেশ্বর ভট্টাচার্য 
বেল প্রিন্টার্স লিঃ 
১৩নং পটুয়াটোল। লেন, কলিকাত|। 





নিবেদন। 
গ্রাজমালা' সম্পাদনের অনুষ্ঠান সুদীর্ঘকাল পূর্বে গোলোকপ্রাপ্ত মহারাজ বীরচন্ত্র মাণিক্য 

বাহাদুরের প্রযন্ে আর্ত হইয়াছিল। কিন্তু ত২কালে 'রাজরত্বাকর” নামক অপর গ্রন্থ সম্পারন 
জন্য মনোনিবেশ করায়, রাজমালার কার্ধ্য স্থগিত থাকে । রাজদ্বাকরের গ্রথম'থণ্ড গরচারের 
অল্পকাল পরে মহারাজ পীড়িত হন, এবং সেই গীড়াই ঠাহার জীবনাম্তকর তুঁইয়। ধড়ায়। এই 
কল কারণে, সেইবার রাজমালার স্থগিত কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিবার স্থুযোগ ঘটে নাই। 

7... অতঃপর গোলোকগত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক বাহাছুর রাজমাল প্রকাশের 
নিমিত্ত কৃতদঙ্কল্প হন। পুত্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্ত্রোদয় বিগ্কাবিনোদ মহাশ্ন এতদিষয়ক 
কার্ধো ব্রতী হইগ্বাছিলেন। তাহার প্রযত্বে বাঁজমালার প্রুফ কপি স্বরূপ অন্ন সংখ্যক মুলগ্রস্ 
মুদ্রিত হইয়াছিল মান্র। নান! কারণে তিনি এই কার্ধ্যে এগদত্িরিক্ত অগ্রসর হইবার সুযোগ 
প্রাপ্ত হন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদিত 'শিল'লিপি সংগ্রহ বিশেষ মৃল্যধান স্ধলন ; ূ 
তত্বারা-ত্ার কার্যকাল সার্থক হইয়াছে । জীর্মনিরের গান্রস্থিত ভগ্ন গ্রস্তংফলক হইতে 
অস্পষ্ট দিপির পাঠোদ্ধার করা কত আয়াস দাধা, ভুক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতীত তাহা অন্যে বুঝিবার 
নহে। এই সংগ্রহ ত্রিপুর ইতিহাসের উদ্ধার সাধন পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। মহারাজ .. 
মাণিক্য বাহারের অকালে আকম্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবারও রাঁজমালার কার্য 
বন্ধ হইয়। যায়, পণ্ডিত মহাশয় কা্ধ্যান্তরে যাইতে বাধ্য হন। 

ইহার পর অনেক কাল রাজমালার কাধ্য স্থগিত ছিল। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোঁর 

মাণিক্য বাহাছুরের শাসনকালে, মহারাজকুমার স্বর্গীয় মহেন্দ্র দেববন্ণ বাহাছুর স্বতঃ গ্রবৃত্ ৫ 
হইয়। উক্ত কাধ্যে পুনর্ধার হস্তক্ষেপে করেন। পণ্ডিত স্বগায় গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যকরণ্তীর্ঘথ 
মহাশয়, কুমার বাহাছুরের স€কারীরূপে নিধুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কাঁজ করিতে 
সমর্থ হন নাই। কার্য্যের হুত্রপাতেই তাহাদের হস্ত হইতে উঠাইয়া রাঞ্জমালা সম্পাদনের ভার 
শন্ধেয় অধ্য/পক শ্রীযুক্ত অমৃজ্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয়ের হস্তে অর্পন কর! হয়। অমূল্য বাবু 
দীর্ঘকাল এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন , কিন্তু নান! কারণে তাহার সমস্ত কার্ধ্যই পণ্ড হইয়াছে। 

* অদ্য বাবুর কারধ্যকালেই স্বঙগীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর্রে আদেশস্মিসারে কতিপন্ধ 
অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ দন্পাদনের নিমিত্ত আমাকে অন্যকার্ধ্য হইতে বর্তমান পদে আন! হয়। 
মগ্ররাজকুমার ভ্রীণতীধুত ব্রজেন্্রকিশোর দেববর্ণ বাহাদুরের এ্ীকান্তিক উৎসাহই এই 
অনুষ্ঠানের প্রধান ভিত্তি হইয়াছিল; উক্ত কার্যে ব্রতী হইক্া, প্রথমতঃ বৈষ্ণব মহাজন 
ঘনশ্যাম দামের নক্কলিত নুবৃহত্ ও ছুগ্রাপ্য পদাবলী গ্রন্থ 'শীত-চন্দ্রোদয় সম্পাদন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। শি 

তখন জুমেও ভাবি নাই, রাঙ্জমাল। সম্পাদনের গুরু-ভার আমার ন্যায় অক্ষম বাক্তির ₹স্তে 
পতিত হইবে। ভগবানের বিধান মানব বুদ্ধির অর্গোচর। ষঃছার কপার সুকের বাচনিত 
লাভ সম্ভব হয়-_ পঙ্গু গিরিলজ্বনে সমর্থ হয়, একমাত্র নেই দর্বনিয়গ্তার ইচ্ছার, রাজাজ্ঞা 


ত্ব 


শিরোধারধ্য করিয়া আমি আরবকা্য স্থগিত রাখিয়া, রাজমালার সম্পাদন কার্যে প্রবৃত্ত হইন্বাম। ৮ 
পূর্বোক্ত যোগ্যতর ব্যক্িবর্গের পর এই কার্যে ব্রতী হইয়।, পদে পদে নিজের অক্ষম্ত| উপলব্ধি 
করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই শঙ্কটাপর অবস্থান্ন অনেক উদ্ারচেতা মহতব্যক্তি অভাবনীক়্ 
সহান্থৃভৃতি ও সাহায্যদানে আমাকে ধস্ত করিয়াছেন, তাহাদের নেংপূর্ণ আশীর্বাদই এই কার্য্ে 
আমার প্রধান দগ্বল | ত্রিপুরার ভৃতপূর্ব মন্ত্রী সন্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় প্রমন্নকুমার দ্াদগুপ্ত 
বাহাছুর বি.এ, “শ্র্গায় মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রাণা বোঁধজং বাহাছুর, 
এবং শিক্ষবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্ধ্যক:রক শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রন্্র দেববন্মা এম্‌এ (হার্ভার্ড) 
মহাশমগণের সাহাব্যের কথা! বিশ্ষেভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কার্ধারস্তের অন্নকাল পরেই গুরুতর বিদ্ধ উপঞ্থিত হইল, মহারাজ মাণিক্য বাহুর অকালে, 
লোকান্তরিত হইলেন। এই শোচনীয় ঘটনায় গভীর বিষাদ-ছায়। রাজ্যময় ছাইগনা পড়িল] 
নবীন ভূপতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, রাজ্যের অবস্থা কি ঘটিবে, ছোট বড় সকলে এই চিস্তায়ই ব্যাকুল, 
তখন কাজের চিন্তা কে করে ? মনে হইল, পূর্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও রাঁঞজমালার কাজ 
এইখানেই বাধা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু অন্পকাল মধ্যেই আমার সেই বিশ্বাদ দূর হইয়াছিল। 
- দেখা গেল, নবগঠিত শাসন পর্ষিদের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই এই কার্ধ্যের বিশেষ পঞ্ষপাতী। 
উদ্ভমশীল সদন্ত ম্ারাজকুষার শ্রীলগ্রীধুত ব্রজেন্্রকিশোর দেববর্ধণ বাহাছুর এই-”ছুদ্দিনে 
-পরাজমালার কার্ধ্যভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইন্স। স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তীাহারই উৎপাঁহবাণী, আগার 
উদ্যমূহীন হৃদয়ে পুনর্ববার নবোৎসাহ উজ্জীবিত করিয়াছিল। পরে উত্তরোত্তর দেখা গেল, 
নবীন ভূপতি পর্চশ্রীঘুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ঝাহাছুরও এই কার্ধ্যের বিশেষ 
পক্ষপাতী এবং উৎমাহদাতা। তিনি দুরবর্তী স্থানে অবস্থান কালেও সর্বদ। রাজমাল। সংক্রান্ত 
কার্ষ্যের সংবাদাদি লইক্জ। থাকেন। ইতিহাস সংস্থষ্ট প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রস্থনিচন় স্বয়ং আলো- 
* চন। করিতেছেন এবং রাজমাল! মুদ্রনের সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রিত অংশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা 
করিতেছেন । ইহ। সামান্ত আশা গ্রদ বা অল্প আনন্দের কথ| নহে । আমার হৃদয়ের দোছুল্যমান 
অবস্থার কাপে শ্রীন্রীযুতের বাণী বিশেধ কার্য্যকরী হইয়াছিল, এখনও সেই আদেশবাণী হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া, কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। প্রকাশিত প্রথম লহর সেই কার্যের আংশিক 
ফল। 
শ্রীভগবানের কুপায় এই কার্ধ্য সর্বদ।ই সুবিধা প্রাণ্ত হইতেছি। যত্ব এবং পরিশ্রমেরও 
ক্রটী ঘটিতেছে না, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে আশানুরূপ ফল সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত 
করিতে সমর্থ হইলাম না। সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই ভার পতিত হুইলে কাধ্যটা সর্বাঙ্জ 
সুন্দর হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কার্ধের গুরুত্ব বুঝাই্লা বলাও এক ছুরূহ ব্যাপার । বাহার! 
বাজমালা! একবার মাত্র আলোচন, করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, এই গ্রন্থের সম্পাদন কার্ধ্য 
কত গুরুতর অনেক উল্লেখ যোগ্য অতীত ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র রাগমালায় পাওয়া যায়। 
এবনিধ ইঞ্ছিত বাক্য অবলম্বনে সুদুর অতীতের ইতিহাস সংগ্রহ করা কি যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
ইতিহাসবেভ্তাগণ তাহ| বিশেষভাবে অবগত আছেন। রাজমালাম়্ উল্লেখ নাই, অনুসন্ধানে 
এমন অনেক প্রাচীন বিবরণ এবং বিস্তর কার্যের নিদর্শন পাওয়। বাইন্তেছে। অনেক ঘটনার 
আভাস পাওয়া গেলেও তাহার উদ্ধাবু সাধন "বর্তমানকালে অসম্ভব বলিয়। মনে হইতেছে । 


গু পুরাকৃত সংহ্ষ্ট রাত বিস্তর উপাদান পার্কত্য-পল্ীর অনেক নিভৃত গৃহে সঞ্চিত 
আছে, অনেক পুরাতন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ জনগ্রাণীহীন গভীর অরণ্যাত্যস্তরে নিহিত রহিয়াছে, 
অস্তাপি তাহার সমাক উদ্ধার ঝ। অন্ুন্ধান কর! যাইতে পারে নাই। এই সকল কারণেও 
আমার কার্য অঙ্জবীন হইস্নাছে । এই ক্রটা ক্ষালনের নিমিত্ত সর্বদ1 যত্ধবান আছি, কার্ধের 
শেধ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে বিশ্যে চেষ্টিত থাকিব। 

রাজমালার পাঁচখানা পাগুলিপি মিলাইয়। বিশেষ সতর্কতারসহিত -পানশাদ্ধার করা 
হইন়্াছে। এবং যে সকল স্থলে পাঠীস্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহা ও হন্থান্প্রয়োন্বনীয় কথা 
পাদটাকায় সপ্লিবেশ কর! হইয়াছে। যে সকল বিবরণের পাটাকায় স্থান হওয়। অসম্ভব, 
গুলের পশ্চার্তী টাকায় তাহ প্রধান কর! গ্রিয়াছে। রাজরদ্াকর, ক্ৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, 
চক্পকবিব্নয় ও গাঞ্জিনাম! প্রভৃতি হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ এবং অন্তানতগ্রস্থাঘ, শিলালিপি, 
তাত্শামন, সনন্দ ও সুদ্রার সাহায্যে পুরাতত্ব সংগ্রহ পক্ষে নাধ্যানুরূপ চেষ্ট। কর! গিম়্াছে। 
কিন্ত এই ছুরহকার্ধ্য যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করিতে পারিয়াছি, এমন কথা বলিবার উপায় 
নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর অনেক নুপুপ্রায় প্রাচীন তথ্যের সন্ধান 
পাওয়। যাইবে। সেই আবিষ্কারজনিত সৌভাগ্য ধাহার ভাগ্যে ঘটিবে, তিনি বশশ্বী হইবেন, - 
মন্দেহ নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নমতের সমাবেশে আমাদের ইতিহাঁস উদ্ধারের পথ এত ছুরধিগম্য - 
হইন়্াছে যে, এই পথে বিচরণকারীর প্রতিপাদবিক্ষেপে বিপন্ন বাঁ পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্ক! 
আছে; ত্রিপুর ইতিহাসের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ। এক্সপ স্থলে যথাসাধ্য যুক্তি ও প্রমাণ 
দ্বার বিরুদ্ধমতগুলি খণ্ডনের চেষ্ট। কর! হইয়াছে; এই কার্য সমীচীন হইল কিনা, তাহা 
সুীসমাঞ্জের বিচাধ্য। কোন কোন ব্যক্তির মতের বিষ জানা থকিলেও তাহ! জন 
সমাজে গ্রচারিত হয় নাই বলিয়, ততধ্বন্ধে কোন কথ। বলা হইল না । এস্থলে উল্লেখ করা 
সঙ্গত মনে করি যে, প্রকট প্রমাণ ব্যতীত, ত্রিপুরার প্রচলিত ইতিহাস উপেক্ষ। করিয়া, তাহার 
বিরুদ্ধমত গ্রহণ করা রাজমালা। সম্পাদকের পক্ষে অনস্তব। বিশেষতঃ যে সকল খিরুদ্ধমত 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তত্নমন্তের যুক্তি-প্রমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎক) সুতরাং তাহ গ্রহণ 
করিবার উপায় নাই । এই ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তির মত খুনের চেষ্টা! কর! হইয়াছে, অজ্ঞত1- 
ব্তঃ /ভাহাদের প্রতি কোনরূপ অশিষ্টভাষ। প্রযুক্ত হইয়! থাকিলে তজ্জন্ত বিনীতভাবে ক্ষম! 
প্রার্থনা করিতেছি; কাহাকেও মনংক্ুপ্ন কর! আমার উদ্দেগ্ত নহে। 


* কোন কোন ব্যক্তি জানাইঞ়্াছেন, তাহার ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাইবার আশা করেন। 
এরূপ আশ৷ নিতাত্তই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু এস্থলে নিবেদন করিতে হইল যে, 
রাজমালা সম্পাদন, এবং ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত সঙ্কলন--এতদুভয় কার্ষ্যে বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। 
. রাজমালায় যে সকণ কথার উল্লেখ বা আভাস নাই, এরূপ.কথার অবতারণা করিতে যাওয়া 
সম্পাদকের পক্ষে, অসম্ভব । রাজমাল! প্রধানতঃ রাজগণের ইতিহাস-_রাজ্যের ইতিবৃত্ত 
নহে। ইতিহাসের সম্যক উপার্দন ইহাতে নাই। তবে, প্রসঙ্গক্রমে যে সকল 
কথার উল্লেখ করিতে পারা গিক্বাছে, তৎসমস্তের আঁলোচনাপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রুটী ঘটে 


্ট 
নাই। এহত্বারা তিপুর ইতিহাসের ভবিষ্যৎ সংগ্রাহকগণ কিঞিন্াত্ দাহাব্য লাভ ক বলেও, 
শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

“রাজমালা” নামের পূর্বে 'ভ্ী' ব্যবন্ৃত হইল। এপ করিবাঁর তিনটা কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে। ১স-_পৃত চরিত্র নিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণ ভগবানের গুণান্ুবীর্তনদবারা। শ্রদ্া- 
সহকারে যে ধর্ম ও নীতিগর্ত গ্রন্থ রচনার সুত্রপাত করিক্নাছেন, তাহ! বিশেষ পবিত্র আখ্যারিক। 
ব্য়--উত্তসু প্লোরু মহাপুরুষগণের চরিতাবলী যে গ্রন্থের প্রধান উপাদান, সেই গ্রন্থকে পবিত্র 
এবং পুণাময় বলিয়। গ্রহণ করা একান্ত স্বাভ/বিক | ৩য়-__ইহা চন্দ্র বংশোস্তব মহাঁমহিমান্থিত 
রাজন্তবর্সের আখা।্িকা পূর্ণ গ্রন্থ। হিন্দুশাস্ত্ানুদারে রাজা সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রীমন্তাগবত 
বলেন, ্ 

“অলক্গামাণে নরদেব নায়িরথাঙ্জ পাণায়ঙ্গম লোকঃ। ৪ 
তদাহি চৌরপ্রচুরে! বিলঙ্ষ্স্তরক্ষমাণে হবিররূধবৎক্ষণাং॥” 
শ্রীমন্তাগবত---১ম স্বন্ধ, ১৮৭ অঃ, ৪২ শ্লোক। 
এতদ্বারা বলা হইন্্াছে, চক্রপ।ণি তগবানই মলঙ্ষিতভাবে নরদেবতারূপে ভূমগুলে 
বিরাজমান । শ্রীভগবান স্বপ্বংও তাহাই বলিয়াছেন, 
“উচ্চৈঃশ্রবসমঙ্খানাং বিন্ধি মাম মৃতোউবম্‌। 
উরাবতং গজেন্দ্াণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥” ইত্যাদি 
£ শ্রীমভাগবদগীত1--১*ম অঃ, ২৭ গ্লোক। 
নারায়ণরূগী রাজন্তবর্ণের আখ্যা।স্নিক! যে গ্রন্থের মুখ্য উপ|দান, তাহ! থে পবিত্র এবং 
শ্রী-দম্পন্, সেকথ। বলাই বাহুপ্য । এই সকল কারণে গ্রন্থের নামের পুর্বে “শ্রী ব্যবহার কর! 
বোধহয় অপঙ্গত হইল না। 
বাজমাল! ক্রমান্থয়ে ছন্ববারে রচিত হইন্াছে। প্রতিঝারের রচিত অংশের স্থাতন্ত্য রক্ষার 
নিমিত্ত সেগুলিকে "হর, আখ্য। প্রদান করা হইল। বক্ষ্যমান অংশ রাজনালার প্রথম লংর ১ 
পরবর্তী লহরগুনি ক্রমশঃ গ্রচার করিবার সন্কল্ল আছে। প্রত্যেক লহরে, মুল অংশের 
পশ্চা্তাগে সাঞ্বেশিত টাকার নাম দেওয়া হইয়।ছে-_এমধ্য-মণি । এই লহর ও মধ্যমণি 
নাম আমার প্রদত্ত, সুতরাং ইহাতে কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটগ থাকিলে তজ্জগ্ত আমিই সম্পূর্ণ 
দবারী। এই কার্যের নিমিত্ত কেহ রচয়িতা কিনা পূর্বববন্তী কার্ধ্যানু্াতাগণের প্রতি দৌ্ষরোশ 
না করেন, ইহ! প্রার্থনীয়। 

এই কার্যে যে কল মহাত্মার সাহাধ্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ত্রিপুরা! শাসন পরিষদের 
মহামান্ত সদন্তবর্থের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য । পরিষদের স্ুঝোগ্য সভাপ(ত মহারাজকুমার 
প্রীলঞ্ীযুত নবদীপচন্ত্র দেব বর্মণ বাহাদুর সর্বদা উৎসাহ প্রদান এবং সময় সমর কার্ধ/াদ 
পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা” এই অভাজনকে কৃতার্থ করিতেছেন। স্থানীয় পূজ্যপাদ পঞ্ডিত মণ্ডলী হইতে 
বিস্তর সহায়তা প্রাপ্ত হইম্থাছি। তাহাদের মধ্যে ব্রিপুরেশ্বরের দ্বারপগ্ডিত. মহামহোপাধ্যায় 
ীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ তর্কভূষণ, রাজপগডত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ব, উন্বাকাস্ত একাডেমীর 
প্রধান সংস্কৃত অধ্য।পক শ্রীধুক্ত পাওত কঞ্চকুমার কাব্যতীর্থ, পুরাণবেত্া জীযুক্ত প্ডিত বহুনন্দন 


প্রথম লহর-_ মুখপত্র । 


লা 





শীশ্রীচন্দ্রমা দেব। 
সামুদ্রং বৈশ্ঠমাত্রেয়ং-হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্‌। 


শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্‌ ॥ 
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পীড়ে ভাগবতভূষণ, রাজ জ্যোতির্কিদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমণি,জ্যোতিঃসাগর ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর 
শিরোরত্ব প্রভৃতি মহাশয়বৃন্দের নাম রুতল্ঞহ্বদয়ে উল্লেখ করিতেছি। শ্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় - 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রমাদ শান্রী, এম্‌-এ, দি-আই-ই / অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য 
বিস্তাবিনোদ এম্‌-এ, বঙ্গবাসী কার্য্যালস্ের অধিকাংশ শাস্তগ্রস্থের অন্থবাদক ও সম্পাদক পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সুযোগ্য অধ্যাপক মহামহোপাধ্যার় 
শ্রীযুক্ত অক্সদাচরণ তর্কচ্ামণি মহাশম্ প্রভৃতির অসীম কৃপায় অনেক ব্ষিষ্ধে আমার সন্দেহ 
ভঞ্জন হইয়াছে । যখন যে বিষয়ে ত-রজিজঞান্থ হইগ্লা ইহাদের দারস্থ হইয়াছি, তখনই তাহার 
সছুদ্ধর দানে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; শ্রদ্ধাভাজন মহারাজকুমার শ্রী/লশ্রীযুক্ত নরেন্দ্র 
কিশোর দেববন্ধণ বাহাছুর, শ্রীল শ্রীযুত ব্রজেন্্কিশোর দেববন্ধর্ণ বাহা হুর, সুহৃদ জীযুক্ত রাস 
দীনেশচন্্র সেন বাহাছুর বি-এ, ভি-লিট্‌,এবং শ্রদ্ধাম্পদ শ্ীযুত দেওয়ান বিলম্ব কুমার মেন এম্‌.এ, 
বিশ্এল্‌, এমআর-এ-দি (লগ্ন) মহোদপ্ন এই লহর সমগ্র আলোচন! করিয়া আমাকে যথাযোগ্য 
উপদেশ দানে উপক্কত করিয়াছেন । শাস্তদর্শা পৃজ্যপাদ পরমহংস শ্রীলশ্রীম গৌরগোবিদ্বানন্দ 
ভাগবত স্বামী মহোদয় মূল্যবান সন্েহ উপদেশ দানে অনেক নূতন পথ প্রদর্শনদ্বার! এই অন্ুরক্ক- 
জনকে দন্ত” করিয়াছেন । শরদ্ধাভাজন শ্রীলশ্রীযুত কুমার সুরেক্চন্্র দেববন্ণ বাহাছুর, সংসার 
বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত ঠাকুর ভগবানচন্্র দেববন্ব্ণ মহোদয়, সুত্র শ্রীযুক্ত এসন্নলাল 
দেববন্ণ মহাশয় এবং সীতাকুণ্ডের খ্যাতনামা তীর্থ-পুরোহিত ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
হরকিশোর অধিকারী মহাশয় প্রত্ৃতির সাহায্য লাভে এই ক্ষেত্রে বিশেষ উপকৃত হইয্াছি। 
সংঘার বিভাগের অন্ঠতর সহকারী প্রীতিতাজন শ্রীমান সত্যরঞ্জন বন্থ বি-এ, এবং আমার 
সহকারী স্বেহাস্পদ শ্রীমান মহেন্ত্রনাথ দাস মহাশয় এই কার্ষ্যে বিস্তর সাহাধ্য করিয়াছেন। 
এই সকল মহাশয় ব্যক্তির নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাঁশে আবদ্ধ থাকিব। এতঘ্যতীত আরও অনেক 
ব্যক্তি হইতে অল্লাধিক পরিমাণে আন্ধকুল্য লাভ করিয়াছি, বিস্তৃতিভয্কে তাহাদের নামোল্লে 
করিতে পারিলাম ন!। এই গুরুতর ক্রুটীর নিমিত্ত তাহাদের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। 
এই কার্ধ্ে গ্রস্থ-সাহাধ্য লাভের কথ! ঝলিতে গেলে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় মহারাজজকুমার 

শ্রীলশ্রীধুত রণবীরফিশোর দেববর্রণ বাহাছুরের নাম স্থৃতিপথে উদ্দিত হয়। তাহার গ্রস্থাগারের 
যে সক গ্রস্থ হইতে উপাদান সংগ্রই করা হইয়াছে, তাহার কোন কোন গ্রন্থ বর্তমানকালে 
হুশ্রাপ্। যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি সংগ্রহ করিতে বিস্তর ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিতে হইত। 
গ্রন্থ স্মাহায্য ব্যতীত, মহারাজকুমার বাহাদুর কষ্ট উপেক্ষ! করিস এই লহরের নিমিত্ব কয়েকখান্‌ 
আলোকচিত্র প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। তাহার এই সহদয়ত। কখনও বিস্বত হইৰ না। 

প্রথম লহরের সম্পাদন কাধ্যে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহার 
সংক্ষিপ্ত তালিকা ইহার পশ্চাত্ভাগে সংযোজিত হইল। তত্থি্ন আরও এমন অনৈক গ্রশ্থ 
আলোচন। করিতে বাধ্য হইয়াছি, যাহার সমগ্র ভাগ পাঠ করিক্া কার্ধে লাগাইবার উপযুক্ত" 
কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই কার্যে কঠোর পরিশ্রম এবং সুদীর্ঘ সময় বায় করিতে 
হইস্জাছে। যে সকল গ্রস্থকারের গ্রন্থ হইতে সাহাঁধ্য গ্রহণ করিয়াছি, তীহাদের নিকট চির 
ক্কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চক্দ্রোদয় বিভাবিনোদ মহাঁশক্ের 


ঞজ 
পা ্ি 
সঙ্কলিত "শিলালিপি সংগ্রহ, ও “কৈলাসহর ভ্রমণ” প্রভৃতি পুস্তিকা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
* শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিগ্তাতৃষণ মহাশয়ের লিখিত পাওুলিপি হইতে কোন কোন বিষয়ে সাহয্য 

প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং শ্রদ্ধাম্পর্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এমএ, বিস্তানিধি 
মহাশয় কর্তৃক স্থানীর “রবি” সামগ্রিক পত্রে লিখিত এতিহাসিক প্রবন্ধাবলী কোন কোন বিষয়ে 
আমার কাধ্যের সহায়তা করিয়াছে । 

গ্রন্থের এই অংশ কলিকাতার মুদ্রিত হইল। দুরবর্তাপ্থান হইতে প্র্ফ সংপোধন করিয়া 
ুদ্রন কার্য্ের বিশুপ্ততা রক্ষা কর! কত কঠিন ব্যা্ীর, ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ তাহা সহজেই 
বুঝিবেন। গ্রস্থথান। মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা কর! হস্য়াছে 
এবং জজ্জন্ত কার্ধ্য অগ্রসরের পক্ষেও অন্তরায় ঘটির়াছে, কিস্ব এত করিয়াও ইহাকে প্রমাদশৃন্ত 
কর! যাইতে পারিল না। মুলে তুল করিয়৷ সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র প্রদান করিবাঁর সার্থকতা নাছই। 
কিন্ত কোন কোন শের এমন অবস্থা ঘটিয়/ছে যে, শুদ্ধিপত্র ব্যতীত তাহা বুঝাই কঠিন হইবে। 
এজন কতিপয় শব্ষের শুদ্ধিপত্র প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। 

আমার অযোগ্যতা বশত গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে নানাবিধ ভ্রম প্রমাদ এবং বিস্তর ক্রুটা 
পরিলক্ষিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক । বিশেষতঃ রতিহাসিক মতবিরোধ স্থলে”যে মত গ্রহণ 
কর! হইন্াছে তাহাই বিশুদ্ধ বা প্রমাদশূন্যা, একথ! বলিবার স্পর্ধা আমার নাই। সহৃদর 
পাঠকবর্গ এবং প্রথিতষশ! এতিহািক সমাজ আমার কার্য্যে যে সকল ভ্রম ক্রুটী লক্ষ্য করিবেন, 
দয়। করিয়া তাহা জানাইলে তীহা্দের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। তাহান্দের 
অভিমত বিশেষ উপকারে আমিবে এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সঙ্কলয্মিতাগণের পক্ষেও 
কল্যাণকর হইবে. বলিয়া আশ করি। 

তগবানের কপায় রাজমালার অবশিষ্টাংশ সম্পাদন ও প্রচার করিতে সমর্থ হইলে নিজকে 
ধন্য মনে করিব। 


আগরতলা--“রাঁজমালা? কার্য্যালয়, । 


| কাল ৃ 
লক্ষী-পুর্ণিমি, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্ষ। ) স্্রীকালী প্রসন্ন সেন 


,.. প্রমাণ-পঞ্জী ॥ 
(যে সকল গ্রন্থাদি হইতে প্রথম লহরের সম্পানকার্ধ্যে প্রমাণ বা উপাদান 
গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা। ) 


ংস্কৃত গ্রস্থাদি 

অরিপ্লুরাগ 1 দেবীভাগবত। 
অধর্বাবের (গ্োপখ ব্রাহ্মণ )। নারদ পঞ্চরাত্। 
অফুত রামারণ। নৈষধের চরিতস্‌ (ভ্রীহর্য )। 
অমর কোষ । পত্র কৌমুদী ( বন়রুচি )। 
আনন্দ লহরী (শ্রীম্‌ৎ শঙ্করাচার্ধ্য )। পল্পুরাণ। 
উদ্াহ তব পরাশর সংহিতা । 
উনকোটা মাহাত্ম্য (হস্তলিখিত)। পীঠমালা তন্ত্। 
খখেছ সংহিতা । টি পুরোহিত দর্পন। 
এড়,মিশ্রের কারিকা । প্রয়াগ মহাত্মা । 
কঠোপনিষদ । প্রায়স্চিত ততব। 
কামন্দকীয় নীতিসা'র ॥ বরাহ পুরাণ । 
কামাধ্যা তন্ত্র। বামন পুরাণ । 
কায়স্থ কৌন্তভ 1 বায়ুপুরাণ। 
কালিকা পুরাণ বারহ সংহিতা । . 
কাশী খণ্ড । বারে কুল পঞ্জিকা। 
কুজিক! তত্্। বিক্রমোর্বশীক্প নাটক। 
কুলার বিষুপুরাণ। 
কুমপুরাণু। বৃহম্নীল তন্্। 
গরুড় পু্লাণ। বৃহস্ধদ্রপুরাণ | 
জ্যোতিন্তত্ব। বৃহৎ সংহিতা । 
জান সাহিতা। বৈধিক সংবাদিনী (হস্তলিখিত)। 
তন্ত্র চড়ামণি। ্রদ্ধপুরাণ। 
তনতরসার। ্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ। 
তৈততিরীয় ব্রাহ্মণ। বঙ্গাগুপুরাণ। 

.. দত্তবংশ মালা। ভবিস্যপুরাণ। 
দায়ভাগ। মবস্তপুরাণ। 
ূর্গামঙ্গল। মন্ুংতিত। 


দেবীপুরাণ। চারের 


মন্ুসংহিতা। ভাব্য ( কল্গুকভষ্ট )। 
মহানির্বাণ তন্ত্র। 

'মহাভাগবত পুরাণ। 

মহাভারত (মুল )। 

মার্কপগ্ডের পুরাণ । 

যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিত|। 

যোগিনী তত্। 

রঘুবংশ। 

রাজ তরঙ্গিণী।, 


রাজবত্বাকর (হস্তলিখিত )। 
রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র 
রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি । 
রামজয়ের কুলে পঞ্জিকা ৷ 
রামায়ণ ( বালিকী মূল)। 
লিঙ্গপুরাণ। 


শক্তিসঙ্গম তন্ত্র 

শব্দ কল্পক্রম। 
শাস্তিস্বন্ত য়ন কল্সক্রম 
শিবচরিত। 

শিবপুরাণ। 

শুক্রনীতি। 

শুরু বনুর্কেষদ। 
শ্রীমস্তাগবত। 
শ্রীমস্তাগবদগীত| । 
সংস্কতরাজমাল! ৷ 

সহন্ধ নির্ণয়। 
সবন্বপুরাণ। 

হরিবংশ। 

ভরিমিশ্রের কারিক1। প 


বাঙ্গালা গ্রস্থাদি 


আদিশূর ও বল্লাল সেন। 

আসাম বুড়)জী। 

আসামের ইতিহাস । 

আসামের বিশেষ বিবরণ। 

উনকোটা তীর্থ (প্যারীমোহন দেববন্্ণ )। 
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ( উেন্্রচন্দ্র গুহ )1 
কামরূপ বুড়ঞী। 

কৃষ্ণমালা। ( হস্তলিখিত )। 

কৈলাসবাবুর রাজমাল1। 

গাজিনাম। (হস্তলিখিত )। 
গৌড়রাজমালা। 

গৌড়ে ত্রাহ্মণ। 

চত্তী € কবিকন্কণ মুকুন্দ রাম)। 
চট্টগ্রামের ইতিহাস | পূর্ণচন্জর চৌধুরী )17 
চম্পকবিজ্য় ( হস্তলিখিত )। 
চৈভন্যভাগবত (শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস )। 
জন্মাভূমি (মাসিক--১২৯৯1১৩০০ )। 
জামিউত্তারিখ ( অঙ্থুবাদ )। 


ঢাকার ইতিহাস ( যতীন্দ্রমোহন রার )। 

তবকাৎইশনাসেরী ৷ 

তারিখ-ই-বরণী | 

ত্রিপুর বংশাবলী (হন্তলিখিত )) 

দুর্গামাহাত্ম্য (মাধবাচার্য্য )। 

দেশাবলী। 

নব্যভারত (মাগিক--১২৯৯।১৩০০ )। 

পার্ধতীয্প বংশাবলী । 

পৃথিবীর ইতিহাস ( ছূর্মাদাস লাহিড়ী )? 

প্রক্কৃতিবাদ অভিধান (রামকমল দিগ্তালঙ্কার)। 

প্রতাপাদিত্য ( নিখিলনাথ রায় )। 

প্রাচীন রাজমালা (হস্তলিখিত )। 

ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায় )। 

বঙ্গদর্শন ( মাসিক-__নবপধ্যায়, ১৩১২)। 

বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব 
(রামগতি ন্যায়রত্ব )। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (নগেন্দ্রনাঁথ বন্ধু )। 

বাকল! ( রোহিণীকুমার সেন )। 


ট 


খা্গালার ইতিহাস (রাখাঁলদান বন্যোপাধ্যায়)। রিয়া জুসু-সলাতীন ( অনুবাদ )| 
বাঙ্গালার পুরাবৃন্ত (পরেশনাথ বন্দেঠাপাঁধায়) | শিলালিপি সংগ্রহ (চক্্রোদয় বিগ্।বিনোদ ) _ 


বিশ্বকোষ ( নগেন্তরনাথ বন্থু )। শরশ্রীধুতের কৈলাসহর ভ্রমণ (২ই)। 
ভারতী (মাসিক__৭ম ভাগ )। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত মে্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি) 
ভরমণবৃত্তান্ত ( ধনজয় ঠাকুর )। শ্রেণীমালা ( হস্তলিবিত )। 

ময়নামতীর গান (ছুর্লভ মল্লিক )। সন্দ্বীপের ইতিহাস (রাজকুমার চক্রবর্তা ৃ 
ময়মনসিংহের ইতিহাস (কেদারনাথ মভুমরার)। ও আনন্দমোহন দান )। 
যশ্পেহর খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্ত্র ি্র)। সামগ্রিক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা । 
রাজস্থান ( অনুবাদক অঘোরনাথ বরাট )। সায়ের উল্-মুতাক্ষরীণ (অনুবাদ )। 

ঙ্গাবলী (হস্তলিখিত )। সাহিতা ( মাসিক_-১৩০৯)। 

রিয়। ( কর্ণেল মৃহিমচক্্ ঠাকুর, | সাছিত। পরিষৎ পত্রিক। (২৬৭ ভাগ, ৩ সংখা)। 


হিন্দীগ্রন্থ 


তুলসী দাসের রামায়ণ। 


ইংরেজী গ্রস্থাদি। 
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ত্রিপুর-ইতিহাসের উদ্ধার প্রয়াস 
স্বর্গীয় মহারাজ বীরুচন্ত্র মাণিক্য | 


পূ্ববভাষ 


ষে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন কার্ষো হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, তাহা ভগবান 
চন্দ্রমার বংশসন্তৃত ভারত-বিশ্রুত স্থপ্রাচীন ত্রিপুর রাজবংশের পুরাবৃত্ত। 
সম্পাদিত গ্রন্থের ইহা রাজগণের বিবরণসম্বলিত বলিয়া গ্রন্থক।রগণ গ্রন্থের 
নাম। নাম রাখিয়ছেন-_“রাজ ম।লাঃ | 
অন্ত কোন কোন রার্ববংশের ইতিহাসও প্রাজমালা” আখা। লাত কর! 
প্রকাশ পায়। কাশ্দীর-রাজবংশের ইতিহাসের নাম 'রাঁজতরঙ্গিণী'। দ্রাজাবলী- 
কথে' মহীশুরের প্রাচীন ইতিবৃপ্ত। কোন কোন রাজবংশের 
বধ টি ইতিহাস 'রাজাবলী' নামে পরিচিত। শেষোক্ত নামে ত্রিপুরারও 
নাম। এক প্রাচীন ইতিহাস ছিল, তাহা আ/টশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! 
গম্ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এখন সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব 
লোপ পাইয়াছে। 
ত্রিপুরার অন্য পাচীন ইতিহাসের নাম “রাজ-রত্বাকর'। এতদ্যতীত সংস্কৃত 
ও বাঙ্গাল! কবিতায় ছুইখান! গ্রন্থ রচিত হয়, উক্ত উভয় গ্রস্থের নাম :রাজমালা”। 
রাজরন্লাকর। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত রাজমাল।ই আমাদের সম্পান্ত গ্রন্থ। 
এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক । রাঁজরত্বাকর গ্রন্থ স্বীয় 
. মহারাজ বীরচন্দ্র মাঁণিক্যের প্রযত্বে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমবায়ে সম্পাদন কাধ্য 
রাজরতবাকর আধুনিক আরম্ত হইয়াছিল। ততকালে উক্ত গ্রন্থের প্রথমধণ্ড মাত্র 
গথনহে।  প্রকা(শত হইয়।ছে, এই সূত্রে অনেকে মনে করেন, ইহ! বীরচন্্র 
মাণিক্যের আদেশে-বিরচিত আধুনিক গ্রস্থ। এই মত পোষণকারীদিগকে অগ্ভ 
কথা'ন! বলিয়া, স্বয়ং মহারাগ্জের উক্তি জানাইয়া দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়! 
মনে হইতেছে । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে, ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১৮ই 
জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহার!জ বীরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,__ 

“রান্ধরত্ধা কর নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখান! ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। 
এই গ্রন্থ ধর্মমাণিকোর রাজত্ব সমপ্ধে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধন্মমা/ণক্য “্জীবারি 
বন্থমানে” ত্রিপুরা অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাঞ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর 
১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্বাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় পিখিত “রাজমালার? 
উল্লেখ আছে ; কিন্ত সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অন্বসন্ধানে পাওয়া! যায় না। 
'রান্দমালা, বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহ। রাজরত্বীকর হইতে সংক্ষি্ ও সংগৃহীত এবং 


আবরার একে (3672৮ ২ 7 হৃদি পরি লে পিন নি নানা 


০৩ 


অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় “রাঁজমালা” রচিত হইয্রাছে! ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবন বৃত্ত 
হইতে বণিত আছে; তৎপুর্ববর্তাী অনেক রাজার ইতিহাস নাই।” ইত্যাদি। 

যে রাজম!ল! অনুসন্ধানে পাওয়া যায় ন! বলিয়া মহ র!জ লিখিয়াছেন, তাহ। 
পরবস্তীকালে (মহারাজ রাধাকিশোর মাণিকোর -জত্বকালে ) আগরতলাস্থিত 
উজীর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে । 


রাজ রত্বাকরের গ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং মহারাজের উক্তি পাওয়া গেল। 
উক্ত গ্রন্থের রচয়িতাগণ গ্রস্থরচনার সুচনায় কি বলিয়াছেন, তাহাও দেখা সঙ্গত। 
তাহাতে পাওয়া যায় ;-- 


গশশধর কুলকাস্তিঃ প্রাজ্য বিক্রাস্তিধাম 
প্রথিত বিমলকীত্তি রাজ রাজি গ্রজেত1। 
- নরপতিগণ সেব্যে। যো৷ মহাসেন নাম। 
নৃপতিরিহ জনানামেক আসীচ্ছরণাঃ ॥ 
তস্ত।আ্ম। জন্ম! নিতরাং পবিজ্রোধর্্ৈক কামঃ করুণার্্রচেতাঃ | 
ভীদন্মাদ বো নৃপতিমাহীয়ান্‌ উদ্বারধীঃপুণ্যবতাং বরিষ্টঃ ॥ 
যুবাপিধো ভোগন্ুথনি হিত্ব! কন্দাদিভুক্‌ তাপতুষারসোড়।। 
সংত্যজ্য গেহং বিনিবৃত্তকামো! ভ্রম তীর্থেযু চ কাননেষু॥ 
জীবারিবন্থ সংখ্যাত ভ্রিপুরান্ধে গৃহীগতঃ 
পিতঘ্যুপরতে খিল্নো রাঁজভাময়মগ্রহীৎ 
স্ব পূর্ব পুরুষাণাং স ভূপতীনাং বিসাপগিনীম্‌। 
কীর্তিমন্চ্চ বৃত্ান্তং শ্রোতুমিচ্ছন্‌ মহীপতিঃ ॥ 
চতুর্দিশানাং দেবানাং পৃজনাদিম্থ তৎপরম্‌। 
তন্ত্রাদি সধিদং ধীরং পুরাবৃত্তার্থ কোবিদম্‌ ॥ 
বর্ধং নীতিবিদাং শ্রেষ্ট: শান্তং মজ্জন সন্মতম্‌। 
স কুলাচার তত্বজ্ঞং চস্তায়িং ছুলভেভ্দ্রকম্‌॥ 
শুক্রেশ্বরং মদন্ুজং তথা বাণেশ্বরঞ্চমাম্‌। 
ইদমাহ সমহুয় সাদরং ধরণীশ্বর:0* ইত্যাদি? 
এতদ্বার। চাঁন। যায়, চন্তাই ছুল্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত গুক্রেখর ও বাপেশ্খর 
কর্তৃক রাজ-রত্বাকর রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা রামালাও মহারাজ 
রাজ্াকর রাঙগমাল। ধর্ম মাণিক্যের অনুজ্ঞায় হঁহারাই রচন! করিয়াছেন, স্থৃতরাং 
রশ্থের সমামরিক। রাজরত্ীকর ও রাঁজমালা সমসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া প্রধীণিত 
হইতেছে। তবে, রাজরত্বাকর অগ্রে ও রাজমালা তাহার পরে রচিত হওয়! 
আসস্তব নহে। 
মহারাজ পূর্বোক্তি পত্রের এক স্থ।নে লিখিয়াছেন,_“দ্বতীয় বাঙ্গালা গ্াজমালার 


রাজমালা পুথির প্রথম পৃষ্ঠা । 


প্রথম লহর_ পূর্ববভাষ। 








৩/৬ 
লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি ।” - এই বাক্য রাজমালার প্রথম খণ্ডের, 
রচয়িতাগণের প্রতি আরোপ হুইতে পারে না। কারণ, পাঁচশত বছুসর পূর্বের যে 
রস্থ রচিত হইয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বাল্যকালে তাহার রচয়িতাদ্দিগকে 
. দেখা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নছে। রাজমালার বর্তমান পাঁওুলিপি সমুহের মধে; 
একখানা আলোচনায় জানা যায়, তাহ: ১২৫৬ ত্রিপুরান্দে লিখিভ হইয়াছে । এই 
সময়ের লিখিত অন্ান্য আরও অনেক পাওুলিপি রাজগ্রন্থ-ভাগডারে পাওয়া 
_ষাইতেছে। এতদারা বুঝ। যায়, সে কালে অনেকগুলি গ্রন্থ নকল করা হইয়াছিল । 
. মহারজ বীরচন্দ্রের বয়সের হিনাব ধরিলে দেখ! যাইবে, ইহা! মহারাজের শৈশবের 
. কথা। তাহার শিশুকালের এই দৃষ্ট স্মরণ ছিল এবং তাহাই পত্রে লিখিয়াছেন, 
সমস্ত অবস্থা আলোচন! করিলে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বিশেষভঃ. 
: লেখক" ও 'রচয়িতা' এক কথা নহে। মহারাজের পত্রস্থ লেখক শব পূর্বোত্তত 
 অনুমানকই পোষণ করিতেছে। বাঙ্গাল রাজমালার প্রথমাংশ যে পাঁচশত 
বওসরের প্রাচীন, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটায় 
জার্পেলও একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
এস্থলে আর একটী কথ! মনে হয়। রাঁজমালার ৬ষ্ঠখপ্ত মহারাজ 
কৃষ্কিশোর মাণিকোর র'লত্বকালে ( ১২৩৯ হইতে ১২৫৯ ত্রিপুরার মধ্যে ) 
রচিত হইয়াছে । এই খণ্ডের রচয়িত। স্বর্গায় উজীর হূর্গামণি ঠাকুর। ইহ 
মহারাঞ্জ খীরচন্দ্র মাণিক্যের বাল/ জীবনের ঘটনা । পূর্বোক্ত পত্রে 'লেখক” শষ 
দ্বার ষদি রচয়িতাকেই লক্ষ্য করা হইয়৷ থাকে,তবে এই ৬ষ্ঠ খণ্ডের রচয্মতাঁর কথাই 
ব্লা হইয়াছে, ইহ। নিঃসংশ/ে নিদ্ধারণ কর! যাইতে পারে। 
অনেকের বিশ্বাস, সমগ্র রাঞ্জমাল। এক সময়ে রচিত হইয়াছে ; এই ধারণা 
প্রমাদ শুন্য নহে। মহারাজ নৈত্য হইতে মহ!রাজ কাশীচন্দ্র মাণিকোর শাসনকাল 
পর্ষান্তের বিবরণ ক্রমান্বয়ে ছয়বারে রাজ্মালায় গ্রথিত হইয়াছে 
সত রাজমাসা এক ্ 
সের রচিত নহে এই ছয় বারের রচন।কে ছয়টা লহরে বিভক্ত করা হইল। 
প্রত্যেক লহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্গে প্রদ।ন কর! যাইতেছে? 
প্রথম লহর | 
বিষয়_-দৈত্য হইতে মহামাণিকা পর্য্যন্ত বিবরণ। 
বক্ত।-_বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্লভেন্্র নারায়ণ। 
শোতা__মহারাক্গ ধর্্মমাণিক্য। 
রচনাকাল-_খুঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রীরন্ত । 


এ 1৩ 
দ্বিতীয় লহর 
বিষয়-_ধর্শামাণিক্য হইতে জয়মাণিকা পর্যান্ত বিধরণ | 
বক্তা রণচতুর নারায়ণ । 
শ্রোতা মহারাজ অমর ম্বাণিক্য | 
রচনাকাল-_-খবঃ ষোডশ শতাব্দীর শেবভাগ। 


তৃতীয় লহর 
বিষয়__-অমরমাণিক্য হইতে কল্য ণমাণিক্য পর্যযস্ত বিবরণ । 
বক্তা-_রাজমন্ত্রী । 
শ্রোতা- মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য | 
রচনাকাল-_-খুঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ । 

চতুর্থ লহর 
ব্ষয়--গোবিন্দমাণিক্য হইতে কৃষ্ণমাণিকা পর্য্যন্ত বিবরণ | 
বস্তা জয়দেব উজীর। 
শ্রোতা-_মহারাজ রামগঞঙ্গা মাণিক্য। 
রচনাকাল-_স্বঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। 


পঞ্চম লহর 
বিষর-__রাজধর মাণিক্য হইতে রামগঙ্গ। মাণিহ্য পর্য্যন্ত বিবরণ। 
বক্তা-_ ছুর্গামণি উজীর। 
শোতা_ মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য। 
রচনাকাল--শ্বুঃ উনবিংশ শতাব্দী” প্রারস্ত | 
ষষ্ঠ লহর 
বিষয়_-গামগঞ্গা মাণিক্য হইতে কাশচন্্র মাণিক্য পর্য্যস্ত বিবরগ। 
বক্তা-_ছুর্গাীমণি উজীর। 
শ্রোতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। 
রচনাকাল-_খ্বঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 
শান্ত্রগ্রন্থ সমূহে পুরাবৃত্ত বা ইতিহাসের যে সকল লঙ্ষণ বর্ণিত আছে, 
_.. রাজমালাকে তাহার সম্যক লক্ষণাক্রান্ত বলা যাইতে না পারিলেও 
কামাল! ইতিহাস 
টিভি ০১ গৌণ ভাবে তশুসমস্তের অনেক লক্ষণই ইহাতে বিদ্যামান 


টিন বররন রি কেবিন দ: 


// 


“খাথেদো যজুনেবিদঃ সামবেদোহ্ধর্ববাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিষ্ভা 
প্রাচীনমতে ইতিহামের উপনিষদ শ্লোকাঃ সৃত্রান্নু ব্যাখ্যানানি” (€ ১৪৫1৪.১০ ) 
বন ইতিহাস বাঁচা । মহাভারতে পাঁওয়! যাইতেছে,__ 
“ধর্ার্ঘ কাম মোক্ষাণামুপদেশ সমস্বিতম্‌। 
পুরাবৃন্ত কথাযুক্তমিতিহাসং গ্রচক্ষতে ॥৮ 
“যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাকাহিনী আছে, 
তাহাকে ইতিহাস বলা ষায়।৮ 
বিষুপুরাণের টাকাকার শ্রীধরম্বামীর মতে, পৃত চরিত ত্রিকালদর্শী 
খধিগণের মুখ-নিঃ্হত আধ্যানসমূহ, দেব ও খষি চরিত, এবং ভবিষ্যৎ ধর্ম 
কর্্মাদির বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ ইতিহাস আখ্যা লাভ করিবার যোগ্য আর্য 
মতে, যে গ্রন্থে ধর্মপ্রসঙ্গ নাই, তাহা পুর্ণ বা স্থায়ী ইতিহাস নহে; তাহার ধ্বংস 
অনিবাধ্ধ্য। সাহিত্য সম্পর্কেও তীহাদের ইহাই মত। প্রাচীনকালের সাহিত্য 
ও ইতিহাস প্রায়ই একাধারে বিন্তস্ত এবং তাহার সমগ্রাংশ ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেবধশর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যে গ্রন্থে মানব সমাজের 
অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলী সঙ্গিবি আছে, তাহাকেই 
ঠা ইতিহ।স বলেন।? এতছ্ুভয় মতের পার্থক্য বড় বেশী। 
যাহা হউক, প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় মতেই রাজমাল 
ইতিহাসশ্রেণীতে স্থান লাভের যোগ্য বলিষ! মনে হয়। 
রাজমালা যে বংশের ইতিহাস, সেই বংশের প্র।তঃস্মরণীয় মহা পুরুষগণ 
প্রিয় জাতির উৎপত্তক্ষত্রিয় দাতি। জগতের স্থস্টিকাল হইতে এই জাতি মানৰ্‌ সমাজে 
কখা। শ্রেই্টস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। খথেদ ( ১০৯০১২ ), 
শুরু বুদ (৩১১১), অথবর্ধবেদ ( ১৯/৬1৬ ) মতে ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মার বানু 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে | ঃ 
কষত্রিয়কুল প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত-_সূর্ধ্বংশ, চন্দ্রবংশ, অগিবংশ ও 
্ষজয় জাতির বংশ ইন্দ্রবংশ। এই চারিজাতীর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সৃষ্যবংশীয়গণই 
বিজ্ঞাগ।  আঁদিম। ভগবান্‌ লোকলোচন দিবাকরের পুত্র বৈবস্বত মনু 








%  আর্ধাদি বহুব্যাখানাং দেবর্ধি চিতা শ্রয়ম্‌ , 
ইতিহা'সিতি প্রোক্তং ভবিষ্যত ধণ্ুুক্‌॥৮ 
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হইতে এই বংগল তা সমুভ্ভূত, এবং ভগবান্‌ চন্দ্রের আত্মাজ বুধ হইতে চন্দ্রবংশ ধার 
প্রবাহিত হইয়াছে ৷. অগ্নিবংশের উৎপত্তি বিবরণ কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যময়। এই বংশ 
চারিভাগে বিভক্ত, যথা__প্রতিহার ( পুরীহার ), চৌলুক্য (চালুক্য না শোলাস্কি ), 
প্রমান ও চৌহান। এই শাখা চতুষ্টয়ের চারিজন আদি পুরুষ ত্রাঙ্ষণের যজ্ঞকুণু 
হইতে অভ্যুন্থিত হুইয়াছিলেন। তাহাদের নাম প্রতিহার, চৌনুক্য, পরমার ও 
চৌহান। ইহাদের নামানুসারেই তত্তদ্বংশবল্লী পরিচিত হইয়াছে । ইক্দ্রবংশীয়- 
গণের উৎপত্তি বিবরণ প্রচ'লত পুরাণাদি গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু খাসিয়া 
ও জয়ন্তিয়া প্রদেশের অধিনায়কগণ এতদ্বংশীয় বলিয়! পরিচিত । 

আদিবংশ সম্পর্কীয় একটী কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য । পাশ্চত্য পণ্ডিত 

আঁদিবংশ বিষক গণের মধ্যে অনেকে বলেন, সূর্ধ্য এবং চন্দ্র জড়পদার্থ, সুতরাং 
বিবণ। তাঁহাদের বংশ বিজ্ঞার সম্তব হইতে পারে না। যাহারা ব্দে 
পুরাণোক্ত স্থগিতন্ক এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ধীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, ভীহার! 
এরাপ প্রশ্ন উত্থাপন কেন না কিন্তু পাশ্চাহ্য-মত-বাদিগণের মধ্যে এতদ্েশীয় 
অনেক ব্যক্তিও এ বিষয়ে সন্দেহের. ভাব পৌষণ করেন। এই সুগভীর প্রাচ্য 
মতের পোষক প্রমাণ লইগা বিচ।রে প্রীবৃন্ত হওয়। নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার, এবং 
তাহ। সকলের সাধায়ন্তও নহে! শাস্্ বাক্যের প্রতি সন্দেহোদ্রেকের ইহাই 
প্রধান কারণ। বিশেষতঃ এখন পাশ্চাত্য প্রভাবেরর যুগ, সুতরাং পাশ্চাত্য 
মতানুকুল বাক্যই গ্রাহ হইয়া থাকে । নিক্তু এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মত আলোচনা 
করিতে গেলেও দেখ! ষাইবে, ষে সকল প্রতীচ্য দেশ আপনাদের প্রাচীনত্ব স্থাপনের 
প্রয়সী, সেই সকল দেশের আদি বংশের ইতিহাস আধ্যঙ্গতের অনুসরণ বরে। 
মিসর, বাঁবলেন ও আমেরিকার আদি নৃপতিগণ সুর্ধ্যতনয় বলিয়া পরিচিত। 
চীনের আদি নৃপতিও সুর্যা-পুত্র । এই সকল কণা মানিয়া লইতে আপত্তি ন! 
থাকিলে, আর্য মতের জালোচন। কালে বিরুদ্ধ প্রশ্ন উদ্থাপনের কি কারণ কিতে 
পারে জানি না। কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারাই মত-বিরোধিগণ সন্তুষ্ট হইবেন, 
এমন আশা হৃদয়ে পোষণ করা যাইতে প।রে ন;। তবে তাহাদিগকে আর্ধ-ইতিহাস 
শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার নিমিত্ত অনুরোধ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না । 

. এতৎ সম্বন্ধে আর্ধ্যশান্ত্র ঘটিত একটা কগ! এ স্থলে বলা যাইতে পারে। 
কথাটী এই যে, সূর্ধ্য ও চন্দ্রের বংশধারা অ/লোচনাক!লে আমাদের মনে রাখা 
উচিত, সমস্ত গ্রহ মগুলেবই এক একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। গ্রহ এবং 

- গ্রহ-আধিষ্ঠাত। এক নহেন, অথচ অধিকাংশ স্থলে উভয়ে এক নামেই পরিচিত। 
এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, চন্দরগ্রহের অধিষ্টাতার নামও চন্দ্র %* 


চারা ধর ারগারররিদা যারা রাজারা যত রানার তি অতল কা 
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ূর্ধ্য, মরিচীর পৌত্র এবং প্রজাপতি কশ্যপের পুত্র 1. সূ্যের পুত্র বৈবস্বত মনু 
হইতে মানবকুল বিস্তৃত হইয়াছে । পক্ষান্তরে, চন্দ্র অত্রির পুত্র। অত্র সপ্তর্ির 
মধ্যে একজন, মনুর মতে ইনিও প্রজাপতি। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
পুরূরবা। এই পুরূবদ1 হইতে চন্দ্রবংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে । এখন সহজেই: 
বুঝ! যাইবে, এই সূর্ধ্য ও চন্দ্র জড় গ্রহ মণ্ডল নহেন-_ গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা । 
তাহার! স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মাতা ও পিতার রজ-বীর্ষো জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এরূপ অবস্থায় তাহাদের বংশ বিস্তারের কথা অদঙ্গত ব অসম্ভব বলিয়া মনে 
করিবার কোনও কারণ খকিতে পারে না। 
প্রাচীন কাল হইতে সূর্ধ্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ জগতে অধিকতর 
প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন। এতছুভয় বংশ পরস্পর বৈবাহিক 
ছি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার প্রম।ণও পুরাণাদিতে পাওয়! যায়। চন্দ্রের 
পুত্র বুধ, সূর্যের পৌত্রী (মনু-তনয়া ) ইলার পাণিগ্রহণ 
করিয়ছিলেন। এনদ্বার! স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে, এক মনু হইতেই উক্ত প্রভাব- 
শালী বংশদয়ের বিস্তার হইয়াছে। সূর্যাবংশ মনুর পুত্র হইতে, এবং চন্দ্রবং 
তাহার কন্া হইতে সঞ্জাত। এতদুভয় বংশ সমকালীয় হইলেও সুধ্যবংশের 
অভ্ভাদয়কাঁল চন্দ্রবংশ হইতে অপেক্ষাকৃত্ত প্রাচীন। কর্ণেল টড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
এতসন্বদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। সত্য ও ত্রেতাযুগের একচ্ছত্র নৃপতি- 
বৃন্দের নাম আঁলোচন| করিলে জান! যায়, তৎকালে সূর্ধ্যবংশীয়গণই বিশেষ 
প্রভাবাস্বিত ছিলেন। চন্দ্রবংশীয়গণ কচি ভারতে একাধিপত্য লাভ করিয়! 
থাকিলেও সুর্ধ্যবংশীয় প্রভাবের সহিত তাহার ভুলনা হইতে পরে না। দ্বাপরের 
শেষতাগ হইতে চন্দ্রবংশের প্রভাব সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
বাল্মিকী রামায়ণের মতে শ্রীরামচন্দ্র সূরধ্যদেব হইতে অধস্তন ৩৭শ স্থানীয়, 
এবং মহাভারত অনুসারে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতি চন্দ্র হইতে ৪৩ শ স্থানীয়। 
উভয় বংশের মধ্যে পুরুষ সংখ্যার এই অবকিঞ্চিশুকর পাকা দর্শনে, পাশ্চাত্য 
পঞ্চিত সমাজ বলেন, *শান্তরানুসারে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের রাজা হইয়াও দ্বাপরের 
শেষ ভাগের রাজা যুধিিরাঁদি হইতে মাত্র সাত পুরুষ অগ্রবর্তী বলিয়া লক্ষিত 
রী হইতেছেন। রামচন্দ্রকে ভ্রেতার শেষভাগের রাজা বলিয়া! মনে 
চা করিলেও তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের মাত্র সাত পুরুষ পূর্বে 
নিযাদন। আাভির্ভত হওয় সম্ভব বলিয়া, ধর! যাইতে পারে না1৮ এই 
প্রশ্ন উদ্থাপনের কারণ অনুসন্ধান" করিলে দেখ! ষাইবে, পাশ্চাত্য 
সমাজ, সূর্ধ্য ও চন্দ্রবংশের অভ্যু্খান সমকালীয় বলিয়া মনে করেন; এই 
কারণেই তীহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য বংশীয় ১৫শ 
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সত্যযুগে আভিভূতি হইয়াও. ত্রেতার প্রারন্তকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন , 
উমস্তাগবতের নিন্সলিখিত শ্োকে তাহা পাওয়া বাইতেছে। 
পুরূরব স এবাসীতত্রয়ী ভ্রেতা মূখে নৃপ । 
অগ্মিনা গ্রজয়া রাজ! লোকং গান্ধর্কমেস্বিবান্‌ ॥* 
শ্রীমন্ভাগবত--৯ম স্বন্ধ, ১৪ অঃ, ৪৯ ক্লোক। 
ইঙ্গাকু। ত্রিশঙ্কু, ধুদ্ধমার ও মান্ধাতা প্রভৃতি সুরধ্যবংশীয় নৃপতিগণ 
সত্যধুগের রাজা। এতদংশীয় ভরত ও সগররাজার প্রথম বয়সে সত্যযুগ 
ছিল। আবার উক্ত মহারাজ সগর ও চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার শেষ বয়সে ত্রেতা 
যুগের উদ্ভব হয়, স্ৃতরাং সগর ও পুরূরব। সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন। 
পু্বোন্ত বংশ প্রবৃত্তিকালের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়৷ হিসাব করিলে দেখা 
যাইবে, রামচন্দ্রের অধস্তন ২৪ পুরুব পরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল । সুতরাং, পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতগণ যে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে মাত্র সাত পুরুষ ব্যবধান দেখিতেছেন, 
তাহ! এমাদপুর্ণ। 
কথাটা আরও বিশদভাবে বুঝ আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে সূর্য্য ও 
চন্দ্রবংশীয় বংশলতার কিয়দংশ পাশ।পাশি ভাবে উদ্ধৃত হইল। 


সুরধ্যবংশ-_. চন্দ্রবংশ-_ 
€( বাল্মিকী রামায়ণ মতে ) (মহাভারত মতে-_-পৌরব শাখ!) 
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১:৮1 পৃথু। 

৯। ভ্রিশঙ্কু। 

১০1 ধুন্ধুমার। 

১১। যুবনাশ্ব। 

১২। মান্ধাতা। 

১৩। সুসন্ি। 


২৪] উ্বসলি। 


সূর্যাবংশ__ 
বাঁলিকী রামায়ণ মতে ) 


১৫ 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 
হত 
২৪। 
২৫ 
হ৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯। 
৩৪ 
৩১। 
৩২, 
৩৩। 
৩৪ । 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 
৪০। 
৪১। 
৪২। 


ভরত। 
অসিত। 
সগর। 
অসমঞ্তস। 
অংশুমান। 
দিলীপ । 
ভগীরথ। 
কৃকৃতস্থ। 
রথু। 
প্রবুদ্ধ। 
শহান | 
সুদর্শন 
অগ্িবর্ণ। 
শীবগ। 
মরু। 
প্রশুশ্রাক। 
অন্বরীষ। 
নয । 
ফষাতি। 
নাভগ । 
অজ । 
দশরথ। 
শ্রীরামচন্দ্র। 
কুশ। 
অতিথি । 
নিষধ (নল) 
নভ। 
পুশতরীক। 
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". চক্দ্রবংশ__ 
€ মহাভারত মতে--পৌরব শাখা ) 


১। 
খ। 
৩। 
৪। 
৫1 
ঙ৬। 
পণ 
৮ 
৯ 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫ 
১৬1 
১৭। 
১৮ 
১৯ 
০। 
২১1 
২২। 
ত৩। 
৪1 
ত্৫। 
হ৬। 
২্৭। 
২৮। 


চজ্। 
ব্ধ। 
পুরূরবা। 
আয়ু। 
নয । 
যযাতি। 
পুর । 
জনমেজয় ৷ 
প্রাচীস্বান ৷ 
ংযাতি। 
অহংযাতি। 
সার্ববভৌম । 
জয়গুসেন। 
অবাচীন। 
অরিহ। 
মহাভৌম 1. 
অযুতনায়ী। 
অক্রোধন। 
দেবতিথি । 
অরিহ। 
খক্ষ | 
মতিনার। 
তংহ্থ। 
ঈলিন। 
ভুম্বস্ত । 
ভরত।" 
ভুমন্থা। 
সুহোত্র । 


উই 
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সূর্যাবংশ- * চক্জরবংশ__ 
€ বাল্সিকী রামায়ণ মতে ) (মহাভারত মতে-_পৌরব শাখা ) 
88। 'দেবানীক। ৩০। বিকুণ। 
৪৫1 হীন ( অহীনগু বা! রুরু ) ৩১। অজমীঢ 
৪৬। পারিধাত্র (পারিপাত্র )। ৩২। সংবরণ । 
&৭। বলস্থল (দল )। ৩৩। কুরু। 
৯৮. বজনাভ। ৩৪। বিদুরথ (বিদুর )। 
৪৯। স্থুগন। ৩৫। অনশ্বা। 
৫০। বিধৃতি ( ব্যুখিতাস্ব )। ৩৬। পরীক্ষিত । 
৫১। হিরণানাভ। ূ ৩৭। ভীমসেন। 
৫২1 পুষ্প (পুষ্য )। ৩৮। প্রতিশ্রব!। 
৫৩। গ্রুব সন্ধি। ৩৯। প্রতীপ। 
৫৪1 সুদর্শন। ৪০। শাস্তনু। 
৫৫1 অগ্নিব্ণ (শত্র )। ৪১। বিচিত্রবীর্যয | 
৫৬। মরু। ৪২। পাু। 
,৫৭। প্রন্তশ্রুত। ৪৩। অর্জুন। 
৫৮। সন্ধি ( স্গন্ধি )। 8৪1 অভিমনুযু । (ইনি 
৫৯ | আমর্ষণ ( অমর্ষ )। ভারতযুদ্ধে বৃহদ্বলকে 
৬০ মহম্বান্‌। নিহত করেন। ) 
৬১1 বিশ্রুতবান্‌। 


৬২। বুহদ্বল। ( ইনি অভিমনুযু কর্তৃক তারতযুদ্ধে নিহত হন |) 

ভারতফুদ্ধে অভিমনুযু কর্তৃক বৃহদ্ধবল নিহত হইবার কথাও প!স্চাত্য 
পণ্ডিতগণ অসস্তণ বলিয়! উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই উপেক্ষাও পুরুষ 
সংখ্যার প্রমাদমুলক হিসাবসপ্তাত । উদ্ধত বংশতালিকা আলোচনায় দেখা 
যাইবে, চন্দ্রবংশের অভ্যু্থানকালের পর্বববর্তা সুর্ধাবংশীয় ১৫ জনের নাম বাদ 
দিলে, (চন্দ্রবংশীয় প্রথম পুরুষ বুধের সমসাময়িক অসিত হইতে সৃষ্যবংশের 
পুরুষ সংখ্য। গণনা করিলে) বৃহদ্বল সূর্য্যবংশের ৪৭ সংখ্যায় দাড়াইবেন। তাহাকে 
চন্দ্রবংশের 8৪ স্থানীয় অভিমন্যুর সমসামফিক বলিয়া নির্ণয় করিতে আপত্তি 
হইতে পারে না। সুদীর্ঘকালে উত্তয়বংশের ক্রমিক সংখ্যায় তিন পুরুষের 
তারত্ম্য ধর্তব্য নছে। বিষুপুরাণ চতুর্থ অংশের ২২শ অধ্যায়ে, বৃহদ্ধল 
হাধিনিরর সমসাময়িক বলিয়া অঙ্গীকত হইয়াছে । 


০ 

, পূর্বেবেং যাহা বলা হইল, তাহাতে মাহবের জায়! সুদীর্ঘ লক্ষিত হইবে) 
ইহা আর্য শাস্তর-গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুমোদিত ।  বর্তমানকালে 
আনেকেই শীন্্র কথিত আয়ুঃ পরিমাণ লগীকার করেন না। মানুষ 
সহত্র সহজ্র বসর কাঁচিভে পারে, ইঙা তাহার! প্রলাপ বাক্য 
বলিয়া মনে করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ছূর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই আপত্তির 
যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল ;- | | 

*শান্ত্রে লিখিত আছে,_কেহ কেহ সহশ্র বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ তাঁহারও 
অধিককাল জীবিত ছিলেন। শাস্ছে লিখিত আছে--সত্যযুগে মানুষের প্রমাধু একরূপ, 
্রেতায় অন্তন্পপ, দ্বাপর ও কলিতে আবার আর একরূপ।* কিন্তু আষুঃ গণনার বর্তমান 
পদ্ধতিতে শান্ত্রবাক্য অন্থুদরণ করা হয় না। মানুষ একশত বর্ষের অধিককাল বাচিতে 
পারে, এখনকার দিনে একথা কেহ কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ সুদীর্ঘ পরমায়ুর কথ! গুনিলে উপহাস করেন। কিন্তু একটু নিগুড় অনুসন্ধান 
করিলে আমরা কি দেখিতে পাই» পাশ্চাত্য দেশেরই দুইটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলগ্ডেয় 
অধিপতি দ্বিতীয় চালদের রাজত্বকালে হেন্রী জেঙ্কিন্স, লামক একবাক্তির বয়ঃক্রম 
১৬৯ বৎসর হইয়াছিল। অষ্টম হেন্রীর রাজত্বকালে একাদশ বর্ষ বয়সে ফ্রোডন-রণক্ষেত্রে 
জেস্কিন্স. ইংল্ডের পক্ষ হইয়। যুদ্ধ করিয়াছিল । হংলণ্ডের সিংহাসনে পর্যায়ক্রমে সাতজন 
নপতিকে এ৭ং ক্রমওয়েলকে সে রাজত্ব কগতে দেখিয়াছিল। প্রথম চালসের রাজত্বকালে 
টমাঁস পার নামক এইরূপ আর একজন দীর্ঘজীবী ব্যক্তির পরিচ॥ পাওয়া যায়। এ ব্যক্ষি 
২৫২ বর্ষ ৯ যাস ভীবিত ছিল। * * * আমাদের শান্্ব কথিত পরমাযু সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ বিদ্রুপ করিয়া খাকেন। কিন্ত তাহাদের ধর্খগ্রস্থে, বাইবেলে মহাপুরুষ- 
গণের পরমাযু সদ্ঘন্ধে কি উক্তি দেখিতে পাই? আদম ৯৩০ বৎসরের অধিককাল জীবিত 
ছিলেন। লুক প্রভৃতি ধর্ম প্রবর্তকগণের কেহ কেহ ৯,* বৎসর, কেহ ৭*০ বৎসর, কেহ 
৬*৪ বর জীবিত ছিলেন” 


মানবের আনুক্কাল 


বিষয়ক আলোচনা । 


পৃথিবীর ইতিহ।স__হর্থ খণ্ড, ধর্থ পরি, ৩৫ পৃষ্ঠা । 
*আর্ধা শাঞ্পে কলিযুগের মানব-পরমায় ১২০ বুসর নির্ধারিত আছে! 
লোককে সেই পরিমাণ পরমায়ু লাভ করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন_ বর্তমান- 
কালেও দেখিতেছেন। উদ্ধৃত বাক্যদ্ধারা তদপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিবার 
খররও পাওয়া যাইতেছে; সুতর।ং শান্তর নিরশিত কলির মানব-পরমায়ুকাল 
প্রত্যক্ষ সত্ম। এরূপ অবস্থায় সত্য-ত্রেতাদি যুগের শান্ত্রকখিত পরমায়ুকাল 








* শান্রমতে সত্যযুগের মন্ুয্য-পরমাযু, লক্ষ বদর এবং তৎকালে স্ৃত্যু মানুষের 
ইচ্ছাধীন ছিল। মানবগ্ণ ত্রেত1 যুগে ঘশ স্হত্র বংসর, দ্বাপরে সহম্র বংসর এবং কলিষুগে 
১২৭ বৎসর পরমাধু লাঁভ করিবে, শান্তের ইহীই মত।. 


৮ ৪ 

আদাদের গ্রভ্যক্ষের বহিভূতি বলিয়৷ কি তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে £ হি 
তাঙ্ছাই সত হয়, তবে বর্তমানের অদুরদর্শী দৃষ্টির অগেচর কোন বিষয়েরই 
ফাখাথ্য স্বীকার কর! চলে ন1। প্রতিনিয়ত দেখ৷ যাইতেছে, পাশ্চাত্য ধারণ! 
পদে পদে পধুণ্দন্ত হওয়া সত্বেও আমর! তৎ্গ্রুতি অন্ধবিশ্বাসী। পাশ্চাত্য 
পঞ্চিতগণের মত পাইলেই, তাহাকে বেদবাক্য অপেক্ষাও অন্রান্ত বলিয়া আমরা 
"শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই মতের ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহা 
ভাবিয়া দেখি না। অবশ্য, পাশ্চাত্য মতকে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা করা আমাদ্দের 

উদ্দেশ্য নহে, বিচারপূর্ববক গ্রহণ করা! কর্তব্য, তাহাই বলিতেছি ॥ 
আর্ধ্য শাস্ত্রানুসারে সত্যধুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যান্তের কাল-মান 
কিঞ্চিগধিক ৩৮ লক্ষ, ৯৩এাজার বৎসর দাড়ায় ।% পাশ্চাত্য গগ্ডিতগণ ইহাকেও 
হাস্যজনক উক্তি বলিয়া মনে করেন) এই সমাজের অনেকে 
৪3 নি বলেন, «ইতিহাস পাঁচ ছয় হাজার বশুদরের অধিক প্রাচীন 
সভ্যতার নিদর্শন প্রধান করিতে অসমর্থ” । ইহাদের বাক্য 
সম্যক জমর্থনযোগ্য না হইলেও সর্বতৌভাকে উপেক্ষণীয় বলা ষায় না। আর 
এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, শ্বীষ-জন্মের চারি হাজার বহুসর পূর্বে পৃথিবীর স্ৃষ্ি 
হইয়াছে। ইহাদের মতে পৃথিবীর বয়স এখনও ছয় হাজার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। 
কিন্তু আর্্যশান্্র বলেন, _-বৈবন্বত মন্বস্তরের সম্পূর্ণ তিনটা যুগ ( সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর) 
আভীতের পর, কলিরও পাঁচ হাজার বগুসর অতিবাহিত হইয়াছে। যে স্মলে 
এমন জাকাশ পাতাল পার্থক্য, সে স্থলে উভয় মর্তের সামঞ্জস্ত ঘটাইতে চেষ্টা! 
কর! বিড়ম্বনা মীত্র। তবে, পাশ্চাত্য মতের সারবত্তা কতটুকু, তাহা দেখা 

আবশ্টক; এ স্থলে ছুই একটী পাশ্চাত্য মতেরই আলোচন করা যাইতেছে। 

'পাভিলাগ্ু, কেভ,ঃ গহ্বরে কতকগুলি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, ণ* 
ইহা! একশত বশসরেরও পুর্ববকালের কথ।। সেই অস্টি-পঞ্তর কত কালের 
প্রাচীন, তৎসময় তাহা নিপাত হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে পরয়েল 
ফ্যানখোপলজিক্যাল ইন্টিটিউট্‌, সমিতির এক অধিবেশনে অধ্যাপক সোল্লাস্‌ 
নির্গয় বীতাযি ইহা কমান কালের (ডিভি, 2৪০) 








*% সত্যবুগের মান--১৭১২৮১০** হাজার বদর, প্রেতার মান--১২,৯৬১** হাজার 
বৎসর, ঘাপরের মান--৮,৬৪,০* হাঁজার বৎসর এবং কলির গতান্া! কিঞ্চিদধিক ৫,** 


* হাজার বংরর। 
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কঙ্কাল। ্* অর্থাৎ যে সময় “গ্নেসিয়াল ( তুষারাচ্ছাদিত অবস্থা ) অতীত হইয়া 
“পো উ-গ্লেসিয়াল” (তুর পাতের পরবর্তী অবস্থী) -চলিতছিল, সেই সময় 
আরিগনাশিয়ান কাল বিদ্যমান ছিল। তাহা বর্তমান সময় হইতে বিংশ সহত্র 
বহুসর পুর্ন্বের কাল। উক্ত গহবরে এমন কতকগুলি আসবাব ও অন্্রাদি পাওয়া 
গিয়াছিল, যদ্্ারা সেকালের সভ্যতার জাঁজ্জবন্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় । সুতরাং এই 
নিদর্শনকেও মানব জাতির মাদিমকালের বলিয়! মনে করা যাইতে পারে না। 

কিয়গকাল খর্বেব ইংলগ্ডে টেমপ নদীর গর্ভস্থ ৃত্ন্তরের ভিতর একটা 
নরকঙ্কাল পাঁওয়! গিরাছে। সেই পঞ্তর অন্যুন ১ লক্ষ ৭ হাজার এৎসরের পূর্ববস্থী 
মনুষ্যের বলিয়া অধ্যাপক কিথ্‌ ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যত্র ভূগর্ভে প্রাপ্ত 
অনেকগুলি মৃত্পাত্র ও কবরস্থান ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়! ডক্টর ডাউলার তাহা 
অন্যুন পঞ্চাশ হাজার বণুসর পুর্বেবর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অগ্পদিন পূর্বের 
ই) বি, রেলওয়ে লাইন বদ্ধিত করা উপলক্ষে আসানসোলের সন্নিহিত স্থানে 
একখগু গাঁছ-পাথর পাওয়া গিয়াছিল, তাহ! কলিক।তার সরক!রী চিত্রণালায় রাখা 
- হইয়াছে। কৃতবিদ্ বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় নির্ণাত হইয়াছে, তাহা দেড়লক্ষ বসরের 
প্রাচীন বস্ত। এএবন্থিধ দৃষীন্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ইহার 
পরেও কি পৃথিবীর বয়স ছয় হাজীর বঙসরের নুন বলিয়। মানিতে হইবে? 
উত্তরোত্তর যতই পুরাতন্বের আবিষ্কার হইতেছে, দিন দ্রিন ততই পাম্চাত্যমত এই 
ভাবে পরিবন্তিত হইতেছে । অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া৷ এরূপ নূতন নূতন মত 
প্রবর্তন ও প্রবর্তনের ধার! চলিতে থাকিবে। ইহার শেৰ কোথায়, ভগবান 


জানেন। 
পাঁচ ছয় হাজার বগুসর পুর্বেবের ইতিহাস প1ওয়! যাইতেছে ন! বলিয়া যে 


অধুনা একটা৷ কথ। উঠিয়াছে, তাহা! একেবারে অগ্রাহা করা যাইতে পারে না, 
কিন্তু নিবিষ্টমনে চিন্ত। করিলে বুঝ! যাইবে, বর্তমান কালের . 
প্রাীন ইতিহাস  অবলম্থিত প্রণালী ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে সম্পূর্ণ 
সং্রহ কর।ছুরহা 
রন? উপযোগী নহে। প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্রাবশেষ, শিলালিপি, 
তাঅশাসন, প্রাচীন মুদ্র। এবং গ্রাচান সাহিত্য ইত্যাদি উপাদান, 
পুরাতন্ব সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ. সাহায্যকারা সত্য, কিন্তু তৎসমুদয়ের স্থায়িত্ব অধিক 
নহে। এই সকল উপাদ!নের সাহায্যে ছুই সহস্র বসরের ইতিহাস সংগ্রহ করাও 
অনেক স্থলে অসম্ভব । অথচ বর্তমান কালে এই সমস্তের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর) 
করা হইতেছে | এরূপ অস্থায়ী উপাদানের সাহায্যে স্থৃপ্রাচীন কালের বিবরণ 
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সংগ্রহ করিবার চেষ্টাকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস বলিতে হইবে । আর্ধ্যগণ একমীপ্র 
ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ইতিহাসেরই স্থায়িত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভীহাদের 
মতে ধর্ধগ্রস্থ ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাসের অন্ত কোনও স্থায়ী উপাদান নাই। 
শ্রদ্ধাসহকারে শাস্র-গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে, তাহ! হইতেই ইতিহাসের 
উপাদান উদ্ধার করা যাইতে পারে। আর্ধ্যগণের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, শিল্প 
ও বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় ব্ষিয়েরই মূলভিন্তি একমাত্র ধর্্ম। সুতরাং 
ধ্ীস্থ সমূহে তদ্বিষক উপাদানের অভাব নাই। মাঁনৰ সমাজের ইতিহাস 
গ্রহের পক্ষে এই সকল উপাদান বিশেষ মূল্যবান । কেবল বেদ-পুরাঁণ, মহে, 
কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি জর্ববদেশীয়, সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রস্থই অল্লাধিক 
পরিমাণে ইতিহাসের উপাদান বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তাহা বাছিয়া লইতে 
পারিলে বনু প্রাচীন কালের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্থদুর অতীতের ইতিহাস 
সংগ্রহ করিতে গেলে এই সকল উপাদানও পরাভূত হইবে। বৈদিক কালের 
কথা ছাড়িয়। দিয়, বঞ্উম।ন বৈবস্বত মস্বস্তরের বিবরণ সংগ্রহ করিতে গেলেও ২৯ 
লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হয়। বর্তমান কালে তাহ! কোন 
ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই কারণে পুরাতত্ব লইয়। মানাবিধ বিতর্ক 
উপস্থিত হুওয়া একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রতিনিয়ত তাহাই হইতেছে । 

যুগের মানও আধুনিক পণ্ডিত সমাজের গ্রহণীয় নহে, এ কথ। পুর্বেবেই বলা 
হইয়াছে । তীহারা যে যুক্তি-মূলে যুগ মান অস্বীকার করেন, তাহাও উল্লেখ করা 
গিয়াছে। ইতিহাসের অগোচর কালে (শ্রীঃ পুঃ চারি হাজার 
বহুলর পূর্বে ) পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবার কথাই যাহার! 
মানেন না, সুদীর্ঘ যুগমান তাহাদের স্থীকার্যা হইতে পারে না। 
কিন্তু বিষয়টা নিবিষ্ট চিন্তে আলোচনা কহিলে দেখা যাইবে, আার্ধকথিত যুগ- 
প্রবর্তন ও যুগ-মানের হিসাব তিথি নক্ষত্রাদর সহি ঘনিষ্ঠ সন্বস্ধান্বিত। ন্থতরাং 
তাহা কাল্পনিক ব! ভিত্তিহীন বলিয়। উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে। সতা, ত্রেত 
ও দ্বাপর যুগের কথা আমাদের ধারণার অতীত, অতএব তদ্িষযয়ক আলোচনার 
প্রয়াস সর্ব! বার্থ হইবে । কঞ্িযুগের কথা সম্যক্‌ পরিগ্রহ করাও আমাদের 
সাধ্যায়ত্ত নহে । তবে, এত সন্বন্ধে একটী কথা বলা ষ|ইতে পরে যে, বর্তমান 
১৯২৭ খৃঃ অন্দে কলিগতাব্দা বা কল্যব্বা ৫০২৭। এই হিসাবে ৩১০০ খুঃ পৃঃ 
অনে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে । শান্ত্মতে শুক্রবার, মাঘী পুণিমায় এই যুগের 
উত্পত্তি। তগকালে সপুর্ষিমগ্ুল মঘানক্ষত্রে ছিলেন। বরাহ মিহিরের 
টান্কাকার ভট্টোৎপলের উদ্ধৃত গর্গ-বচনে লিখিত আছে--“কলি ও ছাপ যুগের 


বুগের মান সনবন্ধীয় 
আলোচন।। 


৬/৩ 
“অর্থাৎ মঘ! নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। অধিকাংশ শীস্রগ্রন্থের ইহাই মত। 
এই সুত্র ধরিয়া হিসাব করিলে কল্যব্রের মান অস্বীকার করা যাইতে পারে না। 
এবং তাহা প্রলাপ বাক্য বলয়! উপেক্ষা করাও সঙ্গত নহে । আরও দেখা যাই- 
তেছে, বরাহ মিহ্বিরের আবির্ভাব কাল পর্বান্ত কলি গতাব্দ। ব| কল্যব্দ! ধরিয়াই 
জ্যৌতিষিক গণনাদি সর্নববিধকার্। সমাহিত হইত। বরাহ মিহিরই সর্বব প্রথমে জ্যোতিষ 
গণনায় শকাব্দ গ্রহণ করেন) তরবধি কলি গতাব্দ! ব৷ কল্যব্ৰ। পরিত্যক্ত হইয়াছে 


যে অন্ধ 'জ্য।তিরর্ধদগণ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব অন্বীকার করা! 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারেনা ! 


আর্ধমতে কলির ৫০২৭ বুসর অতিবাহিত হুইয়াছে। পক্ষান্তরে,পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণে? মতে পৃথিনীর বয়স আজ পর্যন্তও ছন্ধ হাজার বওসর পূর্ণ হয় নাই। 
এই গুকতর তারতমোর সামপ্স্ত কতক|লে হইবে, কাহারও বলিব'র উপায় নাই। 
| কথ। প্রসঙ্গে উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে অনেক দুরে সরিয়! পড়া গিয়াছে। চন্দর- 
বংশের কথা আলোচনা করাই এস্থলে প্রধান উদ্দেশ্য । পূর্বেব বল! হইয়াছে, 
সূর্ধ্যবংশে? অভ্যুদয় কাল চন্দ্রবংশের পূর্ববর্তী, এবং এহছুভয় 
বংশ পরস্পর সন্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত ছিল। সুতরাং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় 
প্রস্তাব উত্থাপনের পুর্বে সূর্ধ্বংশের ক্রম-বিস্ৃতি বিষয়ে ছুই 
একটী কথ! বলিয়। লওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 

ূর্ধাবংশীয় রাঁজন্যবর্গের প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী কোশল রাজ্যস্থিত 
অযোধ্যানগরী। এইস্থানেই উক্তবংশের প্রথম পুরুষ স্বনামধন্য 
মহারাজ ইক্ষাকুর রাগপাট স্থাপিত হয়। এই স্থানেই তদীয় 
ও অধস্তন ৩৪শ স্থানীয়, ভগবদবতার শ্রীরাণচন্দ্র আবিভূত হন। 
রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে ষষ্ঠিতম পুরুষ স্ুমিত্র পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন্‌। নুমিত্রের পরবর্তী নরপতিগণের বৃস্থান্ত পুরাণাদিতে পাওয়। যায় না। 
স্বতরাঁং তীহারা কান সময়ে এবং কি কারণে কোশল রাজ্য পরিত্যাপ করিয়! 
স্থানান্তরে গিয়!ছলেন, তা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । এই মাত্র জান! যাঁর, স্ুমিত্রের 
অধস্তুন ৪র্ঘ স্থানীয় কনক সেন নাম। ভূপাল আনুমাণিক ২০০ -সংবতে (১৪৪ সঃ ) 
সৌবাষ্ প্রদেশ জয় করিয়! তদন্তর্গত বিরাটপুরে দয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।, 
'কনকসেনের পরবর্তী চনুর্যপুরুষ বিয়সেন, সৌরাষ্টর প্রদেশে বিজয়পুর নামক একটী 
নগর স্থাপন করেন। থান পর্যায় রুমে ভ্রাহার পরবর্তী ষষ্ঠ পুরুষ শিলাদিত্য 
পর্য্যন্ত রাজস্ব করিয়াছেন! এই সময় সুষ্যবংশীয়গণ “বালকরায়” আখ্যা লাভ 
করেন? কালক্রমে শিলাদ্রিত্য যবন কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলে, সৌরাষ্ট্রে 


চন্র ও ্র্যবংশ 
বিষয়ক আলে।চন|| 


নুরধাবংশের সংঙ্গিত 
বিবর্ণ | 


৬ 

সৌরাষ্ট্রের সমীপবর্তী ইদর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । গ্রহাদিত্য 
হইতে তাহার মধন্তন কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত এই রাজপাটেই অবস্থিত ছিলেন। 
অতঃপর এই বংশ আহর নামক স্থানে গমন করেন। পূর্বেবাক্ত গ্রহাদিত্যের 
পরবর্তী ষষ্ট পুরুষও গ্রহাদ্রিতয নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজস্থানের বর্তমান 
শিশোদিয় কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাঞ্সারাওল শেষোক্ত গ্রহাদিত্যের বংশধর । রাঁজ- 
পুতনার সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ ষে গ্রহলোট ঝ গিহেলাট নামে পরিচিত 
তাহ! পূর্বধকথিত কনকসেনের বংশধর গ্রহাদিত্য হইতে প্রবর্তিত। কিন্ত 
প্রচলিত আছে যে, গ্রহাদিত্য গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন 
অবস্থার পরিচায়ক “গ্রহলোট*ববা 'গ্রহলেট' আখ্যায় অন্ভিহিত ছিলেন। সেই শব্দই 
পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান “গিহ্বোট” শব্দের উদ্ভব হইয়াছে । এই গিহ্বোটি কুল 
চতুবিবংশতি ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে আাহর্ধা ও শিশোদির কুলই* বিশেষ প্দিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। গিহেল'ট কুলতিলক বাপ্লারাওল হইতে রাজপুতনীয় সূর্ধ্যবংশীয় 
নৃপতি কুলের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। 

অন্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ কর্ণেল টড্‌কে সূর্ধ্যবংশের যে তালিকা 
প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহাই অবলম্বন কর! হইয়াছে। পুরাণ|দির মত 
অনুসরণ দ্বার এ নিষয়ের সিদ্ধান্ত কর! সহজসাধ্য নহে ; কারণ, স্থৃমিত্রের পরবর্তী 
বংশধরগণের নাম কোন পুরাণে পাওয়। যায় না। 

এক্থলে সূর্যাবংশের এতদরিক্ত বিবরণ আলোচন! করিবার সুবিধা ঘটিল না, 
তাহার ওয়োজনও নাই। 

মহাভারতে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার ন/মই প্রথমে পাওয়া যায়। হরিবং শাদি 
পৌরাণিক গ্রন্থের মতে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চক্রের, 
পুত্র বুধ এবং বুধের আত্মজ পৃরূরবা। পুরূরবার পরব বংশ 
ধরগণের নাম প্রায় সকল পুরাণেই একরকম পাওয়া যায়।  * 

পুরূরবার গর্ভধারিণী মনু-ুহিতা ইলা! ইহার জন্ম কথ! এবং লী, 


বৃষ্তান্ত বিশেষ বৈচিত্রময় । এতৎ সম্বন্ধে বিষুওপুরাণে লিখিত আছ, 
ইষ্টঞ্চ মিব্রাবরুণয়োমস্ছুঃ পুত্রকামশ্চকার । তজ্রাপহাতেহোতুব পচারাদিলা নাহ কন্ঠ] ব্ুব ॥ 
সৈব চ মিরাবরুণ প্রসাদাৎসু্যা়নে! নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বর কোপাৎ 
স্্ীম্তী,সৌমস্থনে বুবস্তাশ্রম সমীপে বন্রাম। সাস্থ্রাগণ্ তস্তাবুধিঃ পুরূরব্স মাত্মজমুৎ- 
পাদয়ামাস। জাতে চ তন্মিন্নমি তেজোভিঃ পরমর্ধিভিরিষ্িময় ধঁডুয়ে। যভুর্নরঃ সা মময়ো খর্ব" 
ময়ঃ সর্বময় মনোময়ো জ্ঞানমরোইকিঞ্িস্সরো ভগ বান্‌ যজ্ঞপুরুষরপী সুহায়ন্ত পুংস্বমভিলাব- 
সির্মধাবদিষ্টঃ। 
তৎপ্রসান্কদিল! পুনরপি সুছ্যয়্ই ভবৎ 1” বিষুপুরাণ-_ওর্থ অংশ, ১ম অং) ৯১১ শ্লোক। 


টার রনীগ যার পবরালির পাব রনন্নারসাদ তীর রর লক বন রাড ৪ জশাা ররর হি. ২য় ানি 


চত্্রষংশের বিবরণ । 


১৮৪ 
ষজ্ঞে ইল! নাম্মী কন্য! উৎপন্ন হইল। হে মৈদ্রেয়, মিত্রাবরুণ দেবের নুগ্রহে 
সেই ইলা নানী মনু-কন্যাই স্থৃছান্ন নামক পুত্র হইল। পুনর্ববার ঈশ্বর কোনে 
এ স্ুছ্য্ন কন্তা হইয়া চন্দ্র-পুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
বুধ সেই কন্তাতে অনুরক্তু হইয়া, তাহাতে পুরূরবা নামক পুত্রের উৎপাদন করেন। 
পুরূরব৷ জন্মগ্রহণ করিলে পর অমিততেজা পরমধিশণ স্থছ্যুন্্ের পুংঘ্ব অভিলাষে 
খগ্ডয়, বজুম্ময়। সামময়, অথর্ববণয়, সর্ববময় ও মনোনয়, কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিগ্য় 
'তগবান যন্তরপুরুষরূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবানের প্রসাদে 
ইলা পুনর্ববার পুরুষ সুছ্যুত্ন হইলেন। 

এতদ্বারা জান। জাইতেছে, মনুর যজ্র-লন্ধ সম্তানটী কখনও পুরুষ এবং কখনও 
নারী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। তীহার পুরুষাবস্থার নাম স্থছ্যন্ম এবং নারী অবস্থার 
নাম ইলা । এই ইলার গর্ডে এবং চন্দ্র-পুত্র বুধের গঁরসে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। 
পুরূরবার ওরসে আয়ু প্রভৃতি ছয়পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর নন গ্রভৃতি 
পাঁচপুত্র, নহুষের যতি ও যষাতি প্রভৃতি ছয়পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তীহাদের 
বংশমালা অঙ্কন করিলে এইকপ দীড়াইবে ১. 

ব্রহ্মা 


অর পুলু । 


] 
ছূর্ববাসা। হত (গুরুপত্বী )। 
বুধ-ইলা। 
1 
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মাঃ ধীমান । অমাবন্থ | দৃঢ়ায়ু। বনায়ু। শতায়ু। * 





] 1 ] ] 
* টা বৃুদ্ধশন্মা। রজি। গয়? অনেন!। 





] ] 1 ] 
যতি। যযাঁছি। সংষাতি। আয়াতি। অধতি। প্রুব ধু. 
্বদ্যুত্র বা ইলা কখনও পুরুষ এবং কখনও নারীমুস্তি লা করিতেন, 





₹ তরিবংশমতে পুক্বরবার পুগণের নাম আয়ু, অমাবন্থ, বিশ্বাযু, শ্ুতাযু দৃঢাযু, 
বনাযু ও শতাযু। £স্থলে মাতপুত্রের উল্লেখ পাঁওমা যাইতেছে । ভাগবন্তের মতে পুত্র নংখা! 
ছটা, তীহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম্‌ হরিবংশ ও বিষুরপুরাণের সহিত শ্ীক্য হয় না। 

1 কোন কোন পুরাণের মতে আছ্ুর পাঁচ পুত্র। সেই সকল পুরাণে “রঞ্জি, গয়ঃ 
স্থলে 'রা্জিলয় লিখিত আছে । “রাজিঙ্গয়” শঙ্ হিধু! বিভক্ত করিয়া রা্রিগর করা বিচিত্র 
নহে। যদি ইহাই সত্য হয় তবে এতদ্দরুণ পত্র সংখর্ী একটা বন্তি পাঈ্জাচে। 


৪ 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়! রাজ্যভাগ হইতে 
বঞ্চিত হন। পরে বশিস্টের অনুরোধে সুছ্ন্সের পিতা ভীহাঁকে প্রতিষ্ঠান নামক 
নগর দন করেন। সেই নগর স্থৃদ্যুন্ন হইতে পুরূরব। পাইযাছিলেন। এতদ্বিষয়ক 
বিষুর পুরাণের বাক্য নিষ্সে প্রদান কর! যাইতেছে )-- 
*নুছ্য়স্ত স্ত্রী পূর্ববকত্বাৎ রাঁজ্যগ।গং 
ন বেভে॥ তৎ পিত্রাতু বশিষ্ঠ বচনাৎ 


গতিষ্ঠানং নাম নথরং লুছ্যুয়ায় দত্তম্‌। 
তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ ॥" 


বিষুপ্ুরাণ_-৪র্থ অংশ, ১ম অঃ, ১২--১৩ ক্লোক। 

তদবধি পুরূরব। প্রতিষ্ঠান পুরে অধিষ্ঠিত হন ইনিই চন্দ্রবংশের প্রথম 
নরপতি। পুরূরণ! বেদ বিহিত বন্ুবিধ যঙ্জাদির অনুষ্ঠান দ্বাা ভূমগুলে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অমি হশৌর্ধ্য বলে উদ্ুপ্ত হইয়া 
অবৈধ উপায়ে ব্রাক্ষণদিগের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের ধন- 
রত্বদি হরণ করিতেন। ত্রান্মাণগণ এই উপদ্রবের এতিকার লাভে অসামর্থা হেতু 
একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। পুরূরবার এবন্থিধ প্রবৃত্তি নিনারণোদেশ্যে দেবর্ষি সন 
কুমার তাহাকে অনুদর্শ যজ্জে দীক্ষিত করিতে চাহেন, কিন্তু পুরূরবা তাহাতে সম্মত 
হইলেন না। অতঃপর তিনি ব্রঙ্গশীপে বিনফপ্রায় হইয়া, গন্ধব্বলেক হইতে 
যদ্জার্থে প্রিধাগি * আনয়ন করেন; ততকালে অগ্দরা ললাম উর্ববশীকেও আনিয়া- 
ছিলেন। ণ' এই উর্বশী ৫৯ বর্ষকাঁল তাহার পত্বীভাবে ছিলেন ইহারই গর্তে 
পুরূরবার প্ুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। 


পুরূর়বার বিবরণ 


* গাহ্‌ম্পত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামধেয় [ত্রবিধ ষজ্ঞীয় অগ্রি। 

+ হরিবংশের মতে স্বর্গ বিগ্যাধরী উর্বশী ব্রহ্ষশীপে নরযোনী লাভ করেন। পদ্ম- 
পুরাণের মতে তিনি মিত্র ও বরুণের অভিসম্পাতে মনুষ্যুজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তখন 
উর্বশী এই সর্তে পুরূরবার পত্রীত্ব স্বীকার করেন যে,-যতদিন রাজাকে নগ্লাবস্থায় না 
দেখিবেন, যতদিন রাজ। অকাঁমা পত্বীতে রত ন| হইবেন, যতদিন তনি 'দিবসে একবার 
মাত ঘ্বত আহার করিখেন, এবং যতদিন উর্বশীর শয্যার নিকট দুইটা মেষ বন্ধাবস্থায় থাকিবে, 
ততদিন তিনি ভার্যযাতাবে রাজার গৃহে বাঁস করিবেন] ইহার মন্তথা ঘটিলে, উর্বশী শাঁপ- 
মুক্ত হইয়। রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, উর্বশীগহ 
স্থথে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন! 

গন্ধর্বগণ উর্ব্বশীকে শাপমুক্ত করিবার উপান্ন হে প্রবৃত্ত হইলেন: একদ! 
বিশ্বীৰন্থু নামক গর্ব রাত্রিকালে, উর্দশীর শা! পার্থাস্থিত মেষদয় হরণ করিল উর্বশী 
তৎক্ষণাৎ রাজাকে এই ঘটনা জানাইলেদি। রাজ! তথন নগ্নাবস্থার শারিত ছিলেন; তিনি 


১৬০ 


আধুর জ্য্ঠপুত্র নুষ পিতৃ সিংহাসন লাঁভ করেন। ইনি প্রজারগ্রক এবং 
ধারক নরপতি ছিলেন। রাজধন্্ম প্রভাবে দেব-দৈত্য-বক্ষ-রক্ষািকেও তিনি 
বশ্যত! স্বীকার করাইয়াছিলেন। তীহার শাসন কৌশলে ভুর্দাস্ত 
মহুষের বিবরণ। 
দস্্যরল নিয়ন্ত্রিত হইরা, সর্ববদ। ঝধিগণকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে 
বহন করিত। 
নুষের ছয় পুত্রের মধ্যে জোস্ পুত্র যতি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে পিতৃরাজ্যের 
উত্তবাধিকারী হইয়াও বিষয় (বভৃষঃ' লশভঃ যৌবনেই প্রত্রজ্য। অবলম্বন করিয়াছিলেন! 
এই স্কারণে দ্বিতীয় পুত্র যযাতি পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
"ইনি ধার্মিক, প্রজাবসল এবং ন্যায় পরায়ণ সম্রাট ছিলেন। 
মহারাঁজ তির দেবযানী ও শর্দিষ্ঠ নানী ছুই মহিষী ছিলেন। দেবধানী দৈত্য- 
গুরু শুক্রাচা্যের ঢুহিতা। এবং শর্দ্ঠ। দৈত্যরাজ বৃষপর্ধবার কন্তা। 
একদা দৈত্যরাজ ্ঃ শর্সে্ঠা, দেবযানী ও অন্তান্য সহচরীবর্গ সহ জল- 
বিহার' করিতেছিলেন। তাহাদের পরিধেয় বসনগুলি সরোবর তীরে ছিল। দেব- 
রাজ ইন্দ্র সেই সরোবর রা পথে গমনকালে, স্বন্দরী যুবতীবৃন্দকে জল ক্রীড়া 
: করিতে দেখিয়া, মোহিত হইলেন। এবং ৰাপাতীরস্থিত বসননিচয় একব্রিত 
করিয়া, কৌতুহলাবিষ্ট হৃদয়ে অন্তরালে অধাস্থত রহিলেন। অন্তঃপর যুবতীবৃন্দ 
জল হইতে উত্থিত হইয়া, শশ তে সুগ্ীকৃত বস্ত্র হইতে যে কোন বস্ত্র গ্রহণপূর্ববক 
গরিধান ক্রেলেন। ব্যস্ততা নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বস্ত্র পরিবর্তন হইয়াছিল। 
রাজকন্তা শর্ট, শু্রাচা্ধ্য ছুহিতা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায়, এই সুত্রে 
উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। তীহাদ্দের বি্ষম্বাদ ক্রমশঃ এরূপ সীমা 
উল্লঙ্ঘন করিল যে, দেবযানী ক্রোধভরে শর্দিষ্ঠ।র পরিহিত স্বীয় বসন ধরিয়া টানা- 
টাসি আরম্ভ করিলেন। অভিম!নিনী ও কোপাবিষ্টা শর্দিষ্টার এই ব্যবহার 
জাসহদীয় হইল, তিনি দেবযানীকে ধাকঠু দিয়া সন্সিহিত কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া 
পিতৃভবনে গমন করিলেন । 
কিয়তকাঁল পরে ম্গয।বিহারী ভৃষ্ণাতুর মহারাজ ষযাতি সেইস্থানে উপনীত 
হইয়া, কুপাভ্যগ্তরস্থিত। দেব্যানীর বিলাপধ্বনি গুনিতে পাইলেন । ভিনি ব্যস্তভাবে 
কৃপ স্নিধনে যাইয়া দেখিলেন, এক পরমন্ুন্দরী যুবতী কুপের অভ্যন্তরে পতিত- 
বন্থষ্ঠ রোদন করিতেছে । মহার(জ ষযাতি, রমনীর পর্রির্য় এবং তাদৃশ ছূর্গীতির 


সেই অবস্থায়ই গন্ধর্ধের পশ্চাদ্ধীবিত হইলেন এদিকে, রাজাকে উলঙ্গ অবস্থার দর্শন 
করিয়া উর্বশী তৎক্ষণাৎ অস্থহিতা হইলেন, গন্ধবর্€ও মেষ পরিজ্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। 
(হরিৰংশ--২১ অধ্যায়) 


(বাতির বিবরণ 


১৩ 

কারণ অবগত হইয়া, তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ববক কুপ হইতে উদ্ধার করিলেন । 
এবং দেবযানী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্বীয় গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। 

অবমানীত। ও ক্ষুব্।া দেবযানী পিতৃ সকাশে উপনীতা হইয়া আত্ম-লাঞ্নার 
আনুপূর্বিধিক ঘটনা নিবেদন করিলেন। প্রাণপ্রতিম৷ ডুহিতার ছুর্গতির কথা 
শবণ করিয়া দুঃখিত ও মর্মাহত শুক্রাচার্ধ্য দৈত্ালোক পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে 
গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

শুভানুধ্যায়ী কুলগুরুর এবম্বিধ মনোভাব অবগত হইয়া, দৈত্যরাঁজ বৃষপর্ববা 
গুরুসদনে বিনীতভাবে স্বীয় ছুহিতার অপরাধ মার্জনার প্রার্থনা করিলেন। দৈত্য- 
রাজের স্তুতিবাক্যে ভার্গবের ক্রোধানল কিয়শুপরিমাণে প্রশমিত হইল। তিনি 
ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক অঙ্গীকার করিলেন যে, দেবযানীর মনোমালিন্য অপনীত করিতে 
পারিলে, দৈত্যরাঁজ্যে অবস্থান করিবেন। 

অতঃপর পিতার নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবযানী বলিলেন,-_. 
“যদি রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা ছুই সহজ্র দৈত্য-কন্য।সহ আমার দাঁসী হয়, এবং আমি 
পরিণীতা হইয়া ক্বামীভবনে গমনকালে আমার অনুগমন করিতে সম্মত হয়, তবে 
আমার মনোবেদন| সম্যক অপগত হইবে। এতগ্যতীত আমার. অন্য কোন বক্তব্য 
নাই।” দৈত্যরাজ গুরুতনয়ার অভিপ্রায় জানাইয়া, শর্মি্ঠাকে দেবধানীর পরি- 
চারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন । অভিমানিনী শার্দিষ্ঠার পক্ষে 
এই অনুরোধ রক্ষা কর! নিরতিশয় গ্লানিকর হইলেও পিতৃকুলের কল্যাণকামনায় 
পিতার আদেশ পালন করিতে সম্মতা হইলেন। 

_ কিয়দ্দিবস পরে একদা দেবযানী, শর্দিষ্ঠ। ও সহচরীগণ সহ পূর্বেরাক্ত বাপী 
তীরবর্তী উদ্ভানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎকালে সৃগানুসরণকারী যষাঁতি 
সেই উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন, এবং অপ্সরোপম লাবগ্যময়ী যুবতীবৃন্দের 
রূপ মাধূর্যে আকৃষ্ট হইয়া তীহাদের সমীপবর্তী হইলেন। যৌবন সুলভ 
চাঞ্চল্য,য়ী দেব্যানীও মহারাজ যযাতির্&ই অলোকসামান্ত রূপ লাবণ্য দর্শনে 
বিমোহিতা হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ধন্দমপরায়ণ যযাঁতি তাহার 
পরিচয়, অবগত হইয়া বলিলেন,_-"আ।পনি ব্রাঙ্ম। কন্যা, সুতরাং আমি আপনার 
পাণিগ্রহণ করিতে অসমর্থ ; বিশেষতঃ আপনার পিতা এই পরিণয়ে কোনক্রমেই 
সম্মতি প্রদান করিবেন না” তচ্ছ বণে দেবযানী বলিলেন,_-আপনি ইতঃপুর্বেব 
গাণিগ্রহণ পূর্ববক আমাকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, স্থতরাং আমাদের 
পরিণয় ব্যাপার প্রকারান্তরে পূর্ব্বেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এখন আমার পরর্থনা 
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মহারাজ ষযাতি, ত্রহ্গ-শ/পের ভয়ে দেবয়ানীর আত্মোৎসর্গ বাক্যে সম্মতি দান 
করিতে পারিলেন না। তখন দেবযানী পিতৃসদনে আনুপুর্বিবক বিবরণ বিধৃত করিয়া 
বিপছুদ্ধারকারী মহাপুরুষের করে তাহাকে অর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। 
সন্তান বসল ভা্গৰ এই প্রস্তাবে সম্মহ হইয়া তনয়ার অভিল।ষ পুর্ণ করিলেন। 
তিনি যযাতির হস্তে কন্য। সমর্পণ করিয়। বলিলেন--“আমি বর প্রদান করিতেছি, 
এই প্রতিলোম পরিণয় জনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু আমার 
কন্যার অমুগামনী দৈত্যরাজ নন্দিনী শর্মিষ্টটকে কদাপি তুমি স্্রীূপে গ্রহণ রুরিও 
না; অপিচ তীহাকে পুজনীয়া মনে করিয়া সত্ব রক্ষা করিও।” মহারাজ এই 
আদেশ শিরোধর্ধ্য করিয়া, দেবযানী পাণিগ্রহণ করিলেন। 
মহারাজ ষযাতি, নবপরিণীতা। মহিষীসহ স্বীয় আবাসে আগমন পুর্ববক, 
দেব্যানীকে রাজঅন্তঃপুরে এবং শর্শিষ্ঠীকে অন্তঃপুর সন্পিহিত অশোকবনে এক 
নিভৃত নিবাসে স্থান দান করিয়। স্থখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
কিয়গুকাল মধ্যে দেবয|নীর গর্তে পর্য্যায়ক্রুমে ষযাতির যছু ও তুর্ববস্থ নামে ছুই 
.কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। 
".. এদিকে খতুমতী শর্শিষ্ঠা, খতু রক্ষার নিমিত্ত মহারাজ যযাতির শরণাপন্ন 
হইলেন। সত্যসন্ধ যযাতি, শুক্রাচার্যের নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ থাকবার কথ! 
স্মরণ করিগন যুবতীর প্রার্থনা! উপেক্ষা। করিলেন। কিন্তু শর্িষ্ঠা নানাবিধ যুক্তি থারা: 
ধযাতিকে বশীভূত করিয়া, আপন অভিলাষ পূর্ণ করিয়! লইলেন। অনন্তর 
তীহার গর্তে ক্রমাছয়ে ত্রন্্য, অনু ও পুরু নামক ঠিন পুত্র সমুভূত হইয়াছিলেন। 
ৃ একদা দেবযানী, যযাতি সমভিব্যাহারে অশোকবনে যাইয়া, উদ্যান বিহারী 
স্থকুমার তিনটা বালককে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ চিত্তে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন । বালকন্রয় মহারাজ যযাতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ পুর্ববক বিনাত ভাবে 
ঝলিলেন_-“ইনিই আমদের পিতা 1” তখন দেবযানীর অবস্থা বুঝিতে ।বলম্ঘ ঘটিল 
না। তিনি বিন! বাক্যব্যয়ে, রোষাব্ষ্চিত্তে রোকুগ্ভমানাবস্থাএ পিতৃতবনে যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ যযাতি ভয়বিহবলচিত্তে বিনয়বাক্য দ্বাঃা ম'হষীকে প্রতি- 
নিকৃত্ত করিবার জণ্য [বস্তর চেষ্টা ক্ষ রিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল শা। 
অগত)া নিরুপার যষাতি ভীত ও বিষ্নভাবে অভিমাননা পত্বার জনুন€ণ কারলেন। 
নন্দিনীর অবস্থা দর্শন ও যযাঁতির ব্যবহারের কথ শ্রবণ করিয়া কোশন স্বভাব 
দৈত্গুরু রোধ কষায়িতনেত্রে ষষাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে অ ভসম্পাত 
কারলেন যে,--তুমি ধর্্নিষ্ঠ হইয়াও সামান্য ইন্্িয় পারতৃপ্ডির 
বাঁসনায় ধর্্মবিগহিত কার্ধ্য করিয়া, সুতরাং দু জরা অবিলম্বে 


প্দ্রিরান্রাা রি রিনার রো ন্না 


হাতির প্রতি শুক্রা- 
চারের অভিশাঁপ। 
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“আমি শান্সামুমোদিত ধর্রক্ষার নিমিত্ত আপনার জাঁদেশ লঙ্ঘন করিতে বাধ্য 
হইয়াছি, খতুমতী রমণীর খতুরক্ষার গ্রার্থন। ওত্যাখ্যান করা পাপকর্ধ্দ| এই পাপের 
হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে যাইয়া আপনার নিকট অপরাধী । আমি অগ্ভাপি 
যৌবন শখ উপভো গ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পার নাই, অভ্ভএব ভবদীয় চরণে 
প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া এই কঠোর অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভের উপায় 
বিধান করুণ” । রাজার বিনয় ব্যবহারে শুল্রাচারধ্য ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, 
“তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় জরাভার অন্যের শরীরে অর্পণ করিতে পারিবে 19. 
মহারাজ য্যাতি শুক্রাচার্যের বাক্য কথধ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন-_ 
“যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে আমার 
জরা'ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হুইবে, তাহাকে আমার সাম্(জ্যের আধিপত্য অর্পণ 
করিতে যেন সমথ হই, এই বর প্রদান করুণ। শুক্রাচার্যা কুপ। পরবশ হইয়া, 
রাজার এই প্রার্থনাও অনুমোদন করিলেন। ই 
জরাতুর ষয।তি ক্ষুব্ধ চস্তে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়। জোষ্ঠামুক্রমে 
প্রত্যেক পুত্রকে জর/ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন ॥ সরব কনিষ্ঠ 
চর রাজের পুরু ব্যতীত অন্য কেহই পিতার কুৎসিত রি দুঃখকর রা 
ও পু্গণের প্রতি গ্রহণ করিতে সন্মত হইলেন না। গুখন, ষধাতি কনিষ্ঠ পুত্রের 
অভিশাপ। উপর জরাভার অর্পণ করিয়া, তাহাকেই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
নির্ববাচন করিলেন, এবং অবাধ্য পুত্রদিগকে অভিসম্পাত প্রদান 
পূর্বক নানাদিগদশে নির্বাসিত করিলেন। তিনি সেই সকল পুত্রের মধ্যে 
যাহার প্রতি যে আদেশ করিয়াছিলেন, মহাভারত আদিপর্ব্বের ৮৩ অধ্যায় হইতে 
তাহা নিন্গে উদ্ধৃত হইল,__ 
যন্ুর প্রতি, 
প্যত্বং মে হৃদকাজ্জাতো ব$ঃ স্বং ন গ্রচ্ছসি |. 
তম্মাদ্‌ রাজ্যভাক্‌ তাত প্রজ্ঞা তব ভবিষ্যতি ॥* ৯ 
মর্ম তুমি যখন আমার পুত্র হইয়।ও আমার অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় 
যৌবন এদান করিলে না, তখন এই অতুল এশ্বধ্যের উত্তরাধিকারীত্ব হইতে বর্ধিত 
হইবে এবং তোমার উত্তর পুরুষগণও রাজা হইতে পারিবে না । 
তুর্বব্থুর প্রতি,-_ 
প্যত্বং মে হৃদক়াজ্জাতো বয়ঃ হ্বং ন প্রষচ্ছসি। 
তন্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তূর্বরসে! তব যাশ্যতি ॥ ১৩ 
সনধীর্চার ধর্শেধু প্রতিলোম চরেযুচ | 
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গুকদার প্রনক্রেষু তির্ধাগ, ষোঁনি গতেষু চ। 
পশ্ুধর্শেযু পাপেষু স্রেচ্ছেযু ত্বং ভবিষ্যসি 1" ১৫ 
মর্ম ;_তুমি আমার আত্মজ হইয়।ও আমাকে স্বীয় যৌবন প্রদান করিলে 
, না, অতএব তোমা বংশবল্লী ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে । এবং আচার ভ্রষ্ট 
রাক্ষস ও শ্লেচ্ছ প্রভৃতি মন্ত্যজজাতি? উপর তুমি আধিপত্য করিবে । 
ক্রন্থ্যর প্রতি »_ 
প্যত্বং মে হ্বদগাজ্জাতো বয়ঃ স্থং ন প্রযচ্ছদি। 
তম্মাদ্‌ ভ্রুহথ। প্রিক্ঃ কামে। ন তে সম্পংস্যতেকচিৎ॥ ২ 
ষন্ত্রা্বরথমুখ্যানামস্ব।নাং স্যাদ্‌ গতং নচ। 
হস্তিনাং পীঠকা নাঞ্চ গর্দ ভানাস্তথৈব চ॥ ২১ 
উড়ুপ প্রব সন্তাঝো ত্র নিত্যং ভবিষ্যতি। 
অরাজ ভোজ শবন্তং তত্র প্রাপস্যসি সান্য়ঃ ॥ ২২ 
. র্ঘ;__তুমি আমার আং্মস্ত,ত হইয়াও স্বীয়. যৌবন প্রদান করিলে না, 
. তদ্বেতু তোমার কোন প্রিয় অভিলাষই পূর্ণ হইবে না। এবং মম্থ, গজ, রথ, পাঠক, 
গর্দিভ। ছাগ, গে। ও শিবিকা প্রভৃতি যান ঝহনের গতিবিধি রহিত ছুর্গম প্রদেশে 
অবস্থনি করিবে । তোমার অধিকৃত স্থানে গমন করিতে হইলে একমাত্র উড়,প 
(ভেলা ) ব৷ সম্তভরণ ব্যতীত অন্য অবলম্বন থাকিবে না । অপিচ, তোমার বংশধরগণ 
রাজাখ্যা প্রাপ্ত হইবে না। 
আনুর প্রীতি *- 
শ্যত্বং মে হৃদয়াজ্জাতে। বয়ঃ স্বং ন প্রষচ্ছসি। 
জরা দোষস্তগ প্রোক্তস্তল্মাত্বং প্রতিপগ্সযসে ॥২৫ 
গ্রজাশ্চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশিষান্তানোস্তব | 
ঝস্ি প্রস্কন্নন পর স্তং চাপ্যেবং তব্ষ্িপি” /২৬ 


মর্ম পুত্র হইয়! যখন তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা! করিলেনা, তখন তুমি 

নিশ্চয়ই অবিলম্দে জরা ভারাক্রান্ত হইবে। এবং তোমার বংশধরগণ যৌবন প্রাপ্তি 
মাত্রেই কালকবলে পতিত হইবে | 

. কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি জরাভার অর্পণের পর বাতি ভোগবিলাসে স্বদীর্ঘকাল 

অতিবাহিত করিয়। বুঝিলেন, ভোগের দ্বারা বাসনার নিবৃত্ধি হইবার নহে-_ত্যাগের 

.দরকার। তখন তিনি লৌকিক স্থথ সম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া, পুত্রকে তীহার 

যৌবন প্রত্যপ্ণণ এবং পুত্রের অঙ্গে সঞ্চ।রিত স্বীয় জরা গ্রহণ পূর্ববক বাণপ্রন্থ ধর্ম 


শিরিন না রানিত পল 


৯৯০ ূ 
পুত্রগণের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদানকালে রাজচক্রবর্তী তির রাজধানী কোথায় 
ছিল, তাহা নির্ণয়ৌপলক্ষে বর্তমান কালে বু বিতর্ক উপস্থিত 
হইতেছে । অনেকে বলেন, তণুকালে হাআ।জ্যের রাজপাট 
বন্টুমান ভারতের বাহিরে ছিল, কেহ কেহ মধা এসিয়ার পতি 
অঙ্গুণ: নির্দশ কহিয়া থাকেন। যযাতির অধস্তন দ্বিতীয় স্থানীয় ছুত্বপ্থ পর্য্যস্ত 
ভারতের বাহিরেই ছিঃলন, তদায় তনয় ভরত হইতে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছে, ইতিহাসে এবন্িধ মতেরও অসন্ভাব নাই। কিন্তু এই সকল মতের 
পোষক প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না। কেহ কেহ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়াসী হইয়। 
থাকিলেও সেই প্রমাণ নিতান্তই দূর্ববল। 


. চীন ভারতের সীমা বর্তমান কালের ন্যায় সংকীর্ণ ছিলনা। এককালে 
সসাগরা পৃথিবী ভারত সাআ্রাজ্ের অস্ততুক্তি ছিল ; অনন্তকালের অনস্ত পরিবর্তানের 
পরে বর্তমান অবস্থা দীড়াইয়াছে। কিন্তু পুরাতত্ব আলোচন। করিলে স্পঞ্টই 
প্রতীয়মান হইবে, সাআজ্যের সীমা যতই বিস্তৃত থাকুক লা কেন, সঞ্জটের রাজপাট 
চিরদিনই বর্তমান ভারতের অস্ুনিবিষ্ট ছিল; এখান হইতেই সুর্য ও চন্দ্রংশীয়গণ 
নান। দিগ্দেশে যাইয়া আর্ধ্যনিবাস স্থাপন ও আপনাদের আধিপত্য বিস্তর 
করিয়াছিলেন, তীহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনকে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়, 
বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ভিন্নদেশী ও ভিন্নঞ্জাতির মধ্যে ঈড়া ইয়াছেন 
এবং অনেকের বংশধরগণ আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়। আং্যসমাঞ্জে 
মিশিয়াছেন। 


সূর্ধ্যবংশীয়গণের কোশল রাজ্যের আদি রাজধানী অযোধ্য। বর্তমান ভারতের 
বাহিরে নহে ইহ! মানবের আদি পিতা বৈবস্বত মনু কর্তৃক নির্দিত 
হইয়াছিল। বৈৰন্বত মনুর পুর্বে, অন্যদেশে আর্ধ্গণের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে 
পারে না। সম্রাট যঘতির রাজপাটের অবস্থান নির্য়জন্য চন্দ্রবংশীয় 
রাজগণের বসতিস্থানের বিষর আলোচনা করাই এস্বলে প্রধান উদ্দেশ্য । 
তাহ। আলোচন। করিতে গেলে দেখা যাইবে, চন্দ্রবংশীয়গণের রাজধানীও আদিকাল 
হইতেই বর্তমান ভীরতের অন্ততূক্তি গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলন-্থানের অবশ্থিত ছিল, 
সেই স্থানের নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। পূর্বেই বল! হইয়াছে, বৈবস্থত মনুর পুত্র 
সু্ন্থ পুর্বেব নারী ছিলেন বলিয়া রাজাভাগ হইতে বঞ্চিত হন, পরে বশিষ্টের 
অনুরোধে সুহ্যুন্তের পিতা সুছ্যুন্কে প্রতিষ্ঠান নগর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহ! 
পুরুষানুক্রমে পুরূরব! ও তাহার বংশধরগণ প্রাপ্ত হন। এই দানপ্রাপ্তিই চন্দর- 


ধআাটি ধাতির রাজপ:ট 
কোথায় ছিপ? 
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মত পূর্বেই দেখান হইয়াছে । হরিবংশ * এবং দেরী ভাগবত ৭* প্রভৃতি গ্রস্থেও 
এবিষয়ের উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। 
সুছ্ান্ম হইতেই প্রতিষ্ঠান নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরূরবাও যে সেই 
স্থানেই রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাণের প্রমাণ দ্বারা তাহা স্পউতররূপে প্রমাণিত - 
হইতেছে । এখন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক । 
এই প্রয়োজনেও শাস্কার খধিগণের ভবারস্থ হুওয়। ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই। প্রথমতঃ হরিবংশের কথাই ধরা যাইতেছে। 
তাহাতে লিখিত আছে -- 
রত “এবং প্রভাবোরাজাসীদৈলত্ত নরসত্তম। 
| দেশে পুণাতমে চৈব মহযিভিরভিই,তে | 
রাজ্যং স করর়ামা  প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ 
উত্তরে জাহুবী তীরে প্রতিষ্ঠানে মহাঁষশাঃ ॥” 
খিল হরিবংশ--২৬ অ+, ৪৮-৪৯ ক্লোক। 
মর্ম; _পুরুষোত্তম ইলানন্দন পুরূরবা প্রভাব সম্পন্ন ছিলেন। সেই মহা- 
বশম্বী পৃথিবীপতি পুরূরবা মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত পবিভ্রতম প্রয়াগ প্রদেশে 
জাহবীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নামক নগরে রাজা করিয়াছিলেন । 
লিঙ্গপুরাণেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, উক্তগ্রন্থে পাওয়! যায় ;_ 
পুত বলিলেন, হে দ্বক্গগণ, রুদ্রততক্ত গ্রতাঁপশালী ইল! পুত্র মান পুরূরবা প্রতিষ্ঠান 
পুরীর অধিপতি এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়। যমুনার উত্তর তীরে নি সেবিত পুণাময় প্রয়াগ 
ক্ষে্ঘ নিষণ্টকে রাজ্য করেন ।” 


শ্রতিষ্ঠানপূরেক় অবস্থান 
মির্ণর। 


লিঙ্গ পুরাণ-_-পূর্বব ভাগ, ৬৬ অধ্যায়। 
( বঙ্গবার্সীর অনুবাদ ) 





*.. পকন্তা ভাবাচ্চ সুছ্যয়ো নৈনং গুপনবাগ্ডবান্‌। 

বশিষ্ট বচনাচ্চাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ 

প্রতিষ্ঠ। ধন্ম রাজস্য নুছ্যমুস্য কুরুদ্বহ। 

তৎ পুন্ধরবসে গ্রাদাদ্্রাজাং প্রাপ্য মহাষশাঃ 0 

খিল হরিবংশ-_-১১শ অঃ) ২২২৩ শ্লোক ] 

+. সুহায়েতু দিবং যাতে রাজ্যঞচক্রে পুরূরবাঃ। 

সগ্ডগশ্চ স্ুরূপশ্চ গ্রজারগ্রন ত্পরঃ ॥ 

প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে ঝাজাং সর্ব নমস্কৃতম্‌। 

চকার সর্বধর্শজ্ঞঃ প্রজারঞ্জন তৎপরঃ ॥” 

দেবী ভাগবতম্‌-_১ম স্কন্দ, ১৩শ অ+, ১২ ক্সোক। 
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যযাতি পুরুকে রাঁজা প্রদানকাঁলে যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্ারাও প্রতিষ্ঠান 
নগরের অবস্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে, যথা ৪ 
“গা যমুনায়োমধ্যে কৎকোহয়ং বিষর়্স্তব ।” মৎস্য পুরাপ। 
কুম্্ম পুরাণের ৩৬শ অধ্যায়েও উক্তরূপ প্রমাণ পাওয়! যার! এতদতিরিস্ত 
শান্্রবাক্য উদ্ধৃত কঠিতে যাওয়া নিশ্প্রয়োজন | 

খৃ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাহুভূতি কবিকুল গৌরব মহাকবি কালিদাস: 
বিক্রমোর্ববশীয় নাটকে প্রতিষ্ঠানপুরীর স্থিতি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা 
আলোচনায় জান! যায়, সখী চিব্রলেখ! উর্ববশীকে বলিয়াছিলেন,_- 

“সবী! প্ররক্ষন্ব প্রেক্ষস্ব এতৎ ভগবত্য।ঃ তাগীরথ্য। যমুনা! প্ম পাঁবনেষু সলিলেু 
পুণোষু অবলোকদ্নতইব আত্মানং প্রতিষ্ঠানস্য শিখাভরণ ভূতমিব তভ্ত রাজর্ষে (পুক্ধরবদঃ ) 
_ তবনমুপগতে হ্বঃ। | 

বিক্রমৌব্বশীয় নাটক_-২র অস্ক। 
কোগ্র্থকঁরগণ কর্তৃকও বিধয়টী উপেক্ষিত হয় নাই। বিশ্বকোষে 
পাওয়া যাইতেছে, 

“প্রতিষ্ঠান_ চন্দ্র বণীও প্রথম রাজা পুররবার রাজবানী। গা ও ষমুনার, লঙ্গম স্থলে, 
প্রশ্নাগের অপর তীরে, গঙ্গা বামকুলে অবস্থিত । বর্তমান নাম ঝুনি।” 

বিশ্বকোঁণ--১২শ ভাগ, ৩০৩ পৃষ্ঠা । 
প্রকৃতিবাদ অভিধানে পাওয়া যাইতেছে ;-- 

*প্রতিষ্ঠানপুর- চন্দ্রবংশীক্প প্রথম রাজ! পুক্ধরবার রাঁজধ।নী। গঙ্গ|ও যমুনার সঙ্গম 
স্থলে প্রয়াগের অপর তীরে গঙ্গার বামকুলে অবস্থিত। বর্তমান নাম ঝুসি।” 

প্রকৃতিবাদ অতিধান_৬ষ্ট সংস্করণ, ১২৪৯ পৃঃ। 

আধুনিক প্রতুতন্ববিদ্গণের মধোও কোন কোন ব্যক্তির এদিকে দৃষ্টি পড়িয়া" 
ছিল। বাবু নন্দলাল দে প্রাণীত “9 96010921081 70106100975 01 8091606 
81০8199%) 1019৮ নামক গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে... ? 

গ্যাএ901, 0000565 00 28114179590 561935 0১৪ 28765571015 561] ০৪150 
205 0068৫, [6 ৪5005০80161 0 2২915 ঢএ05588 

শরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, 

*বাঁরাণসী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, এ রাজ্য এক লময়ে প্রতিষ্ঠান পথ্যন্ত বিস্তৃত 
হইগাছিল। রামারণে দেখিতে পাই,__মধ্য ভারতে ইল রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানপুর গরতিষ্ঠিত 
.হ্য়, এই নগরী এক সমগে পুরূরবার রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। & সক 
ইহাতে প্রয়াগ বা প্রতিষ্ঠান প্রদেশকেই যে বুধাইতেছে, তাহা বলাই বাছুলা। তাহ! হইলে 
৯ ০ গন হইতে হযাতি পর্যন্ত চন্দ্রবংশীয নুপতিগণের রাজ্যান্ততূক্তি ছিল 


318/৯ 


শন্ধেয় শ্রীহুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ের বাঙগালার ইতিহাস 
আলোচনায় জান! যাইতেছে, দ্বিতীয় পাল সাআজ্যের সময়েও “প্রতিষ্ঠান, নামের 
বিলোপ ঘটে নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 

পথৃ্টীয় একাদশ শতাবধীর শেষ পানে উত্তরাঁপথে প্রবল রাজশক্কির একা স্ত অভাব 
হইয়াছিল । আধ্যাবর্তের এই ঘোর ছর্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ নিয়ালতিীন 
অনাগাসে বিস্তৃত মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়! পবিভ্র বার্নাণপী নগরী লুষ্ঠন করিয়া" 
ছিলেন। *& * * গুর্জরেশ্বর প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানের সষদ্র ছুর্গে আত্মরক্ষার চিন্তা, 
. ৰাপৃত ছিলেন।” 

বাঙ্গালার ইতিহাস--১ম ভাঃ) ২য় সংস্করণ, ২৬৩ পৃষ্ঠ! । 
প্রতিষ্ঠান নগরের অবস্থান বিষয়ে এতদতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ কর! 
নিশ্রায়োজন। পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর যে এলাহাবাঁদের পরপারে গঙ্গা 
ও যমুনার মিলন স্থানে ছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত উদ্ধৃত প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া 
মনে হয়। এই প্রতিষ্ঠানই বর্তমানকালে ঝুসি নামে অভিহিত হইতেছে । 

এখন দেখা যাইতেছে, সূরধ্য ও চন্দ্রবংশের আদি রাজগণের রাজধানী বর্তমান 
ভারতেই ছিল । এবং চন্দ্রংংশীয় রাজগণের রাজধানী সঙ্সাট যযাতির শাসনকালেও 
গরতিষ্ঠাপুরেই ছিল; এ বিষয়েও পৌরাণিক প্রমাণের অভাব নাই। 

বযাতির স্বর্গলাভের পরে তিনি দেবরাজ পুরন্দরের প্রশ্থোত্তরে বলিয়া- 
ছিলেন ।-_ 

“প্রস্কত্যন্থমতে পুরুং রাঁজাং-কৃত্বেদমক্রুবম্‌। 
গঙ্জাবমুনীর়োমধ্যে কৎন্োধ্যং বিধয়ন্তব ॥ 
মধ্যে পৃথিব্যাত্বং রাজা দ্রাতারোহস্তেইধিপা ্তব 8৮ 
মত্ল্ত পুরাণ--৩৬ অং, ৬ ক্লোক। 
মর্্ম;_ প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমত্যনুসরে পুরুর রাজ্যাভষেক সম্পন্ন করিয়! 
বলিলাম,-মএই গল্গ। ও যমুনার মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগ তোমার । তুমি পৃথিবীর 
মধ্স্থানের রাজ।। 

এ বিষয়ের আরও স্পট এবং পরিষ্কার প্রমাণ আছে। বাল্িকী রামায়ণ 
আলোচনা করিলে জান! যাইবে, যযাতি এবং তদীয় পুত্র পুরু প্রতিষ্ঠানপুরে বসিয়াই 
লাআজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে পিখিত আছে কি 

িতঃকালেন মহত! দিষ্াত্তগপজগিবান্‌। 
ভ্রিদিবং স গতো! রাজা ্যাতি নহ্যাত্বজ; ॥ 
পুনস্চকাঁর তত্রীজ্যং ধর্দেণ মহতাবৃতঃ। 
প্রতিষ্ঠানে পুরূরবে কাশীরা্জো মহাঁিঞী, ১১ 


১৮৩ 
মর্ম ;-বহুকাল বিগত হইলে, নহ্ষ-তনয় যযাতি রাঁজ। ন্বর্গে গেলেন। 


মহাযশা পুরু মহত ধর্ট্দে পরিৰৃত হইয়া কাশীরাঁজের অন্তর্গত পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 
নগরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । 


এতন্বারা যষাতিনম্দন পুরুর সাস্্রাজ্কালেও প্রতিষ্ঠানপুরে রাজধানী 
থাকিবার প্রকৃষ্ট প্রমণ পাওয়! গেল। প্রকৃতপক্ষে পুরুর অধস্তন ২১শ স্থানীয় 
স্থুহোত্রের কাল পর্য্যন্ত রাজধানী পরিবর্তনের কোনও প্রমাণ নাই । স্ুহোক্র-নন্দন 
মহারাজ হস্তীর রাজত্বকালে রাঁজপাট হস্তিনাপুরে নীত হয়। 
আট যযাতি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজধানী হইতে ষে পুত্রগণকে দিবিদগন্তারে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয়িত গ্রমাণ পাঁওয়া গিয়াছে। 
কানে এখন কোন্‌ পুত্রকে কোন্‌ দিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই দেখা 
কেশ মা” আবশ্টক। প্রধানতঃ বিষুপুরাণ, হরিবংশ ও প্রীম্তাগবতে এ 
বিষয়ের উল্লেখ পাঁওয়! যায়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে পরস্পর 
মতবৈধম্য আছে ; তাহা নিগ্সে উদ্ধৃত হইল;-_. 
খিল হুরিবংশে পাওয়া যাইতেছে ;_ 
পতপ্রশ্বীপাং যবাতিত্ত জিন্বা পৃ্বীং সসাগরাম্‌। 
ব্যভজৎ পঞ্চধ! রাজন্‌ পুরানাং নাহুযস্তদ! ॥ 
দিশি দক্ষিণ পূর্ববাস্যাং তুর্বস্থং মতিমান নৃপঃ | 
প্রতীচ্যা মুত্তরস্যাং চ ক্রন্্যং চাঁনু চ নাহষঃ ॥ 
দিশি পুর্কো ্রস্যাং বৈ যছুং জ্যোষটংযযো্তযৎ। 
মধ্যে পুরুং চ রাজ নমভিবিঞ্চত নাহৃষঃ ॥ 
উৈরিয়ং পৃথিবী সর্বদা সপ্তদ্বীপা স পত্তন] । 
বথা গ্রদেশমগ্ভাপি ধর্টেণ প্রতিপালযতে ॥”” 
খিল হরিবংশ-_-৩০শ অঃ, ১৬২৯ শ্লোক। 
মর্ধ্ চা নহষ নন্দন যষাতি সসাগরা সপ্তত্বীপা পৃথিবীকে পুক্ীদিগের মধ্যে 
বিভাগ করিয়াছিলেন । মতিমান নহুষ-নন্দন বাতি নৃপতি দক্ষিণ পূর্বদিকে 
অর্থা্ড অশ্নিকোণে তূর্ববস্থকেঃ পশ্চিম ও উত্তরভ।গে ভ্রন্থা এবং অনুকে, পূর্বেরবাত্তর- 
দিকে জ্যেষ্ঠ য্ুকে নিফোজিত করিলেন। মধ্য অর্থাৎ কুরুপাধালদেশে পুরুকে 
অভিষিক্ত করিলেন। তাহারা অস্ভাণি এই সপ্তদবীপাঁ সপত্তন! সমস্ত বনুদ্ধরাকে 
প্রদেশানুসারে ধর্্মতঃ পালন করিতেছেন। | | 








ক উদ্ধৃত গ্লোকের “কাশীরাজ্যেঃ শখ পাঠ করিয়! সন্দিপ্ধ হইবার কোনও কারণ 
নাই। সেকালে প্রতিষ্ঠানে ও কাণীরাজ্যে পুকধরবাঁর বংশধরগণ শাঁসনদণ্ড পরিচালনা 


১০/০ 
বিষুপুরাণের মত কিয়গুপরিমাণে হরিবংশের সমর্থক হইলেও সর্ববতোভাবে 
নহে; উক্ত গ্রন্থের মতে,_ |] 
. *দিশি দক্ষিণ পুর্বান্াং তুর্ববন্থ প্রত্যথাদিশৎ 
প্রতীচ্যাং চ ক্রন্থ্যং দক্ষিণাপথতো ষছুম্‌। 
উদদিচ্যাঞ্চ তখৈবানুং কৃত্বা মগুলিনো নুপান্‌ 
সর্ব পৃথিপতিং পুকুং সোইভিধিচ্য বনং ষযৌ ॥৮ 
বিষুপুরাণ_৪র্থ অংশ, ১ম অঃ, ১৭-১৮ শ্লোক । 
মর্ম; সআআট যযাতি দক্ষিণ পূর্বদিকে তুন্বিম্তকে, পশ্চিমদিকে দ্রেহ্যকে, 
'ক্ষিণাপথে যু ও উত্তরদদিকে অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাজ্য প্রদান কর্তঃ পুরুকে 
সর্বব পৃথিপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। 
পুরাণ শ্রেষ্ঠ স্রীমন্তাগবতের মত আবার অন্যরূপ। উক্ত গ্রন্থে পাঁওয়! 
বায়; . 
“দিশি দক্ষিণ পূর্বান্াং জ্ুচ্াং দক্ষিণতো যছুং। 
প্রতীচ্যাং তুরবন্থঞ্চক্রে উদীচ্যা মনুমীশ্বরং ॥ 
ভৃূমগ্ুলস্য সর্বস্য পুরুমর্থতমং ৰিশাং 
অভিষিচ্য। প্রজা-্তস্যবশেস্থাপ্য বনং যযৌ ॥% 
শ্রীমন্কাগবত-_-৯ম স্কন্ধ, ১৯শ অঃ, ১৬-১৭ স্লোক। 
মর্ম ;--যযাতি, দক্ষিণ পূর্বদিকে ক্রন্থ্যকে, দক্ষিণ দিকে ষছুকে, পূর্বদিকে 
তুর্ববস্থুকে ও উত্তরিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন। এবং সর্ববগুণালঙ্কত পুরুকে 
সমগ্রা ভূমগ্ডলের অধীশ্বর -করিয়া, অগ্রজাত তনয়দিগকে পুরুর অধীনে স্থাপন 
পূর্ববক বনে গমন করিলেন। 
দ্রন্থ্য কোন্‌ দিকে গিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারণ করাই এস্থলে একমাল্র 
উদ্দেশ্া। উদ্ধত বচন আলোচনায় জানা যাইতেছে, হরিবংশ ও বিষুপুরাণের 
মতে দ্রন্থ্া পশ্চিম্দিকে এবং শ্রীমন্তাগবতের মতে অগ্নিকোণে আধিপত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রস্থত্রয় একই মহা'পুরুষের (ব্যাসদেবের) রচিত। 
ততসন্বেও এক গ্রন্থের সহিত অন্য গ্রস্থের মতবৈষম্য লক্ষিত হইবার কারণ কি,' 
খধিবাক এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ বাত্তীত তাহা নিদ্ধারণ করিবার 
উপায় নাই। ঘে মহাপুরুষের বাক্যের এবন্িধ অসামগ্তস্ত লক্ষিত হইতেছে, 
তীহার বাক্য দ্বারাই সামগ্তস্ত ঘটান বাইতে পারে কিনা, সর্বাগ্রে তাহাই দেখা 
সঙ্গত। এ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখ! যাইবে, উক্ত পুরাণত্রয়ের 
মধ্যে শ্রীমন্তাগবত সর্বশেষে রচিত হইয়াছে; স্থৃতরাং অন্যান্য পুরাণের প্রমাদ 


১৮৮৩ 


ও বিষম্বাদ স্ীমন্তাগবত স্থারা মীমাংসিত হওয়া স্বাভাবিক । উক্ত গ্রস্থরয়ের 
প্রণেত! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন, 
ণকিং শ্তৈর্বহভিঃ শাস্ৈ পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈঃ। 
একং তাগবতং শান্তং মুক্তিদানেন গর্জতি 1 
ভাগবত মাহাত্ব--৩য় গ্ু:ঃ ২৮ শ্লোক । 
এই বাক্যদ্বারাঁ সর্বেধাপরি ভাগবতের প্রীধান্য স্থাপন করা হইয়াছে ; 
অতএব হরিবংশ ও বিষুঃপুরাণ অপেক্ষা, ভাগবতের শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে 
শান্ত্রানুরাগী ব্যক্তিদুন্দর তাঁপত্তি থাকিতে পারে না। আপিচ পণ্ডিতসমাজ 
তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারও ঢুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদান কর! 
যাইতেছে। 
্বর্মীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহারের শব্দকল্পক্রম রচনাকালে সমস্ত 
পুরাণ আলোচিত্ত হইয়াছিল, একথা অনেকের অপ্রত্যক্ষ হইলেও বিশ্বাসের 
অযোগ্য নহে। এই কোধগস্থ সে কালের ম্ুবিখ্যাত ও শাস্রাদর্শী পণ্ডিত 
মণ্ডলীর সমবায় চেষ্টার ফল । সাধারণের মধ্যে এই গ্রস্থ প্রামাণ্য বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছে। ইহাচ্ঠে পুরাণ সমূহের পূর্ণোন্ত দ্বৈতমতের যেরূপ সমাধান 
হইয়াছে, তাহা এই ॥_- 
“থ্বিধাতিঃ মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্রং পুরুং 
রীতচক্রবর্তিনং ক্কৃতবান্‌। 
যদবে দক্ষিণ পুর্ববাস্যাং কিঞিড্রাজ্য খণ্ড দত্তবান্‌। 
তথাক্তহাবে পুর্বান্যাং দিশি পশ্চিমাঁয়া 
তুর্বসবে উত্তরাস্যা মনবে সর্ধ্বান পুরোবধিনাংস্চক্রে।” 
মর্ম ;-সমটি যযাতি মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র পু্ককে রাজজক্রব্তী 
পদে স্থাপন পূর্ববক, বছুকে দক্ষিণ পুর্ববদিকে কপি রাজাখণ্ড প্রদান করিয়া, 
ত্র্ছাকে পুর্ববর্দিকে, তুর্ববস্থুকে পশ্চিমদিকে, অনুকে উত্তরদিকে, সমাট পুরুর 
অধীন শাসণকর্তী করিলেন। | 
এই দিদ্ধান্ত দ্বার শ্রীমন্ভাগবতের মতই বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। 'বঙ্গবাসী? 
_ আফিস হইতে প্রচারিত অধিকাংশ পুরাণ গ্রস্থের অনুবাদক ও সম্পাদক পণ্ডিত 
প্রবর পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে 
যাহা জানাইয়াছের, তাহাতে এ বিষয়ের সুমীমাংসা আছে। তিনি ভারতবর্ষের 
_ মীনচিত্রে, যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে বিভক্ত স্তান সমূহ শাস্রানুমৌদিত ভাবে 
চিহ্নিত করিয়৷ পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়্াছেন ; উক্ত মানচিত্র এস্থলে সংখেজিত - 
ইইল। পত্রের কিয়দংশ নিম্সে দেওয়া যাইতেছে 7 
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“আমাদের প্রাচীন সঙ্গত উত্তর-কল্পভেবাদবিরু্ম্।” পুরানে যে স্থলে মতানৈক্য, 
পে স্থলে ভিন্নকল্পে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা, তাহাতে কোন পুরাণে এক করের কথা, অন্ত 
পুরাণে পর কল্পের কথ! আছে; অতএব বিরোধ কোথাও হয় না দৃষ্টান্ত এই যে, যদি 
কোন গ্রস্থে পিখিত থাতকে-_ভারতবর্ষে বড়ই দুর্ভিক্ষ” আর কোন গ্রন্থে লিখিত থাকে_- 
“ভারতবর্ষে বড়ই জুতিক্ষ, এই ছুই গ্রস্থেই কিন্তু শকান্বার উল্লেখ নাই। তখন উর গ্রস্থেরই 
গামাণা সংস্থাপন কর' যায়--এক্ শকাব্ব ব| বর্ষে দুতিক্ষ, অন্য বৎদরে স্ুর্ভিক্ষ। বৎসরের 
সায় কল্পও একটী থণ্ডকালের সংস্ঞ! | শ্রমপ্তাগবতে যে করের উল্লেখ আছে, তাহা বর্তমান 
কাম থয়িপে অনেকটা ম'মাংসা হয়। নবীন উত্তরের প্রণালী পৃষ্ঠাক্ষিত মানচিত্রে দ্রব্য | পুরাণ 

" বমূহ্র. একটা বিষয়ে অনৈকাই আমার প্রদর্শিত মানচিত্রের মূল প্রমাণ। 

. শুরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে থাকিলেও তাহার রাজ্যর বিস্তৃতি যে সর্বাপেক্ষ। 
অধিক, তাহা নিশ্চপ্র । পাঁচ ভাঁগ করিবার যে প্রমাণ আছে, তাহাতে ঠিক পূর্বদেশ যে 
গুরুর তাঁগে, তাহা ও বুঝা যায়। কারণ, পুর্বোস্তর, পূর্বদক্ষিণ, উল্লিখিত উত্তর, পশ্চিম ও 
দক্ষিণেরও উল্লেখ আছে) কিস্কু ঠিক পূর্বের উল্লেখ অন্ত ভাগে নাই। মন্থাদি শাস্ত্রে পূর্বব 
পশ্চিম সাগরের কথ। ভারতবর্ষের দেশ বিভাগ স্থানে দেখা যায়। “আসমুদ্র।তু, বৈ 
ূর্বাদাসমূত্র তত, পশ্চিমাৎ। (মনত ১ম আঃ) বর্তমান শ্তামরাজাও পুর্বে ভারতবর্ষ মধ্যে 
ছিল। পুর্ব সমুদ্র হইতে অর্থাৎ বর্মন চীণ সমুদ্র হইতে, পশ্চিম মমুদ্র অর্থাৎ আরবগাগর 
রযাসত স্থান, অথচ মধ্য ভাঁগ লইয়া পুরুরাঁজ্য। মূল বক্তার বা! শ্রোতার বাসস্থান প্রভৃতির * 
ভেদহেতু বিভিন্নপুরাণে একই রাজ্যকে বিভিন্নদিক সংস্রায় নির্দিষ্ট কর হুইয়াছে। সকল 
গুরাণেই পুরুরাজ্যের ভূ-থগুই কেন্দ্র করা হইয়াছে__-পুরুর রাজধানী নহে। মানচিত্র দেখিশেই 
বুঝিবেন, যহুর রাজ্য পুরুর রাজ্যের পর্ববোত্বরে গ আছে, দক্ষিণেও আছে। মথুরা এই খছু- 
বংশীপলগণের রাজধানী, নর্শদ!র কিয়দংশও যহ(ংশীয়দিগের অধিকারস্থ। জ্রহারাঙ্্য ত্রিপুরা, 
'মাঁনানগাদি ত্র্ধ ভূ-খণ্ড, তাহ। পুরুরাজ্যের পশ্চিমও বটে এবং দক্ষিণ পূর্বও বটে। 
অনুরাজ্য উত্তর তাগলপুর প্রভৃতি মন্বমলনিংহের পূর্বাংন ব্রহ্ধপুত্র পর্যন্ত । পরে অ্গ-বঙ্গাদির 
বিভাগে তাহার স্থচনা আছে। তুর্ধনুরাজ্য পুরুরাঙ্যের পশ্চিমাংশের দক্ষিণ রদ ও 
পূর্বাংণের পশ্চিম বিভিন্ন পুরাণের মত সমন্থয় মানচিত্রে আছে ।” 

পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র স্দীর্ঘ, ত'হার সমগ্রভঃগ উদ্ধত করিবার হুয়োঁজন নাই | 
তাহার অঙ্কিত মানচিত্রে দ্রন্থার অধিকৃত রাগ্য যেভাবে চিহিত হইয়াছে, তন্দারা 
নুন্দরবন হইতে আস্ত করিয়া, পুর্ববদিচক ; বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ সহ) ব্রহ্মদেশ 

" পর্যান্ত ক্রহ্যর অধিক রভুক্ত ছিল । 

পুরাণ সমুহের পরস্পর মতানৈক্ের কারণ সম্বন্ধে উক্ত পত্রে নি্মলিখিত কতি- 

পয় মীমাংস। পাওয়া যাইতেছে ;- 


(১) ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, নিভিন্নকল্পের কথা সন্মবেশিত হওয়ার, একই বিষয়, 
নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হইয়া! । তদ্দরুণ পরস্প্র ষে অনৈক্য দৃ্ট হয়, 


২ 

তাহা প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ-_'কল্পভেদাদ- 
বিরুদ্ধম্চ। | 

(২) মুলবস্তা ব! শ্রোতার বাসস্থান প্রভৃতির ভেদ হেতু বিভিন্ন পুরাণে একই 
রাজ্যকে বিভিন্নদিক সংজ্ঞায় নির্দেশ করা হহয়াছে। ূ 

(৩) সকল পুরাণেই পুরুরাজ্যের ভূ-ভাগকে কেন্দ্র কর! হইয়াছে--পুরুর . 
র।জধানীকে নহে। স্ৃতরাং সকল পুরাণে এক নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করা হয় 
নাই। পুরুরাঞ্যের বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র ধরিয়া দিউনির্ণয় করায়, পুরাণ সমুহের 
মত পরস্পর অনৈক্য লক্ষিত হয় । 

(8) ভ্রহারাজ্য ত্রিপুর। মান্দালয়াদি ব্রক্ম-ভূখণ্ু, তাহা টিনালের পশ্চিমও 
বটে এবং দক্ষিণ-পুর্বনও বটে । 

পণ্ডিত সমাজ, পুরাণ সমুহের ষেরূপ মত সমম্থ় করেন, ভাহ বুঝা গেল। 
তাহাও শ্রীমন্তাগবতের সমর্থক। ত্রিপুর ইতিহাসে এতৎ সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়, 
এখন তাহ। দেখ। আবশ্যক | সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে ১-- | 

“ততে। বাঁজ্যং নিজং রাঁজ্ঞ! স্বপুত্রেন সমর্পিতং ! 


পর্বমাগ্েয় ভাগঞ অহাবে প্রদদ নৃপঃ ॥” 
. মংস্কত রাজমাল1। 


ত্রিপুরার অগ্যতর পুরাবৃত্ত 'রাজরত্বাকর' গ্রন্থেও এতদ্বিষেয়র উল্লেখ আছে,__ 
*আগগ্নেষ্যাং দিশি যে দেশাঃ সমুদ্র তটবর্তিনঃ | 


তদ্দেশানামাধিপতাং ষযাতিক্রহাবে দরদ ॥৮ 
রাজরত্বাকর--৬্সর্গ; ৩ শ্লোক । 


ইহাও ্রীমন্তাগবতের অনুষায়ী। দ্রন্থ্য অগ্নিকোঁণে রাঁজ্যলাভ করিয়াছিলেন, 
অধিকাংশের মতে ইহাই নিণীত হইতেছে। যধাতি যেস্থান হইতে পুত্রদ্দগকে 
নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ সেই স্থান হইতে দিউ.নির্ণয় করাই 
স্বাভাবিক ; সুতরাং দ্রন্থাকে প্রতিষ্ঠানপুর হইতে অগ্নিকোণে পাঠাইয়/ছিলেন, ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে । কোন কোন পুরাণে যে দ্রন্থাকে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথ! 
পাওয়া যায়,কল্পভেদ, মূল বক্তা বা আোতার$বাঁসস্থান ভেদ, কিন্বা দিউ নির্ণয়ের কেন্দ্র 
ভেদ হেতু তাহ! ঘটিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। 

ক্রহ্থা পিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোথায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, সে আর এক বিষম সমস্যা । বিভিন্ন মতবাদিগণের মত বৈষম্যে এবিষয়ের 
মীমাংস৷ নিতাস্তই জটিল হইয়াছে। ইহার উপর আবার নৃতন 


নি 
বহার এখন কপ ননশ মত স্থাপন করিতে যাইয়া কোলাহলের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক 


প্রান নির্নয় । 
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আলোচন। দ্বারা এ বিষয়েব মীমাংসা হইতে পারে কি না, এস্থলে তাহারই চেষ্টা 
করা হইবে। 

প্রলোকগত কৈল্গাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় দ্র্যর সহিত রাজমালার কোনবূপ সম্বন্ধ 
রাখেন নাই ; স্তৃতরাং ত্রন্থযর উপনিবেশের প্রশ্ন লইয়া মাথা 
ঘামাইবারও প্রয়োজন ঘটে নাই | তিনি অন্ত সহজ পথ 
অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন ;-- 

প্যানবংশের একশাখ। কামরূপের পূর্বাংশে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। 

এই রাজ্যের অধিপতিগণ “ফা উপাধি ধারণ করিতেন। পার্বত্যমানবদিগের 
দ্বারা “ফা” বংশীঘ়গণ কামরূপ হইতে তাড়িত হইস্াছিলেন। রাঙ্জাত্ষ্ট নরপতির দ্দেষ্ঠ পুর 
আধুনিক নাগ। পর্বতে একটা শ্বতপ্ধ ব্রাজা স্থাপন করেন, ইছাই প্রাচীন বা কৃত্রিম 
. হেড়ম্ব রাজা । দরিমাপুর তাহার আদিম রাজধানী! সেই ভ্বত-রাঁজ্য ক।মরূপ পতির 
- কনিষ্ঠ পুত্র, অগ্রজের তার আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে দ্বিতীর রাগ্য স্থাপন 
করেন। ইহা প্রাচীন 'তৃপুরা বা 'ত্রীপুরা' রাজ্য । এই তৃপুরা বা ভরপুর! শব্ব হইতে 
আধুনিক ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। 


কৈলাসচজ্ সিংহের 
. মতালোচন|। 


টৈলাদবাবুর রাজম।লা_-২য় ভাঃ, ১ম অঃ) ৮ পৃষ্ঠা । 

এই উক্তি হইতে নিষ্মোক্ত তিনটী বিষয় পাওয়া! যাইতেছে, _ 

(১) কামরূপের পুর্বধাংশে ফা" উপাধিধারী শ্যান বংশীয়গণের 
রাজত্ব ছিল। 7 | 

(২) ফা” বংশীরগণ কামরূপ হইতে বিতাড়িত হওয়ায়, রাজ্যভ্রষট 
নরপতির জ্যে্টপুত্র আধুনিক নাগ পর্ববতে নব রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার আদি 
রাজধানী দিমাপুর | 

(৩) উক্ত রাজার কনিষ্ঠ পুত্র আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে আর 
এক রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই বর্তমান ত্রিপুর1 রাজ্যের প্রথম পত্তন । 

এই তিনটী বাক্যের মধ্যে প্রথম কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখ। যাইবে, 

শ্যনবংশীয়গণ 'ফ্রা” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন,__'ফ। উপাধি নহে। অহে'ম 
নৃপতিগণ পরবর্তীকালে “ফা? উপাধি গ্রহণের £'বাদ সত্য হইলে, তাহাও ত্রিপুরেশ্বর 
গণের উপাধি গ্রহণের বহু পরবর্তী সময়ের কথা, এবং তীহ।দের উপাধিরই অনুকরণ 
বলিয়া মনে হণ। শ্যানগণের ক্র” উপাধির কথ! কৈলাস বাবুর অগোচর ছিল 
নাঃ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন + 


“আমাদের প্রভু শব্টা গান ব্রদ্ধ' প্রভৃতি জাতিত্বারা “ফা” ব্ধপ অপত্রংশত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । দেই সেই জাতীর নরশতিগণ এই 'ক্রা উপাধি ধারণ করিতেন ।৯ 


২%৪ 
পূ্বেবান্ত বিবরণ আলোচনায় স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, শ্মানবংশীয় 
রাঙ্গগণের প্রাচীন উপাধি 'আী' ছিল--“ফা” নহে। স্ৃতরাং “ক? উপাধিধারী 
 স্ানগণ ক।ছাড়ে ও প্র(চীন ত্রিপুর রাজ্যে আসিবার কথা ঠিক নহে। 
দ্বিতীয় কথার আ।নে।চনায় প্রতিপন্ন হইবে, কাছাড়ে শ্ানবংশের প্রীধান্যলাভ 
এবং দিমাপুরে রাজধানী স্থাপন বেশীদিনের কথা নহে। কামরূপ হইডে বিতাড়িত 
শ্যানবংশীয় রাজার নাম কি, তীহার পুত্রগণের মধ্যে কাহার কি নাম ছিল, এবং' 
তাহাদের কামরূপ ছাড়িয়া কাছাড়ে আগমন কত কালের কথা, কৈলাস বাবু 
তাহ! ৰলেন নাই। আসাম বুরুঞ্জিতে পাওয়। যায়, অতি প্রাচীনকালে মহীর্ঙ 
নামক দানব কামরূপের রাজ ছিলেন। এই দানবের পরিচয়দি জানিবার উপায় 
নাই। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাজ! এই স্থ/সে রাজস্ব করিয়াছেন। ত্পরে 
নরকান্ুর বিষুণর কৃপায় এই প্রদেশের অধিকার লাভ কখেন। ন্রকাহথর রামায়ণের 
ঘটনার সমকালিক হিলেন।% নরকান্থরের পুত্র ভগদন্ত দ্বন!ম প্রসিদ্ধ নরপতি। 
প্রাগদ্যেতিষপুরে  (গৌহাটাতে) ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ভারতঘুদ্ধে 
দুর্যোধনের পক্ষাবলদ্বী হয়৷ একটী প্রধান নাঘকের পৃ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
স্থৃতরাং তিনি মহাভারতের সমনাময়িক রাজ!। তগদন্ডের পরে ধণ্মপাল, রদ্ধুপালঃ 
কামপাল, পৃথ্বীপাল ও যুবান্ু এই পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া 'ঘায়। 
কামরূপ বুরুপ্রীর মতে ইার! ভগদন্তের বংশধর ছিলেন। সুতরাং শ্যানবংশ 
কামরূপের প্রাধান্য লাভ করি! থ!কিলে, তাহ! ই'|দের শাসনের বহু পরবর্তী 
কালের কথা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 

* এই গেল ক'মরূপের কথ 1 ক ছাড়ে? নিবরণ গালোঁচনা করিতে গেলে 
দেখ। যাইবে, এই রাজাও বন্ড প্রাচীন। দেশাবণীর নন কাছাড়ের (হেড়ন্থের ) 
প্রথম রাজা ভীমনন্দন ঘটোহুকচ। পুরাণ সমূহ দারাও এইমত সমধিত হয়। 
ঘটোত্কচ কুরুক্ষেত্র মারে কর্ণ করুক নিহত হইবার পর, তৎপুত্র বর্ধবরীক 
কাছাড়ের রাঞ্জা হন। বর্ববরীকের পর, তৎপুত্র মেঘবর্ণ পিতার সিংহাসন” লাভ 
করিয়াছিলেন । এখন দেখা যাইতেছে, ক'মরূপের রাজা ভগদস্থের ম্যায় কাছাড়ের 
বলিয়াছিলেন,__ 

“যোজনানি চতুঃযষ্ির্বরাহো নাম পর্বতঃ | 
সবর্ণশৃঙ্গঃ জুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ 
তস্থিন্‌ বসতি দষ্টাত্ব নরকো নাঁম দীনবঃ 8৮ 


তত্র প্রাগ-জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্‌। 
বান্সিকী রামায়ণ -কিকিক্ক্যা কা, ৪২ সর্গ, 


এ ১৭ রজার ) 
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+(হেড়ন্বের) রাঁজা ঘটোহুকচও মহাভ(রতের সৃমসাময়িক ভূপতি ৷ ট্রাহাদের 
পরেও তন্তংশীয় কয়েক পুরুষ কামরূপে ও কাছাড়ে রাজত্ব করা প্রমাণিত 
- হইতেছে, সুতরাং মহাভারতের কালে শ্যাননংশ কামরূপে অধিকার লাভ করা এবং 
তথা হইতে 'আসির। কাছাঁড়ে নবরাক্গের প্রতিষ্ঠ! করা দুই-ই অসম্ভব কথ|। ভগদত্ত 
| "ও ঘটোশুকচ উভয়েই অসাধারণ পরাক্রমন্দালী ঈরপতি, তীহাদিগকে অতিক্রম 
ক্ষরিয়! রাজা স্থাপন করা সেক।লে শ্যান জাতির অসাধ্য ছিল। এই সকল বিষয় 
আলোচন! করিলে কৈলাসব্বুর দ্বিতীয় কথাও অনুমোদন করা বাইতে পারে না। 
. শ্যানজাঁতি কাছাড়ে অভ্যুশিত হইণার কথা ইতিহাসে পাওয়া গেলেও সেই 
 'আধুনিক ঘটনাকে প্রাচীনকালের ঘটনার সঙ্গে জোড়। দেওয়া চলে না। 
কৈলাস বাবুর তৃতীয় কথাও. ভিত্তিহীন। তিনি বলিয়াছেন, কামরূপের 
"নাজ! তথা হুইতে বিতাড়িত হইবার পর, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যে রাজ্য, স্থাপন 
কয়েন, তাহাই: কালক্রমে ত্রিপুর রাজ্যে পরিণত্ত হইয়াছে । এই বাক্যের একমাত্র 
প্রমাণ স্বরূপ কৈলাস রাঁবু বলিয়াছেন ;__- 
“সেই দেই জাতীয় (শ্ঠ।ন ও ত্রক্গা প্রভৃতি) নুনতিগণ 'ফ্রা+ উপাধি ধারণ করিতেন। - 
. ২এইঞজা” হইতে “ফা+শবের উত্তব। ম।ণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হইবার পুর্বে জিপুরাপতিগণ 
“সকলেই “ফ।' উপাধি ধারণ করিতেন ।" 
কৈলাস বাবুর রাঁজমালা--১ম ভাঃ ৩য় অ+, ১৮ পৃষ্ঠ! । 
করা” এবং.গফা” এক ভাষা জাত শব নহে এবং ঠিক একার্থ বোধকও নহে, 
এতছুভয় শব্দের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টাকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস বলিতে 
হইবে। ফ্রা শব ব্রঙ্ধ ভাষা উদ্ভূত, তাহার অর্থ প্রভু। আর “ফা? শব ত্রিপুরা 
ভাষ! জাত, তাহার অর্থ পিতা । হালাম ভাষায়ও “ফা” শব পিতৃ বাচক। 
কাহারও কাহারও মতে সংক্কত “পাল? শব্দ হইতে পা এবং পপা” শব্দ হইতে “ফা? 
হইয়াছে। যাহ! হউক; প্রভূ” ও পিতা, ছুই-ই সম্মান সূচক শব্দ, এতদর্থে উভয়ের 
একত্ব প্রতিপাদিত হইলেও তাহার অর্থগত ও ব্যবহারগত পার্থকা অন্বীকার 
করা যাইতে পারে না। গ্রন্থভাগের আলোচনা ছার! স্পষ্টই প্রত্থীয়মান 
হইবে, “ফা? শব্দ প্রভুবাচক নহে,__পিতা বাঁচক । | 
ত্রিপুরার আদি রাজা কামরূপ হইতে ফা” উপাধি লইয়া আগমনের কথাট। 
নিতান্তই কাল্পনিক । ত্রিপুর পুরাবৃত্তে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ 
্রিপুরের পূর্বববন্তাী রাজগণের এবং তগপরবর্তী ২৬ জন রাজার এবস্বিধ কোন 
উপাধি ছিল না। ত্রিগুরের অধস্তন ২৭শ স্থানীয় মহারাজ ঈশ্বর € নামান্তর 


জ্পপ্পািপিসপ 











 রাজমাঁলা_-১ম লহর, ৯*-৯১ পৃষ্ঠা । 
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নীলধবজ ) “ফা+ উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি রাজা ফা ( হরিরায় ) পর্যস্ত 
৭১ জন ভূপতি সেই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা ফাঁএর পরবর্তা রত 
মাণিক্যের সময় হইতে “মাণিক্য' উপাধি প্রচলিত হইয়াছে । মহারাজ ত্রিপুরের 
পূর্বেই €ফা উপাধি লইবার অনেক পূর্বেব ) কিরাতদেশে ত্রিপুরেশ্বরগণের 
রাজা স্থাপিত হইয়াছিল। ল্মৃতরাং ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ “ফা? উপাধি 
লইয়া ত্রিপুরায় আগমনের কথা গ্রহণ করিবার কোন সূত্র পাওয়! 
যাইতেছে না । 


পূর্বেবেই বল! হইয়াছে, মহারাজ ত্রিপুরের পূর্বে ( তাহার উর্ধতন :১শ 
স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দনের সময়ে) কিরাতদেশে ত্রিপুর রাজবংশের আধিপত্য 
স্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রমাণাদি পরে প্রদান কর! হইবে। ভারত- 
সআট যুধিষ্ঠির ও মহারাজ ত্রিপুর সমসাময়িক রাজা, ইহা গ্রস্থভাগে প্রমাণ 
প্রয়োগ ছারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। * সৃতরাং পূর্ববকথিত ভগদত্ত ও 
ঘটোত্কচের ম্যায় মহারাজ ত্রিপুর মহাভ।রতের ঘটন!র সমসাময়িক ব্যক্তি? 
পূর্বে দেখান হইয়াছে, ভগদত্ত প্রভৃতির কালে শ্যান বংশীয়গণের কামরূপে এবং 
হেড়দ্দেশে প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব ছিল। - স্থৃতরাং কৈলাস বাবুর, কথিত 
কামরূপের পরাজিত রাজার কনিষ্ঠ-পুক্জ তৎকালে ত্রিপুরায় আগমনের” কথাও 
অসস্তব হইয়! পড়ে। 


কৈলাস বাবুর যুক্তি যে স্থসঙ্গত নহে, তাহা বুঝাইবার জগ্ত বোধ হয় 
এঙুদতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন হইবে না। ব্রিপুরায় ষে শ্যান বংশীয়গণের 
আগমন হয় নাই, পূর্ব আলোচনায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
তরিপুরেশ্বরগণের ত্রিপুর ভাষা সম্ভৃত “ফা” উপাধি দ্বারা কৈলাস বাবু রাজবংশের 
পতি যে ভাব পোষণ করিয়াছেন, তাহা তীহার উদ্দেশ্টমূলক বলিয়া অনেকে 
দোষারোপ করিয়া থাকে। ম্থৃত ব্যক্তির উপর এরূপ অভিযোগের লারোপ 
সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। তবে, কৈলাস বাবুর একথা বুঝা সঙ্গত ছিল যে, 
স্থানীয় রীতিনতি সর্বত্রই সমাজ বা বংশ বিশেষের প্রতি এভাব নিস্তার করিয়। 
থাকে । বিশেষতঃ ভূপতিবুন্দ, অনেক সময় রাজতক্ত প্রকৃতিপুগ্ত হইতেও স্থানীয় 
ভাষ। সম্ভৃত উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। পিৃবাচক 
উপাধি রাজা স্বয়ং গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রন্কাবৃন্দ হইতে লাভ করাই যে অধিকতর 
মৃস্তবপর-এবং স্বাতাবিক, ইহা অতি সহজবোধ্য । ব্রিপুর! কিন্বা। হাঁলাম ভাষাজাত: 





* রাতযালা--১ষ লহর, ১৬৫ পৃঠা। 
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উপাধি গ্রহণ বা নাম ধারণ করিলেই হেয় কিন্ব! অনার্ধা হইতে হইবে, এরূপ মনে 
করিবার কারণ নাই ; তাহা দেশ ও কাল প্রভাবের নিদর্শন মাত্র। সকলেই জানেন, 
দিল্লীর দরবারে ভারতের নৃপতিবর্গ সমবেত ভাঁবে সাআজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে “কৈশরে 
হিন্দ+ উপাধি গুদ।ন করিয়াছিলেন ; শব্দটা পারস্য ভাষা জাত। ভবিষ্যৎ কালের 
এঁতিহাসিকগণ 'কৈশরে হিন্দ, উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়। মহারাণীকে -মোগল 
সাআাত্বী বলিয়। ঘোষণা করিবেন কি ? করিলে, সাহারা কৈলাস বাবুর স্যায়ই ভ্রমে 
গতিত হইবেন। অ'মাদের দেশে 'খাঁ” উপাধিধারী ত্রাঙ্গণের অস্তিত্ব পাওয়া ঘায়। 
ইহ! মুনলমান কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ জাতি নির্ণয় 
করিতে গেলে, এ সকল ব্রাঙ্ষণসস্তানের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ভাগ্যে কাশী 
ঘটিবে কি মক! ঘটিবে, তাহা ভগবান জানেন। 
নামের উপর নির্ভর করিয়া বংশ পরিচয় কর! বর্তমান কালে স্হজসাধ্য নহে] 
বঙ্জদেশে উপনিবিষ্ট হিন্দুস্থানীগণের রমণীমোহন, রসিকলাল প্রভাতি নাম 
মচরাচরই পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুস্থানের উপনিবেশী বাঙ্গালী সম্তানের হিন্ুস্থানী 
ধরণের নামও ছুল্ভ নহে । হিন্দুবালকগণৈর ক্রপ্তি, জুনিয়ার, মণ্ট, ঝাণ্ট, প্রভৃতি 
নাম গুনিয়| কেহ কি জাতি নির্বাচন করিতে পারিবেন? প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যের 
উপাধির ন্যায় নামের মধ্যেও অনেক পরিমাণে দেশ ও কালের প্রভাব সংক্রামিত 
হইয়া থাকে। হ্ৃতরাং কোন প্রাচীন জাতি বা সমাজের প্রচলিত নাম কিনব! 
উপাধির প্রতি নির্ভর করিয়া প্রকৃত পরিচর সংগ্রহ করা সকল স্থলে সম্ভব হইতে 
পারে না। ্ 
এবিশকোধের বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মতও এ স্থলে আলোচনা যোগ্য। 
ফালোচন। .. তিনি ত্রিপুরা বিষয়ক প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন ;-- 


“পুরাণ মতে দ্র্থার পুত্র গান্ধার হইতে গান্ধার দেশের নামকরণ হ্। এব্সপন্থলেত্রহ্া , 
ভারতের পুর্ীপ্রান্তে না আপিয়। পশ্চিম প্রান্তে গমন করিগাছিলেন, তাহাই পৌরাণিক মতে 


স্বকাধয |” 
বিশ্বকোষ--৮ম ভাগু, ১৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা। 


এই মত হরিবংশ ও বিষুপুরাণের অন্ুরূপ। পুরাণাদির মত আলোচন। 
করিয়া দ্রহার অগ্নিকোণে গমনের কথ| ইতিপূর্বেেই নির্ধারণ করা হইয়াছে, এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। তবে, ইহা বল! আবশ্যক যে, প্রাচ্য বিদ্যার্ণৰ 
. মহাশয় এই বাকোর সুচনায়ই ভ্রমবর্তর্ পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন , তিনি গান্ধারকে 
ক্রহার পুত্র বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণের মনে গান্ধার ক্রহ্ার অধস্তন ৪র্ঘথ 


২৮৪ 


স্থানীয়। বিশ্বকোষে পুরাণের -কথ৷ আলোচনা করিয়াও গান্ধারকে ভ্রন্থ্যর পুত্র 
বলিবার কারণ বুঝা যাইতেছে না। এ বিষয়ে বিুপুরাণে পাওয়া যায়; 
“দ্রছাস্ত তনয় বন্রঃ। 
ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান নাঁম, 
তদাত্মজ গান্ধারঃ” ইত্যাদি । 
বিষুপুরাণ--৪র্থ অংশ, ১৭শ অঃ। 
শ্ীমন্ভাগবত ৯ম স্বন্ধ। ২৩শ অধ্যায়ে দ্রহ্যর যে বংশ বিবরণ পাওয়া যায়, 
তদ্বারাও গান্ধার দ্রুার চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া জান! যাইতেছে । গান্ধার দেশ, এই 
গান্ধার কর্তৃক বিজিত এবং তীয় নামানুসারে নামকরণ হইয়াছিল, মহস্য পুরাণের 
৩৮শ অধ্যায়ে এবং জন্মান্য গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ পাওয়। যায়। কিন্তু সমগ্র 
অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, গান্ধার উক্ত প্রদেশ জয় করিয়া থাঁকিলেও 
তথায় বসবাস করেন ন/ই। ভরাহার পরবর্তাঁ ৫ম স্থানীয় প্রচেতার পুত্রগণ পৈতৃক 
রাজধানী পরিত্যাগ করির। নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, গান্ধার দেশ 
তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত হওয়াই অধিকতর জন্তবপর | বিষুপুরাণের বচন সম্যক 
আলোচনা করিলে এরূপ আভাসই পাওয়া যাইবে। বিষুঃ পুরাণের কথা এই ;-- 
“দ্রহ্যন্ত তন বন্রুঃ। 
তত: সেতুঃ, সেতুপুত্র আরবান নাম, 
তদাত্মজে। গান্ধারঃ, ততো ধর্ম, ধশ্মাৎ্থ ধৃতঃ, 
ধৃতাৎ ছুর্ণমঃ, তত প্রচ্তো * 
প্রচেতসঃ পুত্রশতম্‌ অধন্ম বুলানাং 
শ্নেচ্ছানামুদীচ্যাদী নামাধিপত্যমকরোৎ ॥৮ 
বিষুরপুরাঁণ-৪র্থ অংশ, ১৭শ অঃ, ১-২ ক্লেক। 
এই বাক্য দ্বারা স্পন্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, দ্য হইতে প্রচেত। পর্য্ন্ত,নয় পুরুষ 
এক স্থানেই মবস্থিত ছিলেন; প্রচেতার শত পুত্র পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ 
করিয়া দিক্‌ দিগন্তরে গমন করেন। এইরূপ মনে করিবার আরও কারণ আছে; 
উদ্ধৃত শান্তর বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, প্রচেতার পুত্রগণ শ্নেচ্ছদিগের রাঁজা হইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ সেকালে গান্ধার দেশ আর্ধ্যবাসের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় ছিল, 
শান্ত্রবাক্যে ইহাও পাওয়া ঝাইতেছে। €% গান্ধার এবন্িধ দুষিত স্থানে বাঁস করিলে 
পুরাণে সে কথার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। ত্রিপুরার ইতিহাস আঁলোচন! করিলেও 
গ্ান্ধারের স্থানান্তরে থ/কিবার কথাই প্রমাণিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পৃজ্যপাদ 





২০৯ 


 তর্করতু মহাশয়, পূর্বোক্ত পত্রের একস্থানে লিখিয়।ছেন,-_ 
প্রস্থ বংশীয় গান্ধার, পুরুবংশীয় কোন রাজার হস্ত হইতে গান্ধার প্রদেশ আচ্ছিম্ন 
করিলে, তাহার নামান্ছদারে ঙ্ প্রদেশের গান্ধার” নাম হয়। প্রচেতার বছ পুত্রগণের মধ্যে 
ফেহসেস্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন, আপনার এ মত মামি সমর্থন করি ; পুত্রের নাঁম 
আমার অনুসন্ধানে মিলে নাই।» " 
বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মত, এই সকল মতের সহিত আলোচনা করা 
আবশ্যক। তাহার বাক্যের মর্ম এই যে, “ক্রন্থার পুত্র গান্ধারের নামানুসারে যখন 
গান্ধার দেশের নামকরণ হইয়াছে, তখন দ্র্য ভারতের পুর্ববপ্রান্তে না আসিয়! 
পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই স্বীকার্ধ্য 1৮ গান্ধার ভ্রহার পুত্র নহেন__ 
চতুর্থ স্থানীয়, ইহা! পূর্বেবেই বল! হইয়াছে । অধস্তন পুরুষ দ্বারা বিজিত ও 
নামান্কিত হইয়াছে বলিয়।ই ত্রহ্যা গান্ধার দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
এরপ ম্বীকার করিবার কি কারণ থাকিতে পারে জানিনা । দ্র ভারতের পুর্ব 
দিকে উপনিবিষ্ট হইলেও, তাহার অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় গান্ধারের, পশ্চিম ভারতে 
রাজ্য বস্তার করিতে কি বাধা ছিল, এবং অধস্তন" পুরুষের নামের সহিত কোন 
স্থানের সম্বন্ধ পাইলেই, হার পূর্বব পুরুষগণও সেই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এমন 
মনে করিবার কি হেতু থাকিতে পারে, তাহাও সহজবোধ্য নহে। এবস্বিধ যুক্তিবলে 
দ্রহ্যাকে পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বোধহয় কেহই সম্মত হইবেন না। 
ক্রহার উপনিবেশ সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাস প্রণেত৷ স্লেহাস্পদ শ্ত্রীমান যতীষ্ত্র 
গা মোহন রায় মহাশয়ের মত অন্যরূপ, তিনি পত্রবেণী” প্রসঙ্গে 
আলোচন!। বলিয়াছেন, 
পরহগপৃত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই নদ নদী ত্রয়ের সন্মিনন স্থান ভ্রিবেণী বলিয়। পরিচিত। 
এই স্থান নারারণগঞ্জের বিপরীত কুলে সোণার গাও পরগণান্র অবস্থিত। 
“কধিত আছে, যষাতির পুত্র চতুষটপ্লের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র ক্রহ্থ কিরাত 
- তূপতিকে প্রণে পরাঙ্ুখ করিয়া কোপল (ক্রহ্মপুজ) নদের তীরে ব্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর 
সংস্থাপন পূর্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন ।» 
ঢাকার ইতিহাস_-১ম খণ্ড, ২৪ শ অঃ) ৪৭২ পৃষ্ঠ] 
তিনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন ১ 
প্ন্দরের রায় চৌধুরীগণের অধুষিত ভ্রাসন, রাজ! কৃষ্ণদেব প্রদত্ত বলির! রাজবাড়ী 
নামে পরসদ্ধ। আমাদের মতে উহা ক্রহার অনন্তর বংশীল্প কোনও রাজার বাস হইতে 


রাজবাড়ী আখ্য। প্রাপ্ত হয়।” 
ঢাকার ইতিহাস_-১মথ+, ২৪ অ+ ৪৮৮ পৃঃ 


প্রথম কথাটা প্রবাদ মুূলক। অনুসন্ধান করিলে, এই প্রবাদের ভিত্তি পাওয়। 


খা 


নামক স্থান অগাধ সাগর সলিলে নিমভ্জিত ছিল, একথা! বোধহয় কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। স্ুৃতরাং তথায় দ্রন্থযর উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হইতে পারে ন। 
এই প্রবাদ ত্রিপুর ইতিহাসেরও স্বীকার্ধ্য নহে । প্রকৃত প্রস্ত।বে সুবর্ণ গ্রামে, হিন্দু 
এবং মুসলমান বক্ষেশ্বরগণের রাজধানীই ছিল, তথায় কোন কালেই ত্রিপুরেশ্বরগণের 
রাজধানী স্থাপিত হয় নাই। 
দ্বিতীয় কথা আলোচনায় দেখা যাইবে, স্থবর্ণগ্রামের 'রাজবাড়ীর” সহিত ত্রিপুর 
রাজ্যের পরোঁক্ষ সম্বন্ধ আছে । সমসের গাজী, লবঙ্গ ঠাকুর নামক রাজ পরিবারস্থ এক 
“ব্যক্তিকে “লক্সমণ মাণিক্ নাম দিয়া, ত্রিপুরার রাজ! বলিয়া! ঘোঁষণ1 করিয়াছিলেন 
এই লক্মমণ মাণিক্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয় স্থবর্ণগ্রামে যাইয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার অধ্যুষিত স্থানই “রাজবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তন্ভিন্ন ত্রিপুরার কোন রাজ। স্থবর্ণগ্রমে বাস কিন্বা রাজপাট স্থাপন করেন নাই। 
এ বিষয় গ্রস্থভাগে আলোচিত হওরায় এস্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দেখা- 
যাইতেছে না।*% বিষয়টা রাজমালা দ্বিতীয় লহর সংস্থষ্ট, সেই লহরে বিশেষভাবে 
আলে।চনা করিবার সঙ্কল্প রহিল । স্বর্ণগ্রামর রাজবাড়ী যে দ্রন্থার শ্থাপ্জিত নহে, 
পূর্ববকথিত বিবরণ দ্বারাই তাস্। প্রমাণিত হইবে। 
এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত যতদুর সম্ভব আলোচিত হইল, আর 
এই সকল মত লইয়া কথ বাড়াইব ন1। ক্রহা্‌র উপনিবেশ সম্বন্ধে ত্রিপুর ইতিহাসের 
মত কিঃ এখন তাহা দেখা আবশ্যক । 
রাজমালায় মহারাজ দৈত্যের নামোল্লেথ থাকিলেও তৎপুত্র মহারাজ ত্রিপুরের 
শাদনকালের ঘটন৷ হইতেই উক্ত গ্রন্থের রচনা আরম্ত হইয়াছে। তৎপূর্বববর্তীগণের 
বিবরণ তাহাতে নাই। স্থতরাং ক্রন্থার উপনিবেশ সম্বন্ধীয় কোন কথা রাজমালায় 
পাওয়া যায় নী। রাজরত্বাকর” গ্রন্থে এবিষয় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে 
তাহাতে পাওয়া যায় ;-_ 8 
“জহুনিজ গণৈঃ সার্ধং প্রতিষ্ঠানাঘহিগতঃ। 
স্বধূনী তীরমাসাগ্ত সাগরাভিমুখো যষৌ ॥ 
হংদ সার দাত্যাহান্‌ নির্লানন সরাংসি চ। 
সমু্লত গিরিব্রাতান্‌ সৃগান্‌ নানাবিধানপি ? 
সিংহ ব্যাগ সমাকীর্ণ বনানি নিবিড়ানি চ। 
সাধুনাং শান্ত চিত্তানাং মুনিনা মাশ্রমাংস্তথা ॥ 
». নদীবে গবতীন্তত্ নদানুর্শি সমাকুলান্‌। 
শমীতাল বটাশ্বখান্‌ লতা পুষ্প সুশোভিতাঃ ॥ 


২৮০ 


কচিৎ কীচক লন্দোহান্‌ ধ্বনতে| বাধু যোগতঃ । 
ক্রহৃ: কৌতুহলাবিষ্ঃ পথি গচ্ছন্‌ দদর্শ বৈ ॥ 
কোকিলানাং কলরবং তথান্ত পক্ষিনামপি। 
নানাবিধানি গীতানি শুশ্রাব বন ব্ম্ানি & 
কচিৎ শার্দুল নিংহানাং গঙ্জনং হৃদ বিদারকম্‌। 
তথা বন্য বরা হাণা। মৃক্ষাণাং ভীষণংরবম্‌ ॥ 

কুত্র শিষ্যসমেতানা মৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাস্‌। 
ব্রহ্মঘোষং সুললিতং শুঞাব বিপিনান্তরে ॥ 

এবং গচ্ছন্‌ সব রাজন্‌ পঞ্চদশ দিনাস্তরে। 
পাস্থঃ সানুচরোক্রহথঃ গ্রাপজহ্রোস্তপোবনম্‌॥ 
সমালোক্যাশ্রমং তন্ত স্বাত্বা চ জাহুবী জলে। 
হিত্বা। পথশ্রমং তত্রাবাঁপ শাস্তি মনুত্তমাম্‌ ॥ 
প্রাপ্যাশিষং সুনেন্তত্মাৎ প্রীতি প্রোৎসুল্লদর্শনঃ। 
কপিলস্তাশ্রমং সোহথ প্রপেদে পুণ্যবদ্ধনম্‌ ॥ 

যত্র দক্ষিণগা গ্গালেতে সাগর সঙ্গমম্। 

গঞ্জ সাগরয্োর্ধ্যে ঘীপ একো মনো রমঃ & 
ষন্মিন্‌ দ্বীপে স ভগবান্বান ক(পিলো মুনিঃ। 
যনত্র ভাগীরথী পুণ্য। তদাশ্রম তণং গতা। ॥ 
কপিলেতি সমাধ্যাত৷ র্ববপাপ প্রণাশিনী। 
গজাশ রুথমুখ্যানাং গতির্ধতর ন বিদ্ততে। 

বসন্নপি পবিত্রেহত্র ভক্তিতঃ কপিলাশ্রমে। 
পিতৃশাপং চিস্তপিত্বা ক্র রুৎকঠিতোইভবৎ ৪ 

রাজ রত্বাকর--ঠ সর্গ, ৪-_-১৮ শ্লোক। 


স্থল মর্ম ;--দ্রা,্বগণ-সহ প্রতিষ্ঠান নগর হইতে বহির্গত হইয়া স্থুরধুনীর 
তারবর্া পথে সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। [তিনি বনপথে গমনকালে, দেখিতে- 
ছিলেন, কোথ।ও হংস সারসাদি 1বহগবৃন্দ সেবিত নিল সলিল-সরোবর শোভা 
পাইতেছে, কোথাও সমুন্নত গিরিনিচয়ে নানাবিধ মগ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, 
কচি সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সন্কুল নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান, কোথাও ব৷ প্রশাস্ত- 
হৃদয় মুনিগণের মনোরম জাশ্রম সমূহ শোভা! পাইতেছে, কোথাও শমী, তাল, 
বটাশ্বথাদি বৃক্ষ, লতাপুস্পে সুশোভিত হইয়। প্রকৃতির মহিমা! ঘেষণ! করিতেছে, 
ইত্যাদি। ক্ষু্মনা ভ্রহূ, সেই সকল সৌন্দর্য) দর্শন করিয়া, কৌতুহলাবিষটচিত্তে 
অগ্রদর হইতে লাগিলেন | এইভাবে কিয়দুর অঞ্রসর হইয়া দোঁখতে পাইলেন, 
কলনাদিনী আ্রোতস্থিনীকুল সাগরাভিমুখে সবেগে ধাঁবতা হইতেছে। আবার 
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নানাজাতীয় কলক বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কাঁকলিরবে বনপথ মুখরিত হইতেছে, 
কচি সিংহ শার্দ/লাদির হৃদয়বিদারক গর্জন ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোথাও 
সামগান মুখরিত তপোবনে শিষ্যকুল পরিবৃত ব্রন্মবাঁদী খধিগণ বেদাধ্যাপনে নিরত। 
এই সকল দৃশ্ঠ সমন্থিত পথে অনুচর পরিৰৃত ভ্রহ্যুং পনর দিবস অতিবাহিত করিয়া 
মহধি জহুর পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, এবং জাহুবীর পুত সলিলে ন্মানাদি দ্বারা: 
পথশ্রান্তি দুর করিলেন। মহধি জহর আতিথ্যে সুস্থ ও পরিতুষ্ট হইয়া ভ্রহ্া 
পুনর্বধার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন । দ্বক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গার তীরবর্তী পথে 
কিয়াদদুর অগ্রসর হইবার পর, ভাগীরখীর সাগর সঙ্গম শ্থানের সন্নিহিত এক মনোরম 
্ীপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই দ্বীপে ভগবান কপিল মুনির আশ্রম) সর্ববাপ 
প্রনাসিনী গঙ্গ! এই পবিত্র আশ্রমের পাদবাহিনী হইয়া 'কপিলা' নাম প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। তথায় গজ, অশ্ব ও রথাদি যান বাহনের গতিবিধি নাই । ভ্রুন্থয সেইস্থানে 
যাইয়।৷ তক্তি পরিপ্নুত চিত্তে বাদ করিতে লাগিলেন । পিতার নিদারুণ অভি- 
সম্পাত স্মরণ করিয়া! তিনি সর্ব উ্কন্ঠিত চিত্তে ক।লযাঁপন করিতেছিলেন। 
উদ্ধত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, দ্র পৈতৃক রাজধানী প্রততিষ্ঠানপুর হইতে 
বহির্গত হইয়া, গজার তীরবর্তী পথ অবলম্বনে গঙ্গ৷ স।গর 
সাপ ও পরনের সঙ্গমৈর স্সিহিত সগরহীপে যাইয়া মহামুনি কপিলের আশ্রয় 
মহিত ক্রহাবংশের নি 
ডি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের জীবন্থমূর্তি এবং সর্ববতত্বদর্শী 
এই মহামুনি কপিলই সাংখ্যদর্শন প্রণেত। এবং সগরবংশের ধ্বংস 
সাধনকারী। তিনি যধাতি নন্দন ত্রহযর ছুরবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে 


স্বীয় আশ্রম সানিধ্যে আশ্রর দান করিলেন। তখন,-_ 
. তিখোবাচ প্রদন্না্য কপিলত্তং নৃপাত্বজম্‌। পু 
মদ্বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়মেনোগমিষাতি ॥ 
যযাতেঃ শাপতো মুক্তিলপত্ত্যস্তে তব বংশ 12 । 
এতদৃবচে! নিশম্যাসৌ হ্ৃষ্ট চিন্তস্ততৌইভবত ॥ 
স্থাপস্লামাস তত্রৈব ব্রিবেগ নগরীং শুভাম্‌। 
প্রভাববানভূত্তত্র রাজশব তিরোহিতঃ ॥ 
স দৌঁদণ গ্রতাঁপেন বহুদেশান্‌ বশে নয়ন্‌। 
পালয়ামাস ধর্মেণ প্রজা আত্ম প্রজা ইব॥ 
যদ যদধিরুতং রাঁজ্যং ব্রিবেগ পতিন! নণ। 
তন্তৎ সর্ধবং তদারভ্য জিবেগ খ্যাতিমাগতম্ ৮ 
রাজরত্বাকর--৬ষঠ সর্গ, ১৯-২৩ প্লেক। 
স্ুল মর্ম ;-_মহধি কপিল নৃপনন্দনকে প্সন্নবদনে বলিলেন, আমার বরে এবং 


তোগের, দ্বারা তোমার পাপক্ষয় হইবে। এবং তোমার বংশধরগণ যযাতির শপ 
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হইতে মুক্তিলাভ করিবে । অতঃপর নৃপা তাজ ক্রন্া,-হৃষ্টচিন্তে মহষির সদয় বাক্যে 
্রবুদ্ধ হুয়া সেই স্থানেই ভ্রিবেগ নামক একটা উৎকৃষ্ট নগরী স্থাপন করিলেন। 
তথায় তিনি “রাজা? শব্দ বর্জ্জিত হইয়া ক্ষ অতীব প্রভাবশালী হইলেন। এবং দোর্দণড 
প্রভাপে -অনেকদেশ বশীভূত করিয়া, রাজধর্মানুসারে অপত্য নির্বিবিশেষে প্রজা 
পালন করিতে লাগিলেন । তাহার বিজিত সমস্ত দেশ গত্রবেগণ* আখ্যা লাভ 
' করিয়াছিল। দ্রহ্ু/র নুম্দরবনস্থিত ত্রিবেগে রাজধানী স্থাপনের কথা যাহার 
স্বীকার করেন না, তাহাদের মতের আলোচন! পূর্বেবেই কর! হইয়াছে। সগরদ্বীপ 
ও স্থন্দরবনে জ্রন্যাবংশীয়গণের রাজপাট থাকিবার কথ! ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া 
থাঁকিলেও তদঞ্চলে এই বংশের প্রভাব বিস্তারের নিদর্শন বর্তমান কালেও নিতান্ত 
ুল্লভ নহে। গুটী ছুই নিদর্শনের বিষয় পর পুষ্ঠায় আলোচনা! করা যাইতেছে। 

* পিত্ত শাপের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত দ্র, নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াও “রাঁজ। 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তৎপুত্র বক্র কপিল মুনির প্রসাদে 'রা'জ।' আথা। লাভ করিয়া- 
ছিলেনন। রাজরত্বাকরে লিখিত আছে $-_ 

“ক্রনথ্ পুত্র স্ততো বন্রঃ কপিলস্ত প্রসাদতঃ | 


পিতর্যুুপরতে ধীরে রাজাখ্যানমুপেধিবান্‌॥* 
রাগরত্বাকর-_৭ম সর্গ, ১ শ্লোক। 


দ্রস্থাবংশীয়গণ যযাঁতির অস্ভিনম্পাত কোন কাঁলেই বিস্বৃত হন নাই; তবে কাল প্রবাহে 
সেই স্বতি ক্রমশঃ শিথিল ভাঁব ধারণ করিয়াছে, একথ| সত্য । যঘাতি নৌকাবিহীন দেশে 
যাইবার নিষিত্ত দ্রন্থাকে আঁদেশ করিয়াছিলেন, সেই আদেশের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ক্রন্থ্য 
বংশীয় ত্রিপুরেশ্বরগণ অন্তাপি রাজামধ্যে নৌকা! প্রপ্তত করেন ন1। নৌক] নির্ধাণের প্রয়োজন 
হইলে, তাহার প্রথম পত্তনের কার্ধা রাজ্যের বাহিরে সম্পাদিত হইয়া থাকে। 

1 সাধারণতঃ তিনটা আ্োতের ( ত্রিমোহনার ) সন্িছিত স্থান “ত্রিবেগ, বা "ভরিবেণী' নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে। শতমূখী গঙ্গার সঙ্পিহিত সগরঘীপ ও ভৎদমীপবর্তী রাঁজ্যের 
গতরিবেগু, নাম হইবার কারণ অন্থসন্ধান করিতে গেলে, ছুইটা হেতু নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। ১ম-__গঙ্গার 'ত্রিপথগাধ নাম হইতে এভ্রিবেগ, নামের উত্তব হইতে পারে। 
গর্রিপথগ! নাম সম্বন্ধে পুরাণে পাওয়! যায় ৮ 


“গঙ্গা জিপথগা নাম দিব্যাতাগীরথীতি চ। 
স্রীন্‌ পথো ভাবয়ন্তীতি তন্মাৎক্রিপথগা স্থৃতঃ ॥” 
বাল্সীকি রামায়ণ-_আঁদিকাণ্ডঃ, ৪৪ সর্গ, ৬ ঙ্সোক। 


মন্্,--এই দিব্যাদীগঙ্গা, ভ্রিপথগা ও ভাগীরথী নামে লোঁক বিখ্যাত! হইবেন । তিন 
্িস্থ দিক! প্রবাহিতা হইলেন, এইজন্ত ইহার ধত্রপথগা' নাম লোকে প্রচারিত হুইবে। 
২য-দ্রহার পৈতৃক রাদ্য ভ্রিবেণীতে (প্রয়্াগের সন্মিহিত স্থানে ) ছিল। সেই ত্রিবেপীর 


স্থতিরক্ষাকল্পে রাজ্যের নাম “ক্রিবেগ” হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাই অধিকতর সঙ্গত কারণ 
বলিয়। মনে হয়। 


২৪০ 


€১) মহারাজ ব্রিলোচন, চতুর্দশ দেবতার অর্চনার নিমিত্ত দপ্ডীদিগকে 
সগরদ্বীপ হইতে আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উদ্ধত এবং অধার্টিক 
ত্রিপুর তখনও জীবিত আছেন মনে করিয়া, দণ্তীগণ ব্রিলোচনের আহ্বানে আদিতে 
সাহসী হন নাই। পরে রাজা স্বয়ং সগরত্ীপে যাইয়! ভীহা'দিগকে আনয়ন করেন। & 
পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার নিমিত্তও সময় সময় দণ্তীদ্িগকে আহ্বান করিবার 
আভাস পাওয়। যাইতেছে।ণ এই সকল ঘটনার ছার! স্প্টই বুঝা যায়, সগর 
দ্বীপের সহিত, ত্রিপুরার ঘনষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং এতদুতয় স্থানের মধ্যে সর্বদাই 

বাদ আদান প্রদ।নের ব্যবস্থা ও পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা! ছিল । এই 
স্থানের দণ্ডীগণের সংবাদ পূর্বেই মহারাজ ত্রিলো'চিনের জানা ছিল 7 এবং মহারাজ 
ত্রিপুরের অন।চারের কথাও দণ্তীগণ জানিতেন। রাজ রত্্বীকরের মতে, এই দণ্তীগ্গণ 
পূর্বেও দ্রুন্য সন্তভনগণের দেবতার সেবাইত ছিলেন, মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচারে 
তাহার সেই কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সকল ঘটনা! আলোচনায় 
হৃদয়ঙ্গম হইবে, সুন্দরবনে রাজধানী থাকা কালেই এই সাধুপুরুষগণের সহিত 'াজ- 
বংশের ঘনিষ্ঠত! জন্মিয়াছিল এবং সেই সুত্রেই কির!ত দেশে রাজ্য স্থাপনের পরেও 
তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল । 

(২) দন্তী (চন্তাই) ত্রিপুর রাজবংশের বিবরণ প্রাচীনকাল হইতে সংগ্রহ 
করিতেছিলেন। রাজমালা, রাজরত্বাকর প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিহাসূ, চস্তাইর 
মুখবিঃস্থত বাক্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এতছ।রাও ত্রিপুর রাজবংশের সহিত 
সগরদীপের নিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে। লগর দ্বীপে উপনিবিষ্ সাধুপুরুষগণ ত্রিপুরার 
পুরাবুত্ত সঞ্চলনে ব্রতী হইবার অন্য কোন কারণ খু'জিয়৷ পাওয়! যায় না। 

(৩) স্থুন্দরবনে স্থাপিতা ত্রিপুরাশ্ুন্দরী মুর্তি দ্বারাও ব্রিপুরার সহিত উক্ত 
প্রদেশের সম্বন্ধ সুচিত হয়। শ্রীযুক্ত কালিদ।স দণ্ত মহাশয় “ন্থন্দরবনের প্রাচীন 





* রাদমালা__ প্রথম লহর, ত্রিলৌচন খ্ঁ, ২৭ পৃষ্ঠা। রাজ রদ্বাকর__দক্ষিণ বিভাগের 
চতুর্থ সর্গেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে । 
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ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিপুরাস্থন্দরীর উল্লেখ করিয়াছেন।* তাহার প্রবন্ধে 
অন্থলিলের নামও পাওয়া যায় । প্রবন্ধের কিয়দংশ নিন্সে উদ্ধৃত হইল /-- 
বর্তদান সময়ে উক্ত গ্রদেশের প্রচীনতত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্যে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম 
কুলে বড়াশীতে অনুলিঙ্গ, ছত্রভোগে ্রিপুর1 সুন্দরী ও অন্ধ মুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি 
গ্রাচীন হিন্দু তীর্থক্েত্র বিগ্তামান আছে।” 
ভ্রিপুরা সুন্দরী” শব্দের পাদটাকায় লিখিত হইয়াছে ;__ 
পত্রিপুরা সুন্দরী তীর্ঘক্ষেত্রে এইক্ষণে ত্রিপুরা বাল টভরবী নাকী এক দাঁকময়্ী দেবীমূর্তি 
প্রতিঠিহা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে, উহ! একটা পীঠস্থান। এবং 
দেবী ব্রিপুরান্ুন্দরী শক্তি ও বড়াশীর অন্থুজি্গ ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর 
'বঙ্ষঃস্থল বেকের ছাঁতি ) পড়িয়াছিল। *% * & কথিত আছে যে, উক্ত ব্রিপুরাকুন্দরী দেবীর 
: মনির বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্তী কাটান দীঘি নামক স্থানে ছিল। পরে 
- উহা তথ! হইতে ছত্রভোগে স্থাঁনাস্তরিত হয়। এইজ্জণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্তঘান 
আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালের ঝাড়ে উক্ত প্রাটীনমন্দির পড়ি! 
যাইবার পরে ইদানীন্তন মন্দিরগৃহ নির্িত হইয়াছে”। 
তরিপুর! সুন্দরীর উপরিউক্ত বিবরণ কথিত প্রবন্ধে পাঁওয়! যাইতেছে । অন্দু- 
লিঙ্গের বিবরণ বড় বেশী পাওয়া যায় নাঁ। জীস্রীমহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার 
পথপ্রসঙ্গে শ্রীম্ড বৃন্দাবন দাদ ঠাকুর উক্ত বিগ্রহের কথঞি বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা এই ;-__ 
“এইমত প্রভূ জানুবীর কুলে বুলে। 
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতৃহলে ॥ 
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী। 
বহিতে আছেন সর্বলোকে করি সুখী ॥ 
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে। 


“অস্থুলিজঘাট' করি বোলে সর্বরজনে ॥ 
চৈঃ ভাঃ১ঘস্তা খঃ১ ২ অধ্যায়। 


এই অন্থুলিঙ্গ উদ্ভবের একটা বিবরণ উত্তগ্রস্থে পাওয়া যায়, সেই সুদীর্ঘ 
কাহিনী এসম্থলে প্রদান করা অনাবশ্যক | 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ধনপতির সিংহল যাত্রার পথের যেভৌগোলিক বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও ত্রিপুর! স্থন্দরী এবং অন্ুলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায় ; 


নিঙ্গে তাহ! দেওয়া! যাইতেছে,_ 
শনাচনগাছ। বৈষ্ণবঘাট! বামদিকে থুইয়া। 
দবক্ষিনেতে বাঁরাশত গ্রাম এড়াইদ্া ৪ 


নিতু হননি ৮ জিন রানি 7 ররর ৮৮: চারের স্বন্ন্রা 


ঞ 
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ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা | 
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা ॥ 
ত্রিপুরা পুৰিয়া সাধু চগিলা স্বর । 


অস্থুলিক্ষে গিয়া উত্তরিল! সাগর 1” 
কবিকন্কণ চণ্ডী। 


এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, কবিত্বয়ের সময়ে ব্রিপুরান্থন্দরী দেবী ছত্রভোগে 
ছিলেন । ইহারও পূর্বববর্তীকালে এই বিগ্রহ কাটান দীঘি নামক স্থানে থাকিবার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 

শ্রদ্ধস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহার রচিত যশোহর 
খুলনার ইতিহাসে ত্রিপুরান্থন্দরীর কে'নও বিবরণ প্রদান করেন নাই। তিনি 
অন্থুলিজের কথ! বলিয়াছেন,__ 

“শিশাক্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থানে শিবমুন্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাঁতিয়াগড়ে 
সথগ্রসিদ্ধ অন্ধুলিঙ্গ শিব, কালীঘ।:ট নকুলেশবর, 'ছগঙ্গায় গঞ্গেশ্বর শিব, কুশদহে যমুনাতটে , 
লাউপাণা নামক স্থানে জণেশ্বর শিব, এই সময়ে বাঁ তাহার অবাবহিত পরবর্থা যুগে প্রতিঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া বৌধ হগ্জ। 

যশোহব খুলনার ইতিহাস--১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠ! । 
এই গেল অস্ুলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা। ব্রিপুরাস্থন্দরী কাহার প্রতিষ্ঠিতা, তাহা 
কেহ বলিয়াছেন, এমন জানিনা । ব্রিপুর ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক যে বিবরণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা পরে দেওয়া যাইবে । 
পূর্ব্বোদ্ধত বিবরণে জান! গিয়াছে যে, ধ্রপুরা! স্ন্দরী গীঠদ্দেবী, এবং সতীর 
বক্ষঃস্থল পতিত হওয়ায় এই পীঠের উত্তব হইয়াছে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। 
কিন্তু তন্ত্র চুড়ামণি, পীঠমালাতন্ত্র, দেবী ভাগবত, কালিকা পুরাণ ও শিব চরিত 
প্রভৃতি গ্রস্থে সুন্দরবনে গঠপ্রতিষ্ঠার কোন কথা পাওয়া যায় না। একমাত্র 
কুব্িকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে, গঙ্গা সাগর সঙ্গমে সিদ্ধ পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু 
দ্বেবীর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা এই পীঠের উদ্ভব হইবার উল্লেখ উক্তগ্রন্থে নাই। 
শান্ত্রান্সারে দিদ্ধপীঠ দেবীর অঙ্গ ব্যতীতও প্রতিষিত হইতে পাঁরে। তন্ত্রের 
বিধানে, যে স্থানে দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ পশুবলি হইয়াছে, অথবা যে স্থানে 
কোটি হোম বা কোটি সংখ্যক মহাবিদ্যামন্ত্র জপ হইয়াছে, সেই স্থানকে লিদ্ধপীঠ 
বলে, যথা,__ 
“জাতোলক্ষ বলি্ধত্র হোঁমো। বা কোটি সংখ্যকঃ। 
মহাবিগ্তা অপঃ কোটিঃ সিদ্ধ পিঠ: প্রকীর্তিতঃ॥” 


০১ 
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ইহার কোন এক কারণে সাগর সঙ্গমে সিদ্ধপীঠের, প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিছ্ছে। এই 
সি্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কুজিকাতন্ত্রের মতে 'জ্যোতির্যী'। এই স্থানে 
প্রাচীনকালে কোন মস্তি থাকিবার প্রমাণ নাই। ত্রিপুরাস্ন্ী মুক্তি যে পরবতী 
কালের স্থাপিতা, সম্যক বিবরণ অ!লোচনা করিলে ইহাই বুঝা বায়। 
গীঠদেবী ত্রিপুরাস্থন্দরী একমাত্র ত্রিপুরায়ই অধিষ্ঠিতা, অন্য গীঠে দেবীর এই 
নাম নাই। পীঠস্থানের বিবরণ সম্বলিত সমস্ত শাস্ত্গ্রস্থই একবাক্যে বলিয়াছেন__ 
ধত্রিগুরায়াং দক্ষপাদ দেবী ত্রিপুরাহ্থন্দরী”। এরূপ অবস্থায় স্থন্দর বনে অবস্থিত 
দেবীর নাম 'ব্রিপুরাসথম্দরী কেন হইল, এই বিশ্রহের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কি 
ূত্ে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহা! অনুসন্ধানের বিষয়। 
পুর্বে পাওয়া গিয়াছে, দেবীঘূর্তি দারুময়ী। ত্রিপুর ইতিহাসের সহিত এই. 
. প্রতিমার এক অচ্ছেষ্া সন্বদ্ধ পাওয়া যাইতেছে । পরাঙ্গরত্বাকর, গ্রন্থে মহারাজ 
প্রত্দনের পৌর কলিন্দ নাম! ভূপতির নিবরণে বর্ণিত হইয়াছে ;__ 
শ্ত্রবেগাৎ পুর্বদেশে স মন্দিরস্‌ সুমনোহরং। 
নির্ধায় স্থাপয়ামাস ত্রিপুরানুন্দরী পরাং ॥ 
চতুভূ'জাং দারুময়ীং যথোক্ত বিধিপূরব্বকং | 
অগ্াপি বর্ততে রাজন্‌ লা মূর্তিঃ স্গ্রাতিষ্ঠিত।“ 
রাজরত্বাকর-_ দক্ষিণ বিভাগ, ১ম সং, ৬৭ শ্লোক। 
হৃন্দরবন ও সগরদীপে ত্রনথার স্থাপিত রাজ্যের নাম যে, 'ভ্রিবেগ” ছিল, ভাহা 
পৃর্ব্বেই বলা হুইয়াছে। রাজরত্বাকরের বণিত মুর্তি ও সুন্দরবনে 
হুদয় বনে ব্রিপুর! নি 
হনরী মুত হবি প্রতিিত! মৃত্তি অভিন্ন, ইহা অতি সহজবোধ্য । এখন এই 
কে? দেবীর স্থপয়িতার পরিচয় পাওয়া! আবশ্যক । 
রাজরত্বকরে পাওয়। যায়, দ্র্্যর অধস্তন ২৪শ স্থানীয় মহারাজ শত্রিং ঝা 
শক্রজিত পর্য্যন্ত ত্রিবেগের রাজপাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শক্রজিতের পুভ্র মহারাজ 
প্রতর্দন কিরাত দেশ জয় করিয়! ব্রহ্মপুত্র তীরে অন্য রাজ পাট স্থ'গন করেন 
এখানেও রাজধানীর 'ত্রিবেগ নাম অক্ষুপ্ন রাখা হইয়ছিল। কালক্রমে সেই 
ত্রিবেগ রাজ্যই 'ত্রিপুরা” আখ্য। লাভ করিয়াছে; এতদ্বিধয়ক বিবরণ পরে দেওয়া 
যাইবে। কিরাত ভূমিতে নব রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরেও অনেক কাল সুন্দরবন 
প্রভৃতি প্রদেশ উক্ত রাজ্যের অস্তনিবিষট খাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।* নববিজিত 
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কিরার্ত দেশে (ত্রিপুরায়) গীঠস্থান থাকিবার কথা পূর্বে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে; প্রস্থ ভাগেও ইহার বিস্তুত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ঞ%* এই পীঠ দেবীর 
নাম গতিপুরা সুন্দরী? 

কিরাত-বিজয়ী প্রত্্দনের পুত্র প্রমথ এবং তৎপুজ্র কলিন্দ |? ই'হারা কখনও 
সাগর-সঙ্গমৈ এবং কখনও তরহ্গপুজ্বতীরে অবস্থান করিয়া শাসন্দণ্ড পরিচালনা 
করিতেছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে ; মহারাজ 
কলিন্দ কর্তৃক সুন্দরবনে ত্রিপুরা সুন্দরীর এতিষ্ঠাই ন্াধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান । 
ত্রিবেগপতিগণ পুরুষ পরম্পর। পীঠদেবী ত্রিপুরান্ন্দরীর প্রতি” বিশেষ 
শদ্ধাবান ছিলেন, রাঁজমালায় এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। ত্রিপুরায় বর্তমান 
কালেও সেই ভক্তিরদের অনাবিল ক্োত সমভাবে প্রবহিত হইতেছে । ব্রহ্মপুত্র 
তীরে অবস্থানকালে যেমন রাজ্যমধো অবস্থিত পীঠদেবীর সেবা পুজা! দ্বারা আনন্দ 
উপভোগ কর! হইত, সুন্দরবনে অবস্থানকালেও সেই শাশ্বত-আনন্দ উপভোগের 
অভিপ্রায় মেই স্থানেও ব্রিপুরাস্থন্দরী মুগ্তি স্থাপন কর! হইয়াছিল, ইহাই বুঝ! 
যাইতেছে । এতদ্বাতীত ত্রিপুরায় অবস্থিত পীঠদেবীর নামানুকরণে ত্রিপুরেশবর 
কর্তৃক সুন্দরবনে দ্বিতীয় মুর্তি স্থাপনের যুক্তিযুক্ত অন্য কোনও কারণ বিষ্কমান নাই। 
অঙ্দুলিল্সের সহিত এই দেবীণুর্তির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, 
্রিপুরাস্থন্দরী ভৈরবী এবং তম্থুলিঙ্গ তৈরব। এই লিঙ্গ-বিগ্রহ শশাঙ্কের রাজ" 
কালের প্রতিঠিত বলিয়া! সতীশবাবু অনুম(ন করিয়! থকিলেও আমর! 'এই বিগ্রহ 
এবং দেবায়তন মহারাজ কলিন্দের কীন্তি বলিয়াই মনে করি | এই অনুমান ভিত্তি- 
হীন নহে। ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক সুন্দরবনে শিবমন্দির নিন্মীণের যে প্রমাণ পাওয়! 
যায়, তাহা অঙ্কুলিঙ্গের মন্দির হইবার সম্ভাবনাই অধিক । % 





* রাজমালা--১ম লহর) ১২২ পৃষ্ঠা 1 
+“পরলোকং গতে তঙ্গিন্‌ মহারাঁজে প্রতর্দনে। 
তৎপুভ্ঃ গ্রমথো নাম নৃপালন মথারুহৎ ॥ 
ততে। বীর্যেন কৃত্বাসৌ প্রবলাঁরি পরাজয়ং। 
নির্বৈরং ত্রিপুরংমত্থা। সংবতৌ। প্রমথো নৃপঃ॥  * 
কলিন্দ নামি তৎপুত্রে সন্তৃতেত্চিরেণ সঃ। 
রাজরত্বাকর__দক্ষিণ বিভাগ, ১ম সং, ১-৩ শ্লোক। 
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প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত স্বীয় আধিপত্য বিহীন স্থানে দেবালয় বা বিগ্রহ 
গ্থাপন কর! কোন রাজার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না । অতএব এই ব্যাপারে 


সচ্দরধনের সহিত দ্রনযবংশের যে সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে, তাহা আধিপত্য সূচক 
ব্যতীত অন্থ কিছু মনে করা সঙ্গত হইবে ন| | 


্রনথ্ প্রথমে যে সগরদীপেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, পুর্বেবাক্ত বিবরণ সমুহ 
দ্বার! তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ত্রিপুর ইতিহাস একথা স্পষ্টভাষায় 
সগরীগই ক্রহার প্রথম ঘোষণা করিতেছে । ইহার বিরুদ্ধ মতবাদীগণের মধ্যে কেহই 
৪৬ হথাদ। এরপ স্থদৃঢ় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং এই 
মত পরিত্যাগ করিয়। তাহাদের মতে সায় দেওয়! নিতান্তই অসস্তব। 


জরিবেগ-রাজপাটের বিশুদ্ধ অবস্থান নির্ণয় কর! বর্তমান সময়ে সম্ভব হইবে না। 
. কারণ, সগরদ্বীপ ও সুন্দরবনের বক্ষের উপর কতবার খগ্ড প্রলয়ের অভিনয় 
হুইয়াছে--কতবার তদঞ্চল সাঁগরসলিলে নিমজ্জিত হইয়|ছে, কতবার সেই সমৃক্ধ 
- প্রদেশ জন প্রাণীহীন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহ সম্যক্রূপে নির্ণয় কর! 
টনি নি মানবশক্তির অতীত। এই প্রদেশের এক একবার পতনের পরঃ 
অব বিগর্টয়ের শত শত বর্ষেও পুনরুখ্খান সাধিত হয় নাই। এইভাবের উত্ধান 
বিষণ পতন অনেকবার ঘটিয়াছে। ঝড়, ভূমিকম্প, প্লাবন এবং মঘ ও 
পর্ শীজদিগের অত্যাচারে এতশুপ্রদেশের বারম্থার যেরূপ অবস্থা! বিপর্ধযয় খটিয়াছে, 
অগ্ক কোন দেশের উপর এরূপ মুহুর্মূহঃ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপপ্রব 
সংঘটিত হইয়াছে কিনা, জানা নাই। আবার এতদঞ্চলের ভূনভাগ প্রাচীনকালের 
তুলনায় দক্ষিণদিকে শত শত মাইল প্রসারিত হইয়াছে । অনেক প্রাচীন কান্তির 
সমাধিক্ষেত্রে নব নব কান্তি প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিয়াছে। এক একস্থানের এবস্থিধ 
বিবর্তন বহুবার ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন তত্বের সন্ধান লওয়া কোন ক্রমেই 
সম্তব,হইতে পারে না। 
সুন্দরবনের কথ। ছাড়িয়া দিয়! একমাত্র সগরদ্বীপের উত্থান পতনের বিবরণ 
আলোচনা করিলেও বিশ্মিত হইতে হয়। এই দ্বীপ স্থন্দরবনের নিন্দেশে বঙ্গৌপ- 
সাগরগর্ভে অবস্থিত । মহামুনি কপিলের পবিত্র আশ্রম বক্ষে ধারণ করিয়া এই 
স্থান ধন্য হইবার কথ! পূর্বেবই বলা হইয়াছে । পুরাক।ল হইতে এই দ্বীপ তীর্থক্ষেত্র 
সাপের উতধান বলিয়া পরিচিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান কালেও 
পতনের বিধয়ণ। মাঘ মাসে এইস্থানে সহস্র সহ াত্রী-সমাগম হইয়া থাকে। 
রাম।য়ণে পাওয়। যাঁয়। সুষ্যবংশীয় সগর রাজার যষ্ঠিসহত্র তনয় মহধি কপিলের 


১০৩) ১৯২০ (৯ ১১০৭) টিকা টক 7০) এর ৯৯৩1 কার তা সিনা 


৩০৩ 


ভাগীরঘী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া তীহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রদ দিখিজয় 
করিয়া গঙ্গাজোতের মধ্যবর্তী দ্বীপে কাত্তন্তস্ত স্থাপনের যে উল্লেখ পাওয়া যায়,& 
তাহা এই সগরত্বীপ। তদনস্তর যযাতিনন্দন ভ্রহা, এইস্থানে আসিয়া 
মহামুনি কপিলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কালে যে এই স্থান 
সমৃদ্ধ জনপদ মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পরবর্তী কালেও 
ইহার অবন্থা , বিশেষ উন্নত ছিল। এইস্থানের সংস্কত বিগ্ভালয় এবং ত্রিপুরেশ্বরের 
স্থাপিত শিবালয় এককালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল কবিকন্কণ 
চণ্তীতে শ্রীমন্ত সাগরের সিংহল যাত্রার পথের বিবরণে এইস্থানের উল্লেখ পাওয়া 
যায় তাহা মুসলমান রাজত্বকালের কথা! প্রতাপা্দিত্যের শাসনকালে এখানে 
সামরিক নৌ-বহরের আড্ড! এবং দৃঢ় ছুর্গ ছিল। কেহ কেহ প্রতাপাদিতাবে ই 
সগরত্বীপের শেষ রাজা বলিয়াছেন। বিদেশীয় এতিহাসিকগণ প্রতাপাদিত্যকে 
চ্যাণ্ডিকাণের (009087 ) অধিপতি বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় 
জীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মতে চ্যাপ্ডিকান ও সগরতীপ অভিন্ন ।$ 

প্রতাপাদিত্যের পরবর্তী কালেও সগরতীপের সম্মদ্ধি কম ছিল না। এই স্থানে 
৬৮৮ খুষ্টাবেও ছুই লক্ষ লোকের বাঁস থাকিবার কথ। জানা যায়। সেই বসরই 
হা *'বঙ্গান্‌ উৎখার তরসা নেত| নৌ সাধনোন্ততান্‌। ও 

নিচখান জয় স্তসভান্‌ গঙ্গ! মোতোহস্তরেযু সঃ ।” 
রঘুবংশ--৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক। 
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£ হেখানে সগর বংশ, ্রদ্ধশাপে হইল ধ্বংস ০ 
অঙ্গার আছিল অবশেষ ; 
পরশি গার জলে, বিমানে বৈকুষ্ঠে চলে 
হৈয়া সব চতুভূজ্জিবেপ। . 
মুক্চিপদ এই স্থান, এই খানে করি লান 
চল ভাই সিংহল নগর ; 
তর করিয়া জলেঃ ডিঙ্গালয়ে সাধূ চলে, 
গাইল মুকুন্দ কবিবর। 
কবিকম্কণ চণ্ডী,_প্রীমন্তের সিংহল যাত্রা। 
প্রভাপাদিত্য_ উপক্রষণিকা, ১৩৬-১৪৫ পৃঃ। 
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৩/০ 


ভীবগ জলগ্লাবনে এই বিপুল জনপদ বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রমাণ স্থলে 
নিঙ্গোধূত উক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে। 


পু 75815105015 03৩ 0000096100. 06 081০02) 1 (588০1 [51570 ) 
০০7681060 &. 600818007০6 2,০০,০০০ 50815, আ01% 10005 0159৮177658 
আও ৪৩০৮ 2৮3) 0) 20 17017096000, 
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মর্ম-কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার ছুই বতসর পূর্বের এই স্থানের 

(জঙ্গর দ্বীপের ) লোক সংখা! ছুইলক্ষ ছিল। ১৬৮৮ খৃঃ অন্যের এক জল প্লবনে 
নেই জনপদ ভাসাইয়। দিয়াছে। ও 
* রেভারেও্ড, জেম্স্‌ লঙ সাহেবও এইকথাই বলিয়াছেন। তিনি আঁরও বলেন 
যে, প্যারিশ নগরে 13801196095 7১০৪19 এ পর্ত,গীজদের অঙ্কিত বজদেশের 
_একখণ্ড মানচিত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনশত বহসরের প্রাচীন । সেই 
মানচিত্রে সগর দ্বীপের সমুদ্রোপকুলস্থিত পাঁচটা নগরের নাম ছিল।& এতত্বারাও 
উক্ত দ্বীপের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 
.: ১৬৮৮ স্বর প্লীবনের পরে লগরদবীপে আর মনুষ্য বনতি হয় নাই |? এখম 
এই স্থান হিংত্র্তপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে পরিণত অবস্থায় আছে । প্রতাপাদিত্যের 
ুপ্তপ্রায় কাত্তির ভগ্রাবশেষ ব্যতীত বর্তম/নকালে সগরদ্বীপে বা সুন্দরবনে 
অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন বড় একট। পাওয়া যায় ন।। এরূপ 
অবস্থায় দ্রন্া বা তাহার বংশধরগণের এতদঞ্চলে ঝাসের ব! আধিপত্য স্থাপনের 
: প্রমাণ প্রদর্শন করা যে অসম্ভব, একথ| বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন 
না। সঙ্গীয় মানচিত্রে এই দীপের বর্তমান অনস্থান জানা যাইবে, কিন্তু তদ্দারা 
প্রাচীনকালের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে ; তাহা বুঝিবার উপায়ও নাই। 
১: পূর্বেধাক্ত বিবরণ সমূহ আলোচনায় ত্রহা,র সগর দ্বীপে অবস্থানের যে আভাস 
গাওয়! ধাইতেছে, তাহার তুলনায় অন্যস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের যুক্তি নিতান্তই 
দুর্বল । অতএব দ্রহা, সগরঘীপে প্রথম আশ্রীয়লাভ করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার 
করিতে বোধ হয় কাহারও আপন্তি হইবে না। 

রাজমালার বিষয়ীতৃত ত্রিপুর রাজবংশ ক্রহূর সন্তান কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন 
জিপুর হানবংশ উত্থাপন করিতে কেহ কেহ কুষ্টিত হন নাই। ইংরাজগণের 

ক ন্থাদ। মতই এই প্রশ্নের মূল সূত্র | ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাপুরুষ 
স্বতঃপ্রবৃত হইয়া অনেক লুগ্ত পুরাতত্বের উদ্ধার ত্বারা আমাদের অশেষ কল্যাণ 
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৩৩ 

-সাধন করিয়াছেন। এই সহ্ৃদর়তাঁর জন্ ভারতবাসীগণ তাহাদের নিকট চিরক্তভন্তত। . 
পাশে আবদ্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের জাতীয় 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবার ভারতের ইতিহাসকে এমনই বিকৃত করিয়াছেন যে, তাহ! 
দেখিলে হাসিও পায়_-দুঃখও হয়। রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
বলিয়। সিদ্ধান্ত কর! এই শ্রেণীর এঁতিহাসিকের কার্য । ইহাদের লিখিত রামায়ণের 
সমালোচনার কথা উত্থাপন না করাই ভাল। অনেকে আবার অনুসন্ধানের কষ্ট 
লাঘবের ইচ্ছায়ও অন্যের ন্বান্ধে তর করিয়! ভ্রমবর্তে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন । 


এই শ্রেণীর আরাম প্রিয় এতিহাসিকগণই যুক্তি প্রমাণ না! দ্দিয়া, খাঁমখেয়ালী- 

ভাঁবে ত্রিপুর রাজবংশকে তিববতীয় ব্রচ্ধ! (1719090) 73810)8) ) বলিয়া ঘোষণা 
শসা ইতিহাসিক, করিতে কুষ্টা বোধ করেন নাই ।% আলোচনা করিলে দেখ৷ যাইবে, 

গণের মত ।  তীহারা। এ বিষয়ে অনুমানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। 
এই সকল ভিব্িহীন মতকে গিভীর গবেষণ।ঃ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দেশীয় : 
কোন কোন এঁতিহাসিক দ্বিধা বোধ করেন নাই। যদি ইংরেজ এঁতিহা'সিকের 
কথার উপর নির্ভর করিয়!ই তীহ।র! ক্ষান্ত হইতেন, তবে মনে করা যাইনে পারিত 
যে, নিজেরা এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহের নিমিন্ত কোন রকম চেষ্টা করেন নাই, 
পরের কথ। লইয়ই কাজ সারিয়াছেন। কিগ্তু তাহা মনে করিবার৪ উপায় নাই। 
কেহ কেহ বেদ পুরাণ ঘ।টিয়া এতদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃন্ত হইতেও ত্র'টা করেন নাই। 
রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় উহাদের একজন। তিনি 
বলিয়াছেন, 

খগ্েদ সংহিতাঁর চতুর্গ, সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে বারংবার যযাতির পঞ্চ পুত্রের নাম উল্লেখ 
রহিগ্নাছে। সুতরাং তাহারা তদপেক্ষ! প্রাচীন ঈটতেছেন। জগতের আদি গ্রন্থ খ্থেদ 
অপে্গণ প্রাচীন ক্রহ, ও তাছার পুত্র কিরূপে ত্রিপুরা উপনলিবিষ্ট হুইয়াছিলেন, তাহা অব- 
ধারণ কর! মানব বুদ্ধির অগম্য |” 

কৈলাস বাবুর রাজমালা-_১ম ভাঃ, ৪র্থ অং, ৩২--৩৩পৃষ্ঠা। 
খখেদে যাহার নাম পওয়া যাঁয়, তিনি বেদ অপেক্ষ। প্রাচীন হইবেন, ইহ 

সঙ্গত ধারণা নহে। এতদ্বারা বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বাধিত হয়। এরূপ 
প্রশ্ন প্রাচীনকালেও উঠিয়াছে এবং তাহার মীম।ংসাও সেইকালেই হইয়াছে। ব্রহ্মসুত্র 
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৩//৪ 
'শাঁয়ন ভাষ্য, বৃহদারণ/ক প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলেই তাহা জানা যাইতে 
প্রারে। সেই পুরাতন কথ। লইয়া বাক্‌ বিতণ্ডা করা নিরর্থক বিশেষতঃ এরূপ 
জটিল সমস্তার মীম/ংস! করিতে যাইয়া! উপহাসাস্পদ হইবার ইচ্ছাও নাই। 

দ্র ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইবার কথা কৈলাস বাবুর স্বকল্লিত বাক্য। 
স্থূল কথা, খথেদোক্ত প্রাচীন ত্র ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব পুরুষ হইতে পারেন ন! 
ইহা বলাই কৈলাস বাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু তিনি বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন 
নাই ফে খাথদোক্ত দ্য ও মহাভারতের কালের দ্রহ্যা এক ব্যক্তি বলিয়! মনে 
করা সঙ্গত হয় না। কল্পভেদে মহ।পুরুষগণের পুনঃ পুনঃ আবির্ভীব ও তিরোভাৰ 
হইয়। থাকে । * বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির অধ্যাপক পৃজ্যপাদ মহ!মহো- 
পাধায় শ্রীযুক্ত অন্নচরণ তর্ক চূড়ামণি মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে এতৎ 
বন্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই উদ্ধত করা ঘাইতেছে,_- 

১। "বেদ দি অনাদি অপৌরুষেয় হয়, তবে বেদের গ্রতিপাদ বিষয়ের কাল দ্বার! 
পরিচ্ছেদ হইতে পারে ন|। ক্রন্য বা তৎপুর্পগণ এই কা1লচক্রের একটা ক্ষুদ্র বিন্দু, তাহারাও 
বছবার উৎপন্ন ও প্রধ্বস্ত হইয়াছেন। এই ধারাবাঁঠিক সংসাঁর চক্রের বিবৃতি বেদ ব্তীত 
কিসে হইতে পারে ?” 

২) “বেদ যদ ঈশ্বর বাঁক্য বলিয়া অপৌরুষেন্ন হয়, তাহ। হইলে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, কালব্রয়ের 
মধ্যে তীছার অবিদিত কিছুই নাই। বেদে ষদি ভবিষাৎ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তাণ দোষের বা 
অপঙ্গতির কারণ নহে ।” " 

এই উক্ভিতেও দ্রন্থয গুভূতির বারন্বার শাবি9্ভাবের কথা পাঁওয়া যাইতেছে । 
তার! ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খথেদে যে সকল মহাপুরুষের নাম পাওয়া 
যায়, তীহাদরের সকলেরই বংশ লোপ হয় নাই। এরূপ স্থলে ভ্রথ্যবংশের 
বিস্তমানতা অস্বীকার করিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে জানি ন7া। অন্ততঃ 
কৈলাসবাবু কোন যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। “তাহা অবধাঁরণ করা মানব 
বুদ্ধির অগম্য” বলিয়াই তিনি বাক্য শেষ করিয়াছেন। তাহার মতে বৌদ্ধ-বিত্বেধী 
্রাক্মণগণের কৃপায় ত্রিপুরার ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে ৷” বুদ্ধদেব কতকালের-_ 
ত্রিপুরার কষত্রিয়ত্বই বা কতকালের, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহাই ছুঃখের 
কথা। কৈলাস বাবু, এই বংশকে শ্যান বংশের শাখ! বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে যে 





* শ্রীভগবান অঞ্জুনকে বলিক়াছেন-- 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঞ্জুন। 
তান্তহং দেব সর্বাণ ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥* 
শ্রমস্ভাগবদগীতা,_পর্থ অঃ, ৫ম জোক । 


1 ঠকলাদ বাবুর রাজমাল/_২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ২৬ পৃঃ! 
ঝ 


৩০ 


প্রয়াসী ছিলেন, তাহা ূর্বেবেই বলা গিয়াছে! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাহার 
এই ব্যর্থ প্রয়াস উদ্দেশ্মূলক । আমরা ম্বৃত ব্যক্তির উপর এবদ্িধ দোষ|রোপ 
করিতে প্রস্তুত নহি, একথা বারম্বার বলিতেছি । তবে, তিনি ষে ভুল বুঝিয়াছেন, 
তাহ! যথাসাধ্য দেখাইতে বাধ্য হইলাম । 

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ও বৈদেশিক মতের পক্ষপাতী। উক্ত গ্রন্থে 


বিধকোষ ওণিত (ত্রপুরা+ শব্দের নিবরণে লিখিত হইয়াছে. 
বং? ববহণ। 


*গ্রিলোচন যে ঝাণ্তবিক চন্্রবংশোন্তব নহেন, রাঁজমালাও ভীহাকে শিবৌরসজাত বঙ্িয়। 
বর্ণনা! করায়, তাখ। প্রকারান্তরে স্বীকাঁর করিয্াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির 
হইয়াছে যে, মণিপুর রাজবংশের স্টায় ত্রিপুরার রাজবংশ৪ শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত । 
অথবা যদ্দিও চক্্রবংশীয় বলিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন সুবিধা নাই।” 


বিশ্বকোঁধ_-৮ম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠা 
অন্থাত্র লিখিত হইয়াছে ₹-_ 


"বহুকাল গব্ষেণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শান জাতি হইতে উৎপন্ন, 
শান জাতি লৌহিতা বংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজের। এই জাতির ব্যাখ্যান কালে 
ইহাকে [10০০60 130000707 বলেন।” 

বিশ্বকোষ--৮ম ভাগ, ১৯৮ পৃষ্ঠা । 


বিশ্বকোষের এই উত্তি হইতে নিন্মলিখিত বিষয়গুলি পাওয়! যাইতেছে 
(১) রাজমালায়, ভিডি শিবৌরস জাত বলিয়। বর্ণিত হওয়ায়, তীহ|কে 
চন্দ্রবংশীয় বলিবার বাধা ঘটিয়!ছে। 
(২) পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে, ত্রিপুর রাজবংশ শান বা লৌহিত্য 
বংশীয়। 
€৩) এই বংশকে চন্দ্রবংশীয় বলতে হইলেও প্রমাণের কোন সুবিধা নাই। 
প্রথম কথার আলোচনায় গ্রনৃত্ত হইলে দেখ! যায়, ব্রিলোচনকে শিবৌরস 
জাত' ধলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা! শিব্ভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের -কাধধ্য। 
এ বিষয়ে রাজমালায় লিখিত আঁছে 
“চজ্জের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান । 
শিব বরে ভ্রিলোচন ত্রিশূল ধবজ্জ তান ॥” * 
শিবভক্তগণের দ্বারা উদ্ধত পাঠের “শিব বরে, বাক্য স্থলে “শিবৌরসে” করা 
হইয়াছে। সংস্কৃত রাজম[লায়ও এবন্বিধ পাঠাস্তর ঘটিয়াছে। সেকালে রাজ্যে 
অিপুরের জর কথ1। শৈব ধর্থের প্রাধান্য ছিল, এবং শিব আরাধনার ফল স্বরূপ 


অরাজক ত্রিপুরার ভাবী রাজা পত্রিলোচন” জ্গরহণ করেন। এই কারণেই 





* রাজমালা--১ম লহর, ১৮  পুষ্ঠা। 


৩1৩/৩ 
শিবভক্ত প্রকৃতিপুণ্ত তাহাকে শিবের পুত্র বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিল রাজ- 
মহিষী হীরাবতী পুত্র কামনায় যে কঠোর ব্রহ উদ্যাপন করিয়াছিলেন, রাজমালায় 
তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সেই বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে মনে করেন, 
বিধবা রাজী শিবের কৃপায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, মহারাজ ত্রিলোচন সেই গর্জাত 

সম্তান। এই ভ্রান্ত ধারণা মুলেই বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় ত্রিলেচনকে 
চন্দ্রংশীয় বলিয়! স্বীকার করিতে অসম্মত। এতদ্যিয়ক রাজ রত্বাকরের উত্তি 
আলোচনা করিলে এই ভ্রম অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করি। উক্ত গ্রন্থে 
পাওয়! যাইতেছে, ত্রিপুর মহাদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, নিহত হইয়া- 
ছিলেন। অতঃপর-_ 

পতং হত্বাপি মহাদেবে ন শাস্তস্তশ্তভাবিনীং। 

হিরাবতীং মহাক্রোধাদ্্তং ভ্রতমুপাগতঃ ॥ 

রাজভার্য্যাতু পশ্থন্তী ভীমমূর্তিং পিনাকিনং। 

অতীব ভীতি সম্পন্ন তুষ্টাব ভূশমাকৃল! ॥ 

অন্তর্বত্ধীং রাগপত্ী মবলোক্য মহেশ্বরঃ | 

সতরীবধে জণহত্যাপি ভবিতেতিন্যবর্তৃত ॥* 

রাজরত্বাকর-_-দক্ষিণ বিভাগ, ৩য় সর্গ । 


' ইহার পর মহারাণী স্বয়ং এবং প্রকৃতিপুগ্র মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হওয়ায়, আঞ্তোষ তাহাদের তপস্তায় পরিতুষ্ট হইলেন। তখন, ৯ 


“ত্বাতু বচনং তেষাং ব্রিকালজ্ঞস্ত্রিলোচনঃ। 
রাহ প্রত্টা ভগবান্‌ ছ:খিতান্‌ ত্রিপুরৌকসঃ ॥ 
হে বৎসা মঙ্জি যুষ্মাভিঃ ন বক্তব্যমিতেধিকং। 
বলাম ছুহখ নাশম্ত কারণং যন্তবিষ্যাত ॥ 
হিরাবতী মহিষীঞং ভ্রিপুরস্ত সুঙক্ষণ' | 
পুষ্ট গর্ভাভ বত্বস্তাঃ পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ 
সপুধে মদ্বরেণৈব সর্ববিদ্য। বিশারদঃ। 
সদ্বুদ্ধিঃ সুর্বমান্শ্চ মাদৃশঃ ঘ ভ্রিলোচন: ॥ ইত্যাদি 
রাজরত্বাকর-_ দক্ষিণ বিভ।গ, ওয় সর্গ। 


অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে ১ 


পত্রিপুরে চ মহীপালে মৃতে মাদন্রয়াৎ পরং | 

একদা তন্ত ভূপস্ত পত্বী হিরাধতী কিল ॥ 

সংস্থিতা রাজভবনে নি্মতে গিরিমুর্ধনি। 
যথাকালেচ মধ্যাহ্ন শুভ তিথ্যাদি সংযুতে ॥ 

সুন্থবে পুত্রমে কন্ত লোচনং ব্রিতয়ান্থিতং। 

রাজী তং বালকং দুষ্ট রাজ্লক্ষণ লক্ষিতং 1 ইত্যাদি 


তা০ 


এতদ্বারা স্প্টই জানা যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুরের নিধনকালে রাজমহিষী 
গ্তুবতী ছিলেন এবং রাজার পরলোক গমনের তিন মাল পরে ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ 
করেন। এই অবস্থায় তাহাকে শিবের পুত্র বলিবার দরুণ চন্দ্রবংশের বাহিরে 
ফেলিবার কি হেতু থাকিতে পারে, তাহা নিতান্তই ছূর্বেবাধ্য কথা । এত সম্বন্ধে 
ইংরেজ এতিহািকের মতও দুম্প্রাপ্য নহে। তাহার একটামাত্র এস্থলে প্রদান 
করা! যাইতেছে ;-- 

গণত2এহ 05915000500. 60 90055601000, 00৮ 175 ৮10০৭ ৮23 01৩৪ 
18060795085 016. £115£ ০01 00০ 100009110 810 01500050185 1501) 21070 
161 01001650595 00050 6০ 07৩ 01615 01 06. 77110018, 811875001১0 7৪1 
0151৮8১ 150 007015500১৪ 00০ 75075 800075০1011 915001010৩2. 5017, 1১0 
০৪1০ 109 6১৪ 1720101676০? 115 £09971075 ০91, 4১0১ ৪3 & 9101 1) 
91708101085 00105 1001515580 6০০ 10911 01 ১9 00110. 0: ০90021 99, ৪ 
0150018015178 68016015152... [1 006 ০0915901103 1০560 1211 
£৪%৩ 1010 00 89996000000 5 3017, %1)0 10015 3158/5 0:0101560 (91৩1) ৪0৫ 
85. 8০০07017217 080090 [116010908 (60)1০০-০১০৭) 1 ০0101011100 (0 (৪ 
৪০0 ০79 01 15050108105 15 ]108011591055 178515 0058190 100810100,৮ 

136068] & £555800, 961091 8 011598 
7809 460 
09071150 07 5০017961536 018)706 45 2, 0 5. 

স্থুল ম্ধ্ম ;- ত্রিপুর কোন পুত্র সম্ভান রাখিয়া যান নাই; কিন্তু তখন তাহার 
বিধবা মহিষী গন্তবতী ছিলেন। রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অভাব প্রযুক্ত নির্দোষী ও 
শোকসন্তপ্তা মহারাণী এবং তীহার আত্মীয়বর্গ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তখন 
সকলে মিলিয়৷ আবার শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব, অর্চনা সম্মুষ্ট 
হইয়া বর প্রদান করিলেন যে__তোমার গর্তস্থিত পুত্র আমার পরম ভক্ত হইবে। 
তাহার ললাটে মহাদেবের ন্যার ভৃতায় চক্ষু হইবে। যথা সময়ে রিপুরের নিধির 
পত্র গর্তে শিবের বর প্রভাবে একটা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। মহাদেবের ত্রস্বক 
নামানুসারে তাহার নাম ত্রিলোচন রাখ! হইল। 

ইহা রাজ রত্বাকরের বাকোরই অনুস্থতি নহে কি £ বিদেশীয় এতিহাসিকগণ 
মহারাজ ভ্রিপুর চন্দ্র যাহ। নির্ব্বিবাদে শ্বীকার করেন, দেশীয়গণ তাহাও ম|নিতে চাহেন 

বংশীয় রালা। না, ইহাই বিস্ময়ের কথা! তর্কের নিমিত্ত যদি মহারাজ 

ত্রিলোচনকে রাজমহিষীর বৈধব্য অবস্থার সন্তান বলিয়াও স্বীকার কর! যায়, 
তথাপি ই'হাকে চন্দ্রবংশীয় বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে, বুঝিতেছি না । বর্তমান 
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যুক্তিযুক্ত হইবে না। তিনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এন্থলে 
পুত্রোৎপাদন ও পুত্রগ্রহণ সম্বন্ধীয় তাৎকালিক সামাজিক নিয়ম গ্রহণ করিতে 
হইবে। শাল্দ্ালোচনায় ছাদশবিধ পুত্রের পরিচয় পাওয়া! যায় ঃ_- 

গগরসঃ ক্ষেত্রজস্চৈব দত্ত; কৃতিম এব চ! 

গু'ঢাৎপন্নহপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চষট, ॥ 

কানীনশ্চ সহোঢ়ুশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। 


স্বয়ং দত্তশ্ম শৌপ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঁঃ ॥৮ 
মন্গংহিতা--১৯শ অঃ, ৫৯-৮* শ্লোক। 


ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গুড়োৎুপন, অববিদ্ধ, কানীন, সহোঁঢ, ক্রীত, 
পৌনর্ভব, স্বয়ংদন্ত ও শত্রু, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা ভগবান মনু উল্লেখ 
করিয়াছেন | সেই সকল পুত্রের উৎপত্তি বিবরণও তাহার বিধানে পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে ক্ষেত্র পুত্র সম্বন্ধ লিখিত আছে,_- 

যস্ত্লজঃ গ্রমীতশ্ঠ রীবস্ত ব্যাধিততন্ত বা। 
সবধর্দেণ নিধুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রঃস্থ তঃ ৮ 

এতন্তীত পদ্মপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে চতুর্বিবধ ও ব্রঙ্গাবৈবর্ত পুরাণে সপ্তবিধ 
পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণ, মার্কগেয় পুরাণ, এবং মত্স্ত পুরাণ 
প্রভৃতি গ্রন্থে পুত্র সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার আলোচন! করিবার 
প্রয়োজন দৃষ হয় না। একমাত্র ক্ষেত্রজ পুত্রের কথাই আমাদের আলোচ্য 1 
মমুর বচনে পাওয়! যাইতেছে ;_ পুত্রহীন অবদ্থায় স্কৃত, নপুংসক, অথব! ব্যাধিগ্রস্থ 
ব্যক্তির তার্য্য স্বধর্্মানুসারে গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, 
সেই পুত্র ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হয়। ইহা? ওরস-পু্রের সমকক্ষ না হইলেও 
শান্্ামুসারে পৈতৃক সম্পত্তির ও পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী এবং পিতার কুলবর্দাক 
হইয়। থাকে ।' 

ইহা হইল শাস্ত্রের ব্যবস্থ, সম[জে? প্রতি দৃষ্টপাত করিলে দেখ! যাইবে, সে 
কালে উচ্চ সমাজেও এই ব্যবস্থা গাদরে গুহীত হইয়াছিল। পাগুবগণের জন্ম-কথা 
নকলেরই জানা আছে। বিচিত্র নীর্যের বিধব। পত্তীতে, বেদব্যাস কর্তৃক বৃতরাষ্টর 
গা ও বিছুরের উৎপত্তি বিবরণও অজানিত নহে। এরপ দৃষ্টান্ত আরও প্রদান 
কর! যাইতে পারে। ইহারা যদি চন্দ্রবংশীয় বলিয়। অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত 
হইতে পারেন, তবে মহারাজ ত্রিলোচনের বেলা কেন আপত্তি হইবে বুঝা 
যায়না । ইনি ছাপরের শেষভাগে আবিভূতি হইয়াছিলেন, এবং যুধিষ্িরা্দর 
সমসাময়িক ব্যক্তি। যাহা হউক, ত্রিলৌচন যে ইহাদের শ্রেণীভুক্ত নহেন, তাহা 
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দ্বিতীয় কথার আলোচনায় দেখা যায়, ব্রিপুর রাজবংশকে লৌহিত্য বংশীয় 
বলিবার পক্ষে ইংরেজগণের উক্তিই একমাত্র অবলম্বন; ন্তিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ 
নাই। দেশীয় এঁতিহাসিকের মধ্যে কৈলাস বাবুই এই উক্তি প্রথণ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 51952101025 [10995 01 6০ 8158৮০চা0 00016) অবলম্বন 
করিয়া তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন,_ 
“রেইনন্ড, সাহেব লিখিয়াছেন- আকুতি দ্বার! তিপ্রাগণ খাসিয়াদের ঘনিষ্ট ভ্ঞাতি বলিয়া 
বোধ হয়।”% ॥ 
এই সকল কথার ভিত্তি বা মূল্য না থাকিলেও অনেকে প্রকৃত তথ্য অজ্ঞাত 
হেতু ইহার উপর আস্থা স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে লৌহিত্যগণ বিশ্বামিত্রবংশীয় ; 
বিশ্বামিত্র, চন্দ্রবংশীয় হইয়া যোগবলে শ্রান্মণ্য গৌরব লাভ করিয়াছিলেন । এরূপ 
অবস্থায় ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ লৌহিত্য বংশীয় হইলে তাহা স্বীকার করিতে অগৌরবের 
কথা কিছুই ছিলনা । তবে কেন যে নিজের বংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বংশের 
নামে পরিচয় দিতে প্রীয়াসী হইবেন, তাহা সকলের বোধগম্য হইতে পারে না। 
কৈলাস বাবু রেইনল্ড. সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ত্রিপুর। ও কুকি, প্রভৃতির 
সহিত রাজবংশের আকৃতিগত সাদৃশ্য বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন; তিনি চিন্তা 
করিয়া দেখেন নাই যে, নৰ আবিষ্কৃত নৃবিজ্ঞান এখনও স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় নাঁই। 
যাহাদ্দিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্ধ্য বলিয়া অবিসংবাদিত রূপে স্বীকার করিতেছি, 
নৃ-বিজ্ঞীনের হিসাবে বাছিতে গেলে, তাহাদের বংশধরগরণের মধ্যে অনেককেই 
আধ্যসমাজ হইতে বাদ দিয়া অনার্ধ্য সমাজে নির্বাসিত করিতে হইবে। এই 
শ্রেণীর অ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জাতি বিশেষের উপর মত 
প্রকাশ করিতে যাওয়। সকল স্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ত্রিপুর 
রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গের আকৃতি সম্বন্ধে পাঁচশত বগুসর পূর্বে রাজমালা যাহ! 
বলিয়াছেন, কৈলাস বাবু তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই । নিলে সেই বিবরণ দেওয়া 
যাইতেছে, 
“অবস্ শরীরে চিহব রহে ত তাহার। 
গৌরবর্ণ শ্বেত গৌর লক্ষণ হয় তার ॥ 
অতিদীর্ঘ নাহি হয় নহে অতি খর্ধ। 
অভিরূপ মত উচ্চ দর্প মহাগর্ব ॥ 
দীর্ঘ খর্ব নহে নাসা কর্ণ পরিমিত। 
বদন বর্তূল প্রায় দীর্ঘ কদাচিত। 





*  ইকলাদ বাবুর রাঁজমালা-১ম ভাগ, ৩য় অঃ, ১৭ পৃঃ 
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গজসন্ধ, বুদ্ধ, সিংহস্কন্ধ হয়। 

বৃহৎ হৃদয়, বড় উদর না হয়॥ 

মহাবল পরাক্রম বেগবন্ত বড়। 
কদলির তুল্য জা ভভব! মনে।হর ॥ 
মন্লবিদ্ধ! অভ্যাসেতে বাহ স্থুল হয়। 
যেন শাল বৃক্ষ দৃঢ় জাদিয় নিশ্চয় ॥ 
তেজবস্ত, শুদ্ধ শাস্ত দেখিতে আকার। 
নিশ্চয় জানিয় তাকে ভিপুর কুমার ॥ 
হরিহর ছূর্গা প্রতি দৃঢ় শক্তি যার! 
ত্রিপুর বংশেতে ভন্ম নিশ্চ্ন তাহার ॥” 


এই বর্ণনা নৃ-বিজ্ঞানের হিসাবে কোন্‌ ভাগে পড়িতেছে ? ইহা আর্ষের 
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের অবিকল চিত্র নতে কি? এ বিষয়ে এতদতিরি্ত কথা বলা 
নিগ্রায়োজন। এতদ্বারা বিশ্বকোষের এনং কৈলাসব।বুর উক্তি ব্যর্থ হইতেছে । 

বিশ্বকোষের তৃতীয় ক! কিছু অদ্ভুত রকমের! ত্রিপুর রাজবংশকে চন্দ্রবংশীয় 
বলিতে হইলেও প্রমাণের কোন সুবিধা নাই, স্বতরাং লৌহিত্য বলাই সুবিধাজনক | 
বিশেষতঃ ইহা! সাহেবী মত, স্থৃতরাং প্রাম!ণ থাকুক আর নাই থাকুক, এ্রংণ করিতেই 
হইবে। বাল্যকালে অনেকের বিশ্বাস থাকে, ছাঁপার হরণে মুদ্রিত শব্দ বাব্্ণ 
ভুল হইতে পারে না; বর্তমান কালে, সাহেবী লেখাও অনেকের মতে তন্ধপ 
নিভূল। যাহা হউক, তরিপুর রাজবংশ যে ক্রন্থার বংশধর, তদবিষয়ে পূর্বে অনেক 
কথা বলা হইয়াছে; অতঃপরও ধারাধাহিক রূপে তাহ। দেখান যাইবে। 

সচরাচর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, লোকের ঝ৷ সমাজের প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার 
সমূহ আলোচনা দ্বারা তাহাদের পিতৃ পুরুষগণের রাঁতি নীতি ও আচার ব্যবহারের 
খাটি নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতে পারে ! পুরাতন তথ্য উদযাটনের নিমিত্ত এই 
গম্থাই দর্ববাপেক্ষ! প্রশস্ত। প্রত্তন্থবিদ্‌ ক্লার্ক সাহেব ও টডসাহেব প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ এই উপায় অবলম্বন দ্বারা অনেক স্থলেই সাফলা লাভ করিয়া" 
ছেন। রাজমাল! এবং রাজরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনায় দান, যজ্ঞ, দেববিগ্রাহ 
ও দেবায়হন প্রতিষ্ঠ। ইত্য|দি যে সকল প্রাচীন সংস্কারের নিদর্শন ত্রিপুর রাজবংশে 
পাওয়! যায়, তদ্ধারাও এই প্রাচান বংশের আর্যাত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । সেই 
সকল সংস্কার যে পুরুষ পরম্পরাগত, পুর্বেবাক্ত গ্রন্থ সমুহ আলোচনা করিলে তাহ! 
স্পষ্টই বুঝ যাইবে । 

আর একটা কথ! বলিবার রহিয়াছে। চক্দ্রবংশ উত্তরোত্তর বনু শাখা প্রশাখায় 
নটি বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যছুর বংশ 

বিভাগ। . বিবদণ উল্লেখ যোগ্য এই বংশ ভট্ট, জারিজা প্রভৃতি 


৩৮০ 


কুল পবিত্র করিয়াছেন । “তোমর' বা “তুয়ার'কে যদ্ুবংশের অগ্যতম শাখা বলিয়া 
অনেক এঁতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন। চাদ কবির মতে তোমর কুল পাওুবংশের 
শাখা বিশ্ষে। কিন্তু পূর্বেবান্ত মতই বিশেষ প্রবল এবং প্রসিন্ধ। আবুল ফজল, 
কনিংহাম প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণ এই বংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তোমর- 
গণ এককীলে রাজস্থানের যট্ত্রিংশ রাজকুলের মধ্যে সর্বেবাচ্চ আসন আঁধকাঁর 
করিয়াছিলেন। উজ্জ্বয়িনীর অনীশ্বর রাঁজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্য এবং দিললীশ্বর 
অনঙ্গপাল তোমর কুলের সমুজ্ছবল রত্ব। অনঙ্গ পালের পর তদ্বংশীয় বিশজন . 
নরপতি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্র প্রশ্থে রাজত্ব করিয়াছেন। দ্বিতীয় অনক্গপালের সময় দিল্লীর দুর্গ 
(লালকোট ) নির্মিত হইয়াছে । তেংমর বংশের শেষ রাজা তৃতীয় অনঙ্গপাল 
অপুত্রক থাকায়, তাহার দৌহিত্র চৌহান পংশীয় পৃথথীরাজকে সিংহাসন দান করেন। 
এই অনঙ্গপালের পরলৌকগমনের সঙ্গেই তোমরস্ংশের গৌরব-রবি চিরঅস্তমিত 
হইয়াছে । এখন আগ্রা, ঝান্নি ও ফরক্ষাপাদ প্রভৃতি স্থানে মুষ্টিমেয় তোমর 
বংশীয়গণ নিষ্রাভ ভাবে বাস করিতেছেন । 


যখ(তি নন্দন ত্রন্য, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠ।নপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অনেক 
পরে চন্দ্রধংশের পূর্বেবাস্ত শখ! শাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই কারণে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে, ক্রস্থা-সন্তানগণ সেছ সকল শাখার সহিত পুরুষানুক্রমিক 
সম্বন্ধান্থিত নহেন, কিন্তু ইহদের পরস্পরেস মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 
যাদবগণই দ্রহ্য বংশীর দিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞ।তি। সুতরাং যদ্ুবংশীয় তোমর শাখার 
সহিত দ্রহ্য সম্তানদিগের সন্বন্ধ যে সর্নবাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ইহা অতি সহজবোধ্য । 
বর্তমান কালে ত্রিপুর। ব্যতীত অন্য কোথাও ভ্রহ্য বংশীয়গণের অস্তিত্ব পাওয়। 
যায় ন!। 


পূর্বেই বল! হইয়াছে, রাজমাল! মহারাজ দৈত্যের শাসন কালের বিবরণ 
লইয়। আস্ত হইয়াছে । তৎ পূর্বববর্তী রাজন্যবর্গের বিবরণ এই গ্রন্থে নাই। সম্ভবতঃ 
ত্রিপুরায় এই রাজবংশের শাসন ্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় লইয়া 
রাজমাল রচিত হইযাছিল। একমাত্র রাজ রত্বাকরে এই বংশের 
আনুপুর্বিবিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল হইতে ষে বংশ তালিক। রক্ষিত 
হইয়। আসিতেছে, এই বংশের বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে তাহাও বিশেষ সাহাষ্যকারী। 
ধারাবাহিক বিবরণ বুঝাইবার উদ্দেশে বংশের শাখ। প্রশাখা বাদ দিয়া, কেবল 
রাঁজ্গণের ক্রমিক তালিকা এস্থলে প্রদান কর! যাইতেছে। পূর্ণ বংশীবলী 
তীয় লতার দেওয়া হইবে। 


বংপতালিক। । 


৩৮/০ 
তপু লীজন্যলর্গেন্প শ্বান্লান্বাহিক্ তালিক্কা। 
(নামের বামপাশ্থেরি অঙ্ক, রাজগণের ক্রমিক সংখা! জ্ঞাপক। ) 
ত্রিপুর রাজবংশ যযাতি নন্দন ক্রন্থ্য হইতে সমুদূত হইয়া থাকিলেও সমাক 
ধিবরণ জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে চন্দ্রমা দেব হইতে পুরুষানুক্রমিক তালিকা প্রদান 


করা হইল। 
১। চন্্র। ১৬ 
২। ১৭। রা । 
ত। শ 18 ১৮। পারি 
৪। আয়ু। ১৯। অরিজিু। 
৫। না ২) জেয 
৬। ্যাতি। ২১। পুরূরবা (২য়)। 
৭। দ্রেন্্য। ৭" ২২। বিণ । 
৮) ব্জ। ২2 পুরুসেন। 
৯। রী ২৪। মেঘবর্ণ | 
০৯1 আন্ত (আরন্ধ বা আরছান )।  ২৫। বিকণণ। 
১১। গান্ধার। ২৬। রান 
১২। দর ২৭। বাসি। 
»১৩। ছি ২৮। কনারান্‌। 
১৪। রা ২৯। প্রতিশ্রব! । 
১৫। রা [ ৩০। প্রতিষ্ঠ। 
১৬। পি ৩১। ডি (লিলি? 


* ইনি পিতা! কর্তৃক প্রয্গের পর পারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এইস্থান 
বর্ডমানকালে “ঝুসী' নামে পরিচিত । পুরুরবা চপ্রবংশীক্ব প্রথম রাঁজা। 
1 ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও নির্বাসিত হই, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্টান নগর 
- গরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গাদাগর সঙ্গমস্থলে কপিল মুনির, আশ্রম সগর স্বীপে আশ্রয় গ্রহণ ও 
তত্প্রদেশে রাজা বিস্তার করেন। 


৩৮/৬ 


৩১ ৪৮ 
৩২। রত্ন 1% ৪৯। নানি 
৩৩। ধু । ৫৪ অহাদিন। 
৩৪ লা ৫১। তরদাক্ষিণ। 
৩৫। নব) ৫২। গিলোতরেনি 
৩৬। মারি ৫৩। ধর্ম্মপাল। 
৩৭। হার ৫৪। মর 
৩৮1 কান্মুক। ৫৫7 হু 
৩৯। কলিঙ্গ (কালা ) ৫৬। দেবাজ। 
৪51 তর ৫৭। নধানিত। 
৪১। ভানুমিত্র। ৫৮। ধর্মাজন। 
৪২। চিত্রসেন (অথ চিত্রসেন )। ৫৯। রক়াল। 
৪৩। চিত্ররথ । ৬। সোমাজদ ( সোনাম )। 
৪৪। বো ৬১। নৌবুগরায় ( নৌগযোগ )। 
৪৫। না ৬২। তরচুজ। 
৪৬। ব্রিপুর শা ৬৩। রাজধন্্া ( ভররাজ )। 
৪৭। মিলেনি রঃ ৬৪। হামরাজ। 
৪৮1 দাক্ষিণ। ৬৫ । বাররাছ। 





* ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে, কাছাড়ে ফাইয়! নবরাঙ্ছয প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হুন। 
ইহার প্রধক্বেই কিরাতদিগকে জয় করিয়! বর্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত হুইয়াছে। 

1 ইহার সময হইতে ব্রিপুর রাঞ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে । এবং ইনিই রাজ্যের 
গভ্িগুরা” নাষের প্রবর্তক । 

£ ই'হার জোষ্ঠ পুত্র দৃকপতি কাছাড়ে মাতামছের রাজা লাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ 
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৩৮৪৬ 


৬৫ ৮০" 
৬৬1. জর্াদ। ৮১। আর) 
৬৭। রান প্রমন্ত)। ৮২। রর 
৬। লমীতক। ৮৩। হরিরাজ €খাহাম )1 
৬। বান (তরল | ৮৪। কাশীরাজ ( কতর ফ! )। 
৭০। লঙ্ষমীবান্‌ ( মাইলক্ষমী )। ৮৫। মাধব ( কালাতর ফা )। 
৭১। নাগর ৃ ৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র কা)। 
৭২। যোগেশ্বর। ৮৭ | উল 
৭৩। নীলধবজ ( ঈশ্বর ফ! )। % ৮৮ রা (২য়)। 
৭৪ বন্রাজ ( রঙ্গঈথাই )। ৮৯। নাগেশ্বর ( নাগপতি )। 
৭৫। ধরা ফা। ৯০। শিখিরাজ ( শিক্ষরাজ )। 
৭৬।. হরিহুর ( মুচং ফা) ৭' ৯১। টব 


৭৭। চন্্রশেখর (মাইচোঙ্গ ফ1)।  ৯২। ম্রাঙগ (ছুরশ। বা ধরাঈশ্বর )। 
৭৮। চন্্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ)। ৯৩। বাকা (বীররাজ বা বিরাজ)। 
৭৯। ত্রিপলি ( তরফনাই )। ৯৪ । দাগ ফা। 
৮০। দর 8৫। ৬ 


৯৬। সূষ্যনারায়ণ ( সূষ্ধ্যরায় ) 
ন৯৮-০৮-৫৯ 





দি 

৯৭। ইন্দ্রকীর্তি ৯৮) রাহ) 
€ অচজফণাই 
বা উত্তলফণী )। 


৯৯। সুরেন্দ্র ( হাচুংক ব| আচংফ! )। 





₹ ইহার সঙগয় হইতে রানরগণ 'ফ। উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

1 এই সমক্ধ হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হাঁলাম ভাষার এক একটা নাম গ্রহণ 
করিতেন। বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পুর্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির গ্রতৃত্ব 
* ছিল? বাঙ্ুগণের হালাম ভায়ার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হলাম ভাঁষ! প্রচলিত 
থাকিবার ইহাই কারণ। 


] 
১*৫। নাগেশ্বর 
(ক্রোধেশ্বর বা 
মিছলিরাজ)। 


৪৯. 


১৬০ 
১০১। 

১০২। 
১০৩। 


১০৪। 


] ৯৯ 

রি । 

রমা 

রা | 

বীরচন্দ্র ( তৈছরাও ব তক্ষরাও )। 
নাতি € যাজেশ্বর ) 


] 
১০৬। তৈছং ফা (তেজং ফ1)। 


১০৭7 
১০৮। 
১০৯ | 
১১০। 
১১১। 
.১১২। 
১১৩। 
১১৪। 
১১৫। 
১১৬। 
১১৭। 
১১৮। 
১১৯। 
১২৩। 


১২১। 


নরেন্দ্র | 
কীর্তি 1 

বিমান ( পাইমারাজ )। 

যশোরাজ | 

ব্জ ( নবাজ )। 

গঙ্গারায় ( রাজগল্া )। 

চিত্রসেন (তুক্ররায় বা ছাক্র,রায়)। 
ী। 

মাচ (মিছলি,মালছি ব| মরুসোম্)। 
রন € কাকুথ )। 

কীর্তি (নওরাজ বা নবরায় )1 - 
হবার ফা বা হামতার ফা) 
রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফা। 
পার্থ দেবরাজ বা দেবরায়)। 


সেবরায় ( শিবরায় )। 


8/০ 
ঃ ১২১, 


1 
১২২। কিরীট (আদিধর্নদ ফা, ডূঙ্কুরু ফা 
দানকুরু ফ| বা হরিরায়)। *%* 


১২৩। রামচন্দ্র খোরুংফা ৭1 কুরুক্গু ফা)। 
1 
১২৪। নৃসিংহ ১২৫। ললিতরায়। 
(ছেংফনাই বা সিংহফণী )। 
১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা)। 
] 
১২৭। কমলরায় । 
চা] 
1 
১২৮। কৃষ্ণদাস। 
১২৯। 5554 


2০৮০০০১০ 
] 1 
১৩০ উদ্ধব ( মোচং ফা)। ১৩১। সাধুরায়। 
! 
। 
ঞ ১৩২। গ্রভাপরায়। 


১৩৩। বিধুঃপ্রসাদ । 

১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর ) 

১৩৫। বীরবাছ। 

১৩৬। টি 

১৩৭। চন্পকেশ্বর ( চাম্পা)। 

১৩৮। দি (মেধ )। 

১৩৯ ধর্মধর ( ছেংকাচাগ্‌ )। 

১৪০। কীর্তিধর(ছেংথুম ফা বা সিংহতূঙ্গ ফা)। 
১৪১ রাজসূর্ধা (আচ ফ। বা কুপ্তহোম্‌ ফা)। 
১৪২। মোহন (খিচুং ফা)। 


১৪৩। হরিরায় (ডাঙ্গর ফা )। 
* ইহার সম্পাদিত দান পত্রে “ধর্ম পা* লিখিত হইয়াছে। 
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[ ] 
১৪৪। রাজা ফা। ১৪৫। রত্বফা (রত্মাণিক্য )1 
] 
১৪৬) গ্রতাপমাণিক্য । ১৪৭। মুকুটমীণিক্য (যুকুন্দ )। 
১৪৮। মহামাণিক্য । 
] 
১৪৯। বর্্মমাণিক্য (২য়) কচুফা (গগন ফা বা পুরন্দর )। 
টা 
| ] 
১৫০ । প্রতাপমাণিকা। ১৫১। ধনামাণিক্য। 
] 
১৫২। ধ্বজমাণিক্য। ১৫৩। দেবমাণিক্য । 
| পপ এ পক 
] ] 
১৫৪। ইন্দ্রমাণিক্য । ১৫৫1 বিজয়মাণিক্য। 
১৫৭। উদ্দয়মাণিক্য | ণ* ১৫৬1 অনস্তমাণিক্য*। 





5৫৮। জয়মাণিকা। ৭" 
১৫৯। নিরানিকা €রামদাস )। 
১৬০। রাজধরমাণিক্য। 
১৬১। যশোধরমাণিক্য । 


১৬২। বাত । 





1 ] 
১৬৩। গোবিন্দমাণিক্য 4. ১৬৪। ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্ররায়) রি ঠাকুর 


্গ এই সময় হইতে ত্রিপুরেষ্বরগণ “মাঁণিক্য১* উপাধি ধারণ করিয়াছেন। 

+ ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজার ভিন্ন বংশীয়। 

£ ইনি ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য (নক্গত্র রায়) কে রাজত্ব প্রদান পূর্বক আরাকান গমন 
করিয়াছিলেন। ছৃত্রমাণিকোর পরলোক গমনের পর পুনর্বার রাঁজ্য লা করেন! ইহার 
কীর্তি কনিকা লইয়া 'রাভঙি ও বিসর্জন রচিত হইয়াছে 
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্ ১৬৩ 
এ 
] 
১৬৫ । রামদেবমাণিকা দুর্গাঠাকুর । 
১৬৭। নরেন্দ্রমাণিক্য । 
__(ছ্বারক! ঠাকুর )। 
1 1 ] [ 
১৬৬ ১৬৮ ১৬৪৯ ১৭০ 

রত্বম!ণিকা। মহেন্দ্রমাণিক্য । ধন্দমমাণিক্য (২য়) মুল্রাপিফা। 
(রতনঠাকুর ) €ঘনশ্যাম ) ( ছুর্য্যোধন )% ] চন্দ্রমণি ) 


] ] ] 
টাক ১৭২| ইন্দ্রমাণিক্য। ১৭৪ কৃষ্ণমাণিক্য। হরমণি (যুবরাজ)। গদাঁধর। 
€গাঁচকডি) (কৃষ্ণমণি )% | 
শ' ১৭৫। রাজধরমাণিক্য 


ূর্যাপ্রতাপ (উজীর) 
1 1 
হরিধন ঠাকুর ১৭৬। রামগঙ্গামাণিক্য। ১৭৮ । কাশীচন্দ্রমাণিক্য। 
টু 1 ১৭৯ । কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য। লক্ষমণ মাণিক্য।$ 
১৭১ ১৭৩. (লবঙ্গ ঠাকুর ) 
জয়মাণিক্য বিজয়মাণিক্য 
জিহবা) (হারিধনঠাকুর) ১৭৭। ছুর্গামাণিক্য 


সস 


১৮5 ঈশানচন্্রমািক্য ১৮১। বীরচন্দ্রমাণিক্য। 
| ১৮২। রাধাকিশোরমাণিক্য। 
১৮৩। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য। 
১৮৪। অ্রীযুত বীরবিক্রমকিশোর মাঁণিক্য। 


ক ১৬৯ সংখ্যক দর্্মাণিক্যের পর, ছম!ণিক্যের বংশধর 'জগতরায়» মুদলমান শাসন 
কর্তা হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া জগত্মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিযাছিলেন। কিন্তু তিনি 
লিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, অল্প কালের জন্ত জমিদারী দখল করিয়াছিলেন। 

1 ১৭১1১৭২ সংখ্যক সমসামদ্রিক রাজা। এতছুতয়ের মধ্যে কলহুকালে সুযোগ পাইন্বা 
ধর্দমাণিক্যের পুত্র গজাধর 'উদয়মাণিকা” নাম গ্রহণ পূর্বক কুমিল্লায় আসিলেন। তিনি 
অল্লকাঁলের মধ্যেই ঢাকায় ফিরিয়। যাইতে বাধ্য হন। 

£ ইঞ্থার পরলোক গমনের পর তাহার মহিষ মহারাণী জাহুবী মহাঁদেবী দুই বৎসর কাল 
রা্য শাসন করিক্াছিলেন। 

£ ইনি সমদের গাজি কর্তৃক ত্রিপুরার নাম মা রাজা হইয়াছিলেন। 
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পূর্ব্বে যে তালিক! দেওয়া হইল, তন্মধ্যে চন্দ্র হইতে চিত্রাযুধ পর্য্যন্ত ৪৪ জনের 

নাম বা বিবরণ রাঁজমাঁলায় নাই । ৪৫ সংখ্যক রাজা দৈত্য. হইতে রাজসী্টা আরম 
হুইয়া থাকিলেও ইহার নাম মাত্র উল্লেখ কর! হইয়াছে, বিশেষ কোনও বিবরণ 
প্রদান করা হয় নাই। চন্দ্র হইতে আরন্ত করিয়া সমগ্র বিবরণ জানিতে হুইলে 
রাজরত্বাকরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ্রিপুর রাজবংশ ত্রুহ্য হইতে প্রবর্তিত। 
অতএব প্র্থ্য হইতে মহারাজ দৈত্য পর্ধ্যস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজরত্বাকর অবলম্বনে 
প্রদ্ধান করা যাইতেছে। 

দ্রন্ড্য ,_ইনি ভারত সম্সাট যযাতির তৃতীয় পুত্র। পিতা কর্তৃক নির্বাসিত. 
হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া, যে অবস্থায় গণসাঁর সাগর সঙ্গম সন্নিহিত সগর দ্বীপে 

জার বিষরণ। আশ্রয় গ্রহণ করিরাছিলেন, তাহা পুর্বে বল! হইয়াছে। ইনি 
ভগবান কপিলের নির্দেশামুসারে তথায় “ভ্রিবেগ” নামক এক নবরাজ্জের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। কিন্তু পিতৃশাপের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত "রাজা? উপাধি : গ্রহণ 
করিলেন ন11% দ্রনথা পার্শ্ববর্তী অনেক জনপদ জয় করিয়। স্বীয় রাজ্যের আয়তন 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । কিয়ণকাল রাজ ভোগের পর বার্ধক্যে ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত 
থাকিয়া, স্বকীয় পুণ্যেচিত লোকে গমন করিলেন। 

স্বর ১--পুণ্যক্লোক ক্রহ্যর পরলোক গমনের পর, তদীয় পুত্র বক্র পিতৃ 
রাক্ক্যের আধিপত্য লাভ করিলেন । বক্রুর গদাধ্য ও শোধ্যাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া 

বক্তর বিবরপ। মহধি কপিল তাহাকে রাজোপাধি প্রদান করিলেন।ণ* তদবধি 
তাহার বংশধরগণ রাজা আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। কথিত আছে, অমিততেজ! 
ক্রু সংগ্রামে নির্ভীক এবং নিরতিশয় প্রভাবশালী ছিলেন; এমন কি, 
পুরাতন্ে তিনি দেবাস্তবর বিজেত৷ বলিয়া পারিকীর্তিত হইর়াছেন। ইনি স্থীয় ভুজবলে 
ভাগীরথার তীরবন্থী প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, উকল প্রদেশান্তগগত বৈতরণীর 
তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজখ্যব্গকে যুক্ধে পরাভূত করিয়া স্বীয় করদ-র|জ 





* “স্থাপয়ামাস ভাত্রৈব তিবেগ নগরীং শুভাম্‌। 
প্রভাববান ভূত্তপ্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ ॥ 
স দোর্দগ প্রতাপেন বছুদেশান্‌ বশে নয়ন্‌। 
পালয়ামাস ধর্েণ গ্রজা আত্ম প্রজা ইব।” পু 
কজরত্বাকর--পূর্ব্ব বিভাগ, ৬ষ্ঠ সর্গ, ২১-২২ শ্লোক। 
+ “কিন পুত্রস্ততে। বক্রঃ কপিলস্ত গ্রসাদতঃ | 
পিতষুযুপরতে ধীরে! রাজাধ্যানমুপেষিবান ॥” 
রাজরত্বাকর-_-৭ম সর্গ; ১ম ঙ্জোক। 
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শ্রেণীতে পরিণত করেন । এতন্িস্ন সমুদ্রের উপকূলবর্তী ভূপাঁলগণ বক্রুর বিপুল 
বিক্রম সনক্নে ভীত হইয়! বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।& স্থশীসন 
গুণে বক্র প্রকৃতি পুঞ্ভের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। কথিত- 
আছে, দেবোপম নৃপতিকে, অনুরক্ত প্রকৃতি পুগ্রের অদেয় কিছুই ছিল না। 
এমন কি, মও্সাজীবী গণও রত্বাকরের গর্ভে প্রাপ্ত ছুশ্প্াপা রত্বরাজি স্বয়ং গ্রাহণ 
না করিয়া, তাহা রাজার প্রাপ্য জ্ঞানে অল্লান চিত্তে তাহার চরণে উৎসর্গ করিত, 
: অধিকন্ক, ছর্দমনীয় 'রাক্ষদদদিগকে পরাভূত করিয়া! বক্র অতুল এরর অধিকারী 
'হইয়াছিলেন।ণ* এই কারণে, রাজকো ষ প্রচুর ধনরত্ে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত॥ 
রাজ চক্রবন্তা বক্র, বিবিধ পীষ্বধ্য গৌরবে বিভূষিত হইয়া কতিপয় বতসর 
রাজ্য সুখ উপভোগ করিবার পর, তাহার সবব স্থুলক্ষণ যুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলেন, তাহার নাম রাখা হইল-_সেতু। স্বীয় প্রতিভাবলে রাজকুমার সেতু 
অল্পকাল মধ্োই সমস্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন । কিয়গুকাল পরে মহারাজ বক্র, 
সুশিক্ষিত ও রাজনীতি বিশারদ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার নর্পণ করিয়া লোকান্তর 
প্রাপ্ত হইলেন। 
সেতু »-_সেতু পিতৃ দিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, সমদৃষ্টি সহকারে প্রজা- 
পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কদাপি রাজধর্্ম বিগহিত নীতির বশবস্তী হন 
নাই। কুলগুরুর প্রতি তাহার অচল! ভক্তি ছিল, গুরুর আদেশ 
৪ গ্রহণ ব্যতীত তিনি কোন কার্যই করিতেন না। ধর্ম্পরায়ণ সেতু 
সর্বদা সদ্‌গুরু হইতে রাজনীতি, ধন্দনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সদুপদেশ 
লাভ করিয়া ধার্মিক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। রাজার অনুকরণ করা প্রকৃতি 
পুষ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ; তীহার শাসনকালে, রাজ্যমধো ধর্ধের মধ্যদ| রক্ষার 
নিমিত্ত সকলেই যত্ববান ছিল । 
* 'ভাগীরীং দমারভ্য যাংদ্‌ বৈশরণী মদাস্‌। 
সর্বাপগণাংস্চক্রে করদান্‌ বিগ্রহাদিভিঃ॥ 
ভয়াদ্‌ ভূপতয়: সর্বে জ্ঞাত্বা তত্ত পরাক্রমম্‌। 


রত্বাকরোপকুরস্থাঃ স্বীচজুস্তস্ত শাসনম্‌॥৮ 
রাজরত্বাকর--৭ম সর্গ, ৩-৪ শ্লেক। 
+ শ্ধীবর! বহবো দক্ষা মুক্তা রত্বা্দি কং বু। 
প্রথতাঃ সমুপাজকুমুদে তস্ত মহাত্মনঃ ॥ 
দিত্বা রক্ষোগণান্‌ সর্ব্বান্‌ বছুলৈম্্ধযসংযুতঃ | 


সম্পূ্রিতো জনৈঃ সর্ববু্তুজে বিষগান্‌ বহন” 
রাজরতু!কই--+ম সর্গ, ৫-৬ ঘ্োক। 
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কিয়কাল পরে মহারাজ সেতু, আরদ্বান * নামক পুরেকে উত্তরাধিকারী 

. বিদ্যমান রাখিয়া অনস্তধামে গমন করিলেন । 
আরবান; _সেতু-পুত্র আরঘবান পিতার ন্যায় বিবিধ গুণালস্কত ছিলেন। 
তিনি সিংহাসন লাভ করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই স্থুশাসন গুণে প্রক্কৃতি পুঞ্লের শ্রদ্ধার 
ভাজন হইলেন। তাহার শাসন কালে জন সাধারণ প্রভূত 
এশ্বর্যাশালী ও স্তক্রিয়া্িত হইয়া, নিরুছেগে জীবন যাত্রা নির্ববাহ 


আরহানের বিবরণ । 


করিত । 
আরদ্বান অশ্মমেধ যজ্ছের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও পিত্বলোকের সন্তোষ 


বিধান করিয়।ছিলেন। অনন্তর, তীহার গান্ধার নামক এক স্থলক্ষণাক্রান্ত পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে রাজ্কুম।র পরিণত বয়স্ক হইলে, মহারাজ আরঘ্বান 
রাঞ্য ও পরিবার বর্গের তার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন 
করিলেন। তিনি অবশিষ্ট জীবন অরণ্যস্থিত পর্ণকুটারেঃ যোগ সাধনে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন 

গান্ধার ;- গান্ধার পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া, পূর্ববপুরুষগণের প্রবর্তিত 
প্রণালী অবলম্বনে শাসনকাধ্য পরিচালনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি কপিলের উপদর- 
শীনুদারে, মহারাজ গান্ধার, রাজধানী ত্রিবেগ নগরে অগ্নিদেবের 
উপাসন! ( অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ) আরস্ত করেন। ণ' রাজার দৃঢ়ব্রতে 
পরিতুষ্ট হইয়। বৈশ্বানর স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। অগ্নিদেব রাজাকে অভিলধিত 
বর প্রার্থনা করিতে বলায়, তিনি ধনুর্বিদ্যা লাতের প্রার্থন! জানাইলেন। ভগবান্‌ 
আগ্মিদেব হষ্টচিত্তে তাহার প্রার্থন! পুর্ণ করিয়াছিলেন। ধ 

গান্ধার ধনুর্বিদ্যা লাভের পর পররাষ্ট্র জিগীধু হইয়া প্রতিনিয়ত যুদ্ধ 
কার্যে রত থ।কিতেন। তীহা'র ভুজবলে ভাগীরথী ও পদ্মার বিচ্ছেদ স্থান পধ্যন্ত 


গান্ধারের বিবরণ । 





* বিষুপুরাণে সেতুর পুত্রের “মারদ্বান' নাম পাওয়া! যায়; রাদররত্বাকরেও এই 
নামই উল্লিধিত হইন্নাছে। কিন্তু শ্রীমত্তাগবতে পেতুর পুত্র “আরক্ধ” নামে আঁভহিত 
হইরাছেন। লিপিকার প্রমাদই ইহার কারণ বলিয়! মনে হয়। 

1 “পিতুঃ সিংহাসনং লব্ধ! মহ্ষীণাং নিেশতঃ। 
অগ্নেকপাসনাধ্চক্রে ভ্রিবেগনগরে নৃপঃ ॥৮ 
কাজরদ্বাকর--৮ম সর্গঃ ১ শ্লোক। 
£ *বৈশ্থানরম্ততঃ প্রাহ তাং ভক্তিপূর্্বকম্‌। 
বখয়ামি ধন্ু্বেদং তবদজ্ঞান বিবর্ধনম্‌ ৪ 
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রাজ্যের সীম| প্রসারিত হইয়াছিল। শ গৌড় রাজধানীর সন্নিহিত রাঁজমহলের 
পূর্বদিকে দশ ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা ও পদ্মা ছুই ভাগে দিভক্ত হইয়াছে । গান্ধার গার 
সাগর সঙ্গম স্থানে বলিয়া এতদুর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। তৎকালে 
ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতা হইবার স্থান যে বর্তমান স্থান হইতে অনেক উত্তরে ছিল, 
তা বলাই বাহুল্য। তাহার অধিকৃত সমগ্র তূভাগ “ত্রিবেগ' আখ্যা লাভ করিয়া- 
.ছিল। গান্ধার কেবল এ স্থান পর্য্যন্ত রাঙ্জা বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। 
তিনি উত্তর ভারতে, সিদ্ধুনদের তীরবর্তী স্থ(নেও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 
গাঙ্কার দেশ যে এই মহাপুরুষের নামেরই স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহ। পুর্ব্বেই 
লা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিশ্প্রয়োজন । দূর পুর্বব প্রান্ত স্থিত 'গান্ধার বটু' নামের 
কথা ও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য । 
গান্ধার এবল পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া ধর্ম নামধেয় 
সথলক্ষণাক্রান্ত পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্বক যোগসাধনোদ্দেশ্ে বনঝাদী 
হইয়াছিলেন। 
ধর্ন্ম;_-গান্ধার তনয় ধর্ম পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজধন্মানুমেদিত 
প্রণালী অবলম্বনে রাজ্য শাসন করিতে ল।গিলেন। তিনি ধনুর্বেবেদে পিতার ন্যায় 
প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাহার স্যায় ধা[্িক, সদাচারী, প্রজাবগুসল . 
এবং দয়া ও স্যায়বান রাজার শাসনগুণে ব্রিবেগ রাজ্য সুখ শান্তি- 
অয় হুইয়াছিল। তিনি কদাচ ধন্্ম বিগহিত কাধ্যে লিপ্ত হন নাই । রাজ 'ত্বাকরের 
মতে তিনি পান, অক্ষ ক্রীড়া, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ, দপ, নৃশংসতা, 
বা আলাপ, ভ্ত্গণের সহিত হাস্য পরিহাস, পরঞ্রোহিতা, পরনিন্দা, বিলাস, 
দীরঘসত্রিতা, মোহ, গর্ব, আলস্য, নিক্ফল-তর্ক, স্তর", অস্থৈধ) কার্পণা, চাঞ্চলা, 
অনৃত ভাষণ প্রভৃতি দোষ হইতে সর্বদা অন্তরে থ/কিতেন। এবং ধর্ম, অথ, 
দ্বগ্ড-নীতি, দেবদ্ধিজে ভক্তি, শক্তির সম্মান এবং হল প্রথার মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত 
নিয়ত যন্ধবান ছিলেন। 


ধর্সের বিবরণ। 


এই ভাবে কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিবার পর বাঙ্ধক্যে ধৃত নামক পুত্রের 
হস্তে রাজ্যতার অপণি করিয়! মহারাজ ধর্ম বিষুণলো।কে গনন করিলেন। 
ধৃত ,_-পিতৃ আসনে অভিষিক্ত হই! মহারাজ ধৃত প্রকৃতি পুঞ্জকে 





পুত্রের 
1 বাবদ ভাগীরথী পল্পা বিচ্ছেদং স নরাধিপঃ। 
ভাব বিস্তারয়ামাস রাষ্্রং অিবেগ সংজ্িতম্‌ ৪৮ 


রাজরত্বাকর-_৮ম সর্দ ১১, 7৮৮, 
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ম্যায় পালন করিতে লাগিলেন । তিনি বাল/ক৷লে, চ্যবনমুনির প্রসাদে সর্ববশান্তর 
বিশারদ হইগ্রাছিলেন। তাঁহার বিদ্বযালাভ সম্বন্ধে রাজরত্বাকর 
ধৃতের বিবরণ । ধলেন ।-_ রঃ 
*সামর্গযজুরথন্বাথ্য। বেদাশ্চোপনিষদ্গণাঃ। 
শিক্ষাকল্পে! ব্যাকরণং নিরুক্তং প্যো তিষাংগতিঃ ॥৮ 
চ্ছন্দোহভিধানং মীমাংস] ধর্থশান্ধং পুরাপকম্‌। 
ন্যা্ বৈস্যক গান্ধর্বধং ধন্ুর্কেদার্থ শান্বকম্‌॥ 
অষ্টাজযোগ শন্ত্র্চ রনশান্ত্রমতঃপরম্। 
এভানি চাবনাদিত্যোহধিঞ্গগে বাল্যকালতঃ1% 
বাজরত্বাকর--৯ম সর্গ, ১৪-১৬ ক্লোক। 
মহারাজ ধুত সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়া অন্তিম কালে 
বন্তুবিধ ধর্নকার্ধ; সাধন পুর্ববক অনন্তধামে গমন করিলেন । 
দরদ ;-মহারাজ ধৃত স্বর্গলাভ করিবার পর তৎপুত্র ছু রাজ্যাধিকারী 
হইলেন। ইনি পিতার ন্যায় ধার্রিক এবং গ্রজ!নুরক্ত ছিলেন। একদ| রাজা 
চি গঙ্গান্নানে যাইয়া, দৈবানুগ্রাহে তথায় চাৰন মুনির দর্শন লাভ 
বিবরণ। . করিলেন। এবং মুনির মুখ নিংস্ত গঙ্গা মহাত্মা আুবণে নিজকে 
ধন্য মনে করিলেন। তিনি মুনি পুঙ্গবের উপদেশানুসারে রাজ্য পাঁলন ও 
ধর্্মানুষ্ঠানে জীবন/তিবাহিত করিয়াছিলেন । 
প্রচেতা ;_ছুর্দদের পরলোক প্রাপ্তির পর, তদাত্মজ প্রচেতা রাজ্যলাভ 
করিলেন। তিনি বাল্যকালে কুলণগ্ডরু ভগবান কপিলের নিকট বেদধাদি শাস্তরাধ্যয়ন 
গ্রচেতার করিয়া! বিশিষ্ট জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছিলেন।ঞ% তিনি রাজত্ব 
বিবরণ। করিতেন, কিন্তু রাজ্যস্থখে আশক্ত ছিলেন না। তাহার 
সংগৃহীত রাজকরের অর্ধাংশ প্রকৃতি পুঞ্জের হিত্তকল্পে এবং অবশিফের এক 
তৃতীয়াংশ স্বজন বর্গের ভরণ পোধণে ব্যয়িত হইত। বায়াবশিষ্ট টাক কোষে 
রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল। পগ্রচেতার পরাচি প্রমুখ শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
বার্ধক্য জো্ঠ পুত্রের হন্ডে রাজাভার অর্পণ করিয়া মহারাজ প্রচেতা দিব্যলোকে 


গমন করিলেন। 





* সরাজা বাল্যতো! বেদানধীত্য কপিলাশ্রমে ৷ 
ব্ষয়েধু বিরক্কোহভূৎ পরমার্থবিদাং বরঃ1” 


81/ 
পরাচি;__প্রচেতোর পর, জ্যোষ্ঠপুত্র পরাচি ত্রিবেগের অধীশ্বর হইলেন। 
তিমি ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর্বেধ্দোদিতে পারদর্শী ছিলেন ] তাহার শাসন কালে রাজ্য 


পি স্থখ শান্তিময় হইয়াছিল। বাহুবল, ভ্রাতৃবল ও সৈম্যবলে 
বিবরণ । বলীয়ান হইয়! পরাচি সর্বদা দিথ্িজয় বাসনা অন্তরে পোঁষণ 
করিতেন। 


একদা মহারাজ পরাচি চির পৌষিত বাসনা! পূর্ণ করিতে কৃত সঙ্গল্প হইলেন। 
তিনি ভাবিলেন, দিথিজয় যাত্রা অতীব বিপদ সঙ্গুল। যদি প্রত্যাগমন ভাগো না 
ঘটে তবে রাজ্যে উচ্ছুখলতা ঘটিবারি আশঙ্কা! থাকিবে। এই আশঙ্কা নিবারণ 
কন্সে, স্বীয় পুত্র পরাবস্থকে রাজ্যাভিঘিক্ত করিয়া, উনশত ভ্রাতা সহ দিখিজয় 
কামনায় উত্তর/ভিমুখে অভিধান করিলেন।% পরাচি গ্েচ্ছদেশে উপনীত হইয়া 
বিপুল বিক্রম শ্লে্ছ ভূপাল বৃন্দকে পরাভূত ও তদ্দেশে স্থীয় আধিপত্য বিস্তার 
করিলেন। *এই গ্রেচ্ছ বিজয়ের কথা বিষুঃপুরাণে সংক্ষেপে উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
বথা ;-- 

'প্রচেতসঃ পুত্রশতমধন্্ বছুলানা: মুদীচ্যাদীনাং য়েচ্ছাদীনামাধিপত্য মকরোৎ ।৮ 

বিষ্চপুরাণ--ওর্থ অংশ, ১৭শ অধ্যায় 
টীকাকর শ্রীধর স্বামী এই ব'ক্যের বিবৃতি উপলক্ষে বলিয়াছেন ;- 
“এতেন য্যাতি শাপ পরিনামে। শ্রে্ছভাবঃ স্ুচিতঃ। (শ্রীগর স্বামী)। 
বিুপুরাণ--ওর্থ অংশ, ১৭শ অধ্যায়। 

এই বাক্যে পায়! যাইতেছে, পরাচি ভ্রাতৃবর্গ সহ লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া, 
উদীচ্যাদি দেশ 'অধিকার ও তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়ছিলেন। রাজরত্বাকরে 
পাওয়া যায়, পরাচি কিম্বা তাহার শ্রাতাগণের মধ্যে কেহই ক্রিবেগ রাজ্যে প্রত্যানর্তন 
_ করেন নাই। তথায় পরাচি নন্দন পরাবস্ুর আধিপত্যই অক্ষুপ্ রহিয়/ছিল। 

পরাবহ্‌ ;পরাচির দিখিজয় যাত্রার পর পরাবস্থ পিতৃ-আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পিতার অমিত দানের ফলে রাজাকোষ শূন্য হইয়াছে। 

পরাবহর সাহার অসাধারণ যত্বু ও চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই ভাগারে প্রস্তুত 

বিবয়ণ। অর্থ সঞ্চিত হইল। তিনি সর্দবদা প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ মন্ত্রীবর্গে 
পরিবেষ্তিত থাকিতেন। তাহার শাসনগুণে রাজ্য স্থখ শাস্তিপুণ ও স্বববিষয়ে 





* "এবং সঞ্চিস্তন্‌ রাজ! পরাচিনিজমানসমূ। 

পঞ্জাব সমাথ্যায় তনম্বায় প্রদত্তবান্‌॥ 

ততঃ পরাচিরস্থজৈঃ সহোনশত সংখ্যকৈঃ। 

বিজয়ায় দিশাং বীর ওঁদীচ্যা ভিমূখে! যযৌ |” 
রাজরদ্বাকর--৯ম সর্গ ৪৯-৫* ক্লোক। 
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স্থসমদ্ধ হইয়াছিল। তিনি নির্বিববাদে দীর্ঘকাল প্রজাঁপালন করিয়া, বার্দাক্যে পুত্র 
পারিষদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণান্তে যোগ:সাধনের নিমিঞ্ু বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । 

পারিষদ »-পারিষদ রাজ্যলাভ করিয়া স্বীয় বাহু“লে বিপক্ষ দলন এবং রোগ 
ও দারিদ্র্য. নিবারণ দ্বার! রাজ্য স্থখ শান্তিময় করিয়াছিলেন! তিনি দীর্ঘকাল 

পরিষদের রাজ্য শাসনের পর, পুত্র অরিজিৎকে উত্তরাধিকারী বিদ্বামান 

বিবরণ । রাখিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। 

অরিজিৎ;-মহারাজ অরিজিতের দয় দাক্ষিণ্য ও শৌধ্াদি গুণে গ্রজাবর্গ' 
এবং সানস্ত রাজগণ পরিতুষ্ট ও অতিশয় বাধ্য ছিলেন। যথাসময় রাজার পুত্র 

অরিজিতের না হওয়ায়, তিনি ক্ষুব্ধ মনে মহামুনি কপিলের সরণাপন্ন হইলেন। 

বিবরণ মহধির বরে তিন বুদ্ধ বয়সে এক পুত্ররত্ব লাভ করেন, তাহার 
নাম রাখা হইল-_সুজি। ইহার কিয়কাঁল পরে নৃপতি অরিজিৎ , মানবলীল! 
সম্বরণ করিলেন। 

তুজিৎ;-__মহারাজ স্ৃজিৎ রাজনীতি, ধর্ম্দনীতি, ও যুদ্ধ বিদ্যা পাবদর্শী ছিলেন। 

হাত তাহার শ।সনকালে রাজা শান্তিময় ছিল। তিনি দীর্ঘকাল 

বিবরণ। রাজৈশ্র্্য উপভোগের প্র, বার্দক্যে পুত্র পুরূরবাকে রাজ্যা- 
ভিঘিক্ত করিয়। অনস্তধামে গমন করিলেন। 

পুরূরবা;-_-পুরূরবার রাজত্বকালে রাজ্যে স্থখ শাস্তির অভাব ছিল না। এই 
সময় রাজ-প্রজার মধ্যে এক স্ুদুল্পভ পবিত্র প্রীতিভাব সংস্থাপিত হইয়/ছিল। 

পুররযার রাজ! সর্বদা ত্রিকালজ্ঞ খধিগণের উপদেশানুসারে রাঁজকার্য্য 

বিবরপ। সম্পাদন করিতেন বিবিধ যজ্্, দন দক্ষিণাদি দ্বারা তিনি 
অক্ষয় কীর্তি ও অসাধারণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন ' বাদ্ধক্যে পুত্র বিবর্ণকে 
রাজ্যান্িষিস্ত করিয়া মহারাজ পুরবা নৈমিষারণ্যে গমন পূর্বক বা৭প্রস্থ 
ধর্্মীবলম্মনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

বিবর্ণ? বিবর্ণ ধার্ট্মিক এবং নীতিজ্ঞ ভূপতি ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে 

বিবর্ণের পুত্রের স্তায় পালন করিতেন । তীহার বিদ্যা, বাহুবল, বৈভব, 

বিবরণ। সমস্তই রাজ্যের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইত। বিবর্ণ পরিণত 
বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাহার পুন্র পুরুলেন রাঁজ্যাধিকারী হইলেন। 

পুরুসেন 7; পুরুসেন বিনীত এবং সর্ববগ্ুগালঙ্কত ছিলেন! তিনি পুজনীয়,- 

পুরুসেনের বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মিত্র, সামন্ত, সচিব ও পিতৃবন্ধু প্রভৃতির প্রতি 


বিষরণ। বিশেষ শ্রন্ধাবান ছিলেন। দেব-দ্বিজের প্রতি তীহার অদাঁধারণ 
ভক্তি ছিল। 
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্ীরাজ পুরুসেন অযোধাপতি রাঞচক্রবর্তী দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ আহত 
হইয়া বহুবেদগু ঝষি ও প্রভৃত গৈন্ সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া" 
ছিলেন ।% 
মহারাজ বিস্তর ধর্মার্ধ্ানুষ্ঠান ও সখ শান্তি উপভোগ করিয়! বার্ধক্য 
মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
_. মেঘবর্ণ;__পুরুসেনের লীলাসম্বরণের পর তদাত্মজ ম্েবর্ণ ত্রিবেগের 
অধিপতি হইলেন। তিনি সতাব্রত পরায়ণ, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান, এবং অল!ধারণ 
মেববর্ণের ধন্মানুরাগী ছিলেন। তাহার শাসন গুণে দ্বিজগণ স্বধর্মম 
বিবরণ । 
পরায়ণ, প্রকুতিপুঞ্জ ধর্্মানুরক্ত এবং রমণীকুল পতিভক্তি 
পরায়ণা ছিল। দেবতা ও ত্রাঙ্মণের অর্চনা, অতিথি সেবা, জলাশয় খনন প্রভৃতি 
পুণাকাধ্য সাধারণের নিত্য করণীয় ছিল। রাজ্য ধন-ধান্থে পরিপূর্ণ ছিল। 
সেকালে ত্রিবেগেন রাজধানী শৌর্ষ্য, বীর্ষ্য ও এশর্ষে; ইত্দ্রের অমরাবতীতুলা ছিল। 
সৈনিক দল বী্ধ্যবান এবং সমর কুশল ছিল। বিদ্যালয়, চিকিতসালয় ও গ্রন্থাগার 
স্থাপনাদি জনহিতকর কার্য রাজার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
মহারাজ মেঘব্ণ অকৃতদার ছিলেন। তশুকালে চেদি রাজের অধীশ্বির মহাবল 
বীরবাহ, সদক্ষিণা নাহ্গী সর্ব সুলক্ষণসম্পন্না কণ্ঠার নিমিত্ত সুযোগ্য পাত্রের 
অনুদন্ধানে ন্যস্ত হইয়৷ পড়েন। এই সময় ঘটনাক্রমে বিশ্ধাাচলাশ্রমী মহধি 
জাবালি রাজ সকাশে উপনীত হইলেন। তিনি রাজার মনোগতভাব অবগত 
হইয়া বলিলেন, “তে|মার লক্ষীস্বরূপা কন্তার একমাত্র যোগ্যবর দ্রস্যকুল 
সমুদূত, ব্রিবেগপতি মহারাজ মেঘবর্ণ। তিনি শান্ত, দাস্ত, বদান্ত, ক্ষমাশীল, 
উদর, জিতেক্দ্রির, সর্দব শাস্ত্ীজ্, প্রজারঞ্রনকারী, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান, অনাথ ও 
দরিদ্রের শাশ্রয় দাতা, সৌমাধুক্তি, বীর্যাবান এবং সর্ববশান্্রবিদ্‌। তিনিই সর্ববতো- 
ভাবে তোমার কন্যার উপযুক্ত বর, তাহার হস্তে কন্ঠ! সমর্পণ করাই শ্েয়ক্কর বলিয়া 
মনে করি!” রাজার অনুরোধে, মহষি জাবালি মধাবর্তী হইয়৷ বিবাহের প্রস্তাব 
স্থির করিলেন এবং মহারাজ মেঘবর্ণ প্রয়ং বর সভায় উপনীত হইয়! রমণীকুল 
লল।ম হৃদক্ষিণাকে লাভ করিলেন । 








*. “অযোধ্যামগমন্ধীমান্‌ স্থসৈনৈঃ পরিবেষ্টিত । 
খষিভির্ষোগিভি সাদ্ধং যক্ঞে দশরথন্ত সঃ ॥ 
রাজ্ঞা দশরথে নায়ং পুকুসেনঃ প্রপৃজিতঃ। 
দু! বুনি তীর্থানি প্রত্যায়াতঃ স্বকং পুরম্‌।। 


বাজ বরভান্ফন-_২এ এর্দী ১১১ ০১১১, 
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কথিত আছে, এই স্বয়ংবর সভায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ অনেক দেবর্তাট কন্যা" 
লাভের অভিলাঁষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভ্রিদিব পতি ভগ্রমনোরথ ও 
অপমানিত হইয়া, মেঘবর্ণকে বজ্র।থাতে নিহত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । 
একদা মহারাজ মেঘবর্ণ মুগয়! ব্পদেশে বনে গমন করেন। তগুকালে প্রবল 
ঝড়বৃণ্তি দ্বারা পরপীড়িত হইয়! অনুচরনর্গ চতু্দিকে ধাবিত হইল, এদিকে নিঃসহায় 
ও বিপন্ন মেঘবর্ণ বিজনননে বজ্জবাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ঝঞ্চাবাত 
প্রশমিত হইবার পর অনুচরবর্গ প্রভুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
স্তাহার ম্বৃতদেহ দেখিতে পাইল, এবং শোকার্ত হৃদয়ে সেই প্রাণহীন কলেবর 
লইয়া! রাজধানীতে উপনীত হইল । রাজ মহিষী সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়! 
ছিলেন, তাহার ক্রোড়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী শিশু কুমার বিদ্যমান থাকায়, 
কুলগুরু মহারাণীকে সেই সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন । রাজোচিত সমারোহে 
রাজার অন্ত্যে্র ক্রিয়া সমাহিত হইল ৷ | 
বিবর্ণ 2 রাজ|র আকম্মিক মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। 
সচিবগ্গণ উপায়ান্তর না] দেখিয়া, শিশু রাভ্তনয় বিকর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত 
বিকর্ণের করিলেন। রাজার যোড়শ বহসর বয়ঃক্রম না হওয়া পর্যান্ত 
বিবঙ্গপ।; মন্ত্রীবর্গ রাজকার্য্য পরিচালন করিলেন; বিকর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! 
স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার রাজত্ব কালে রাজ্যে কোনরূপ 
অশান্তি বা উপদ্রব ঘটে নাই। তিনি পুত্র বস্থুমানকে বিদ্ামান রাখিয়। যখ। 
সময়ে পরলোক গমন করিলেন । 
ন্বন্সক্মোনন 5বস্থুমান রাজ্যল।ভ করিয়া স্থশাসন গুণে শল্লকাল মধ্যেই 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্যে দারিদ্র্য, অসত্য ব্যবহার, দস্থুভয় 
বহমানের  গরভূতি উপদ্রবের লেশ মাত্রও ছিল না॥ কিন্তু অধিককাঁল 
বিষরণ।  রাজাস্রখ উপভোগ করা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি 
যৌবনেই কাঁলের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। 
ক্ষীন্তি 5 বন্থমানের পর তৎপুত্র কীর্তি পিতৃরাজ্য লাভ করিলেন। হঁহার 
দ্বারাপুর্বব পুরুষগণের অজিত নির্মল যশঃরাশি মলিন হইয়াছিল। ইনি অপর্য্যাপ্ত 
মহারাজ কীর্তর বাসনামো দি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, পরক্ত্রী-লোলুপ এবং ব্যভিচারী ছিলেন। 
বিবরণ।  প্রজাগণের ছুঃখমোচনে যত্বপর হওয়া দুরের কথা, তিনিই প্রক্কৃতি- 
পুগ্জের বিবিধ ছুঃখের ও আাশঙ্ক।র হেতু হইয়। দাড়াইলেন। মহারাজ কীর্তি অসংখ্য 
রমণী পরিবৃত হইয়া নিরন্তর নির্জনে বাস করিতেই তালবামিতেন। এইরূপে রাজ্য 
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_মীদাবিধ অশান্তি ও উপভ্রবে পৃর্ণ করিয়া, মহারাজ কীর্তি সকালে পরলোক গমন 
করিলেন । 
 কশিবান্দ্‌ 5 মহারাজ কীর্তি, লোকাস্তরিত হইব!র পর, তৎপুত্র কণিয়াম্‌ 
জিবেগের রাজতাক্তে অধিষ্ঠিত হইলেন । ইনি ধীর, ধার্ট্িক, এাজারঞজক এবং 
কণিযানের . অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তীহার শাসনকালে রাজ্যে রোগ, অন্ন- 
বিঃণ।  কন্ট বা দারিপ্রা ছিল না! শনি সুশাসনের দ্বারা প্রককৃতিপুষ্জের 
ঈর্বাবিষয়ে প্ীবৃদ্ধি করিয়া, থাকালে অনস্তধামে গমন করিলেন । 
প্রতিশ্রা্া ১_মহারাঙ্জ কণিয়ানের পন, তৎপুত্র পর্চিশ্রবা রাজ্যাধিকারী 
দির হইলেন। ইনি পিত!র সর্র্বিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। 
বিষপ। তাহার রাজ্যশাসন স্পৃহা অপেক্ষা ধন্্ীনুরাগই অধিক ছিল। 
শৈধ জীবনে তিনি পুত্র প্রতিষ্ঠের হস্তে রাজাভার অর্পণ করিয়া যোগ সাঁধনে প্রবৃত্ত 
হয়াছিলেন। 
প্রতিউ 5-মহারাঞ্জ প্রতিষ্ঠ ধার্টিক এবং সদ্গুণালগ্কত রাজা ছিলেন। 
তিনি বিবিধ যজত সম্পাদন ছার! দেন ও পিতৃলোকের তৃষ্টি বিধান করিয়া পরিণত 
বয়সে স্বর্গে গমন করেন। তপু শক্রজিত সিংশাসনে সম|সীন 
৩1 হইয়াছিলেন। 
শপশ্রজিত 5-ইনি প্রজাপ!লন ততপর ছিলেন । নিয়ত ধর্্মকর্দনে ও নীতি 
"অনুশীলনে সময়াতিবাহিত করিতেন। ইনি শৌর্যয বীর্ধ্যে এবং দরাদানি শ্যে সর্বত্র 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিয়তুকাঁল পরে তাহার প্রতর্দন 
নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রকে রাজোচিত 
সমস্ত বিছ্যা শিক্ষা করাইয়!, তত্বজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত মহ 
বিখামিত্রের আশ্রমে প্রেরণ করা হয়। রাজনন্দন প্রাতর্দন, নানাতীথ 
পরিভ্রমণ. করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি 
তাখাকে সন্মেহে অভিগ্লিত যাবতীয় বিষ্ভা একুমরূপে শিক্ষাদ।ন করিয়াছিলেন । 
পুত্র সশিক্ষিত হইয়া গুহে গুত্যাবর্তন করিশার পর) মাকাজ তীহাকে সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত করিয়া বা৭প্রশ্থ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক অবশ জীবন বদবিকা শ্রমে 
অতিবাহিত করিলেন । 
প্রতঙ্্দন্ন »-মহারাজ প্রতর্দনের রাজত্রকালে হগুবিধ সৎকর্ম নুষ্ঠান 
লি হইয়াছিল। তীহার কাধ্যাবলীর মধে) একরাতদেশ বিজয় বিশ্ষে 
বিবঃণ। উল্লেখ যোগ্য ঘটন|। 
গ্রত্দিন বিসষ্তাভ্যাস উদ্দেস্টে কৌশিকাশ্রমে গমনকালে পুণ্য সলিল র্গপুক্র 
ঠ 


মহারাজ শক্রজিতের 
বিধরণ। 
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তস্থ জনৈক ব্রাঙ্মণের মুখে ব্ঙ্গপুত্র মাহাত্ম্য, স্বিশাল কিরাত রাজ্যের বিবরণ 
এবং তদন্তর্গত পীঠস্থানের মাহাত্মাদি শ্রবণ করিয়! বিস্মিত হইয়াছিলেন। তদবধি 
তাহার হৃদয়ে কিরাত জয়ের আকাঙক্ষা অঙ্কুরিত হয়। প্রতর্দন পাঠ সমাপনান্তে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়! তাহার পোধিত বাসনার কথ! পিতৃ সমক্ষে নিবেদন করিলেন। 
কিছ্তু ধর্্মণরা়ণ শক্রজিত নানাবিধ উপদেশ বাক্য দ্বারা পুত্রকে এই ছুন্ধহ কার্ষ্যে 
এতিনিবৃত্ত করেন। পিতৃভক্ত প্রতর্দন পিতার অলঙ্বণীয় আদেশ শিরোধার্য্য 
করিয়। সে বিষয়ে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু বিশাল ত্রিবেগ রাজ্যের অধিকার লাভ 
করিবার পর, তাহার যাপ্য লালস৷ পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি বিপুল বাহিনী সহ 
কিরাতের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। 

মহারাজ গ্রতর্দন লৌহিত্য (ক্রঙ্গপুত্রী নদের পশ্চিম তীরে স্বগ্ধাবার গ্থাপন করিয়া 
তিন দিপন অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি ব্রচ্মপুত্রের পরপারে উত্তীর্ণ 
হইয়া শিবির সঙ্গিবেশ এবং ক্ষাত্রধর্্নমুসারে কিরাত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘে।ষণ! 
করিলেন। এই ঘটনায় কিরাতগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইল। তত্প্রদেশের 
নায়কগণ প্রচুর সৈগ্যবল সংগ্রঙ্ন করিয়া প্রতর্দনের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া প্রতিপক্ষের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ত করিল; বিপক্ষের বিক্রম ও অদম- 
সাহসিকতা মহারাজ প্রতার্দনের বিম্মঘকর হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তাহাকে বিস্তর 
আয়াস ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। চতুর্দশ দিবসব্যাপী অবিশ্রাস্ত যুদ্ধের 
পর বিজয়লঙ্গমী মহারাজ প্রতর্্দনের অস্কশায়িনী হইলেন। কিরাতগণ উপায়ান্তর 
না দেখিয়া প্রতর্দনের বশ্যতা স্বীকার করিল । 

্রঙ্মপুত্র নদের নামান্তর কপিল। হইলেও কপিল নামক অন্য এক নদীর অস্তিত্ব 
পাওয়া যায়। এই নদী গৌহাঁটার কিঞ্ি উপরে ব্রহ্মপুত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। 
পাঞ্জিটার (72%7৫169% ) সাহেবের মতে ইহার প্র1চীন নাম “কুপা” নর্দী। এতছুতয় 
নদীর সাম্মলন স্থানে প্রতর্দন নব বিজিত রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এই 
রারাধানীও ত্রিবেশ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মপুত্র ও 
কপিলের সন্নিহিত আর একটা নদী ছিল, তাহা! এখন মজিয়। গিয়াছে । তাহাদের 
মতে তিনটা নদীর সান্িধ্যস্থল বলয়! রাধানীর নাম 'ব্রিবেগ* হইয়াছিল। স্থুন্দর- 
বনস্থ রাজধানীর “ত্রিবেগ” নামের কথ পূর্বে বলা গিয়াছে। প্রাচীন রাজধানীর 
নামানুসারে এইস্থানের নামকরণ হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয় মনে হয়। 

নব প্রতিষিত রাজ্য কিরাতদেশে স্থাপিত হইয়। থাকিলেও সমস্ত কিরাঁতভূমি 
এই রাজার অন্ঞপ্রিবিষ হয নাই। কিরাত দেশের বিস্ততি অনেক বেশী। 


৪৮৬/০ 


এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীম! সম্বন্ধে রাজমালার প্রাচীন পুথি সমূহের পাঠ 
পর্পর অনৈক্য দৃষট হয়। সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে ;_. 
“যজ্ঞ রাজ্ান্ত পূর্বান্তাং মেখলিঃ সীমতাং গতঃ। 
পশ্চিমন্তাং কাচবঙ্গোদেশঃ সীমতি হুন্দরঃ 1 
উত্তরে তৈয়ঙ্গ নদী সীমতাং বন্ত সঙ্গত] । 
আচরজ নাম রাজ্যে যস্ত দক্ষিণ সীমতঃ ॥ 
এতন্মধে) জিবেগাখাং ক্হ্থারাজ্যং* সুশাসিতং।» 
প্রাচীন রাজমালায় রাজোর সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে ;-- 
“জিবেগ স্থলেতে রাজ! নগর করিল। 
কপিল নদীর তীরে রাজাপাট কৈল॥ 
উত্তরে তৈউজ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ | 
পূর্বে মেখলি সীম! পশ্চিমে কাচরল ॥ 
্স্থান্তরে পাওয়া যায় ;-_ 
“্রিবেগ স্থলেতে রাজ! নগর করিল। 
কলিলা নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল ॥ 
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ। 
পুর্বেতে মেখলি লীমা পশ্চিমে কোচ রঙ্গ ।” 
. অন্প্রস্থ্ের পাঠ এইরূপ 7-- 
“উত্তরে তৈরঙ নদী দক্ষিণে অচরঙ্গ । 
পূর্বেতে মেখলি সীম। পশ্চিমে কোচপ্রজ |” 
আর একগ্রন্থে নিমোধূত পাঠ পাওয়া যাইতেছে ;-- 
“রাজধানী হইল কপিল নদী তীরে । 


চে ক 

উত্তরে তৈরঙ্গ হতে দক্ষিণে আচরজ। 

পূর্কবেতে মেপলি সীম! পশ্চিমে ভাঁচরঙ্গ |” 
উত্তর সীমায় কোন গ্রস্থে তৈরঙ্গ নদী, কোন গ্রন্থে তৈয়গ বা তৈউপ ন্দা 
লিখিত আছে । এই পার্থক্য যে লিপিকার প্রমাদবশত; ঘটিয়াছে, তাহা অতি সহজ 
বোধা। ত্রিপুরা ভাষায় জলকে “তুই, বলে। ওউজ্গ' প্রকর্ষার্থঘ্োতক। 
'তুই উঙ্গ' শব ত্বারা প্রশস্ত জলরাশি, অর্থাৎ পবিত্র বা বৃ€ নদীকে বুঝায়। 
এই “তুই উঙ্গ' শব্দ বিকৃত হইয়া, তৈয়ঙ্গ ও তৈরল প্রস্তুতিতে পরিণত হইয়াছে, 
ইহাই বুঝা! ঘায়। প্ররূত শব্দ যাহাই হউক, ইহা যে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই নদ দ্বারাই রাজ্যের উত্তর সম! নির্ধারিত 





* ক্রিছারাজ্যং শব খা! ক্রহা বংশীয়ের রাজ্যকে লক্ষ্য করা! হইযাছে। 


চে 
ছিল। সকল গ্রস্থেই দক্ষিণ সীমায় “আঁচরঙ্গ' নাম পাওয়া যায়। এই আচরঙ্জ 
ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটার (উদয়পুরের ) সন্গিহিত।* বর্তমান সময়ে 
এইন্থান “আচলং, নামে পরিচিত। একটা নদীর নাম হইতে তশ্তীরবর্তী শ্থানের 
এই নাম হইয়াছে। পূর্বে 'মেখলি' শবও সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। আঁসামা- 
গণ মণিপুর রাজাকে মেখলি দেশ বলে। পূর্বদিকে এইরাজ্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত 
দেশ ছিল। পশ্চিম সীমায়ই গোলমাল কিছু বেশী। কাচরঙ্গ, কোচরজ, কাচবজ। 
কোচবঙ্গ, ভাচরলগ প্রভৃতি শব্দে? মধ্যে কোন্টা বিশুদ্ধ, নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। কেহ 
কেছ 'কোচরঙ্গ' পাঠ গ্রহণ করিয়। থাকেন , কোচরাজয ও রঙ্গপুর তীছাদের লক্ষ্য- 
প্থল। এই পাঠ দ্বারা রাঁজোর পশ্চিমসীমা নির্দেশ করা যাইতে ন| পারে এমন নহে। 
কোচরাঙ্য কাছাড়ের সম্নিভিত ছিল, রাজমাল।য়ই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাঁয় এবং 
রঙ্গপুর বগদেশের অন্তর্গত। তবে সংস্কৃত রাজমাল।র “কাচবঙ্গ' এবং বাঙ্গালা কোন 
কোন গ্রন্থেরকোচরস্ পঠ অনুসারে কোচরাজা ও বঙ্গদেশকে পশ্চিম দীম। বলিয়া 
নির্ধারণ করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে কিরাতদেশের যে 
অংশ ত্রিবেগরাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল, এস্থলে সম্গিবেশিত মানচিত্রে তাহা প্রদর্শিত 
হইল । | 
সকল গ্রস্থেই পাওয়া যাইতেছে, “কপিল! নদীর তীরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । কোন কোন পুরাণের মতে ব্রহ্মবিল হইতে সমুন্কৃত ব্রহ্মপুত্র ও কপিল! 
নদী অতিন্ন। এঁতিহাসিকগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
জয়স্তিয়া পর্বতের উত্তর প্রান্তবািনী কপিলি বা কপিল! নামে আর একটী নদীর 
অন্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। এই নদী গৌছাঁটির কিঞিিং উজানে, 
২৫৫৭ উত্তর লঘিম! এবং ৯২৩১৭ পুর্বব দ্রাঘিমায়, জয়ন্তিয়! পর্ববত হইতে নির্গত হুইয়! 
* রাজমালার কল্যাণ মাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায়; ১ *্ভ। 
ত্রিপুব ভূম আচরঙ দক্ষিণ সীম! । 
তারপরে রাঁজ।মাঁটী করিগ আপনা ॥ 
উদদঃপুর পুর্ব্ব উত্তর কোণে আচরঙ্গ। 
ত্রিপুর রাজার থানা জানে সর্ব বঙ্গ 1 
+ কজ্জলাচল শৈলাত্ত, পূর্বশ্মিষ্র পর্বত: | 
তৎপূর্বন্তাং মহানবী নদী কপিল গঙ্গিক। ॥ 
কামাখা! নিলরাৎ পূর্বং দাক্ষিণন্াং ৩থাদিশি | 
বিদ্যতে মহুদা বর্ত,ং ভূবি ব্রচ্মবিলং মহত ॥ 


তশ্মাদায়াতি সা নদী সিতাস্তোহপম তোরভক্‌ ॥ 
কালিকা পুরাণ, ৮১ অধ্যায় ॥ 
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আধুনিক মানচিত্রে 
প্রাচীন কিরাত দেশ। 










7৭ দ্বিতীয় ত্রিরেগ বা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা। 
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৫/০ 


-নগগাজ জেলার মধ্য দিয়া, কলং নদীর সন্ভিত মিলিতভাবে ্রহ্মপুত্রের সহিত্ত সঙ্গতা 
ইইয়াছে। এই নদী ছার! বর্তণ।ন নওগাস ও কাছাড় জেলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । 

- এই কপিলি এবং রাজমালার কপিলা অভিন্ন নদী। পাঞ্রিটার (5878199৮) 
লাহেবের মতে ইহার প্রাচীন নাম “কৃপা”, ইহা পূর্বেও বল! হুইয়াছে। 
মার্কপ্ডেয পুরাণেও “কৃপা” নদীর নামোল্লেখ আছে । 

'কিপিলী” নামোৎুপত্তির কারণ নির্দেশ করা বর্তমানকাঁলে সহজসাধা নহে। 
রাজরত্বকর আলোচনায়, সগরদ্বীপে ভগবান্‌ কপিলের আশ্রম থাকা হেতু তৎপাদ- 
বাছিনী গঙ্গ।--“কপিলা গঙ্গা, নাম লাত করিয়াছিলেন। * কামরূপ প্রদেশেও 
কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়| এই স্থলেও কপিল মুনির নামানুসারে 
ন্ীর নাম “কপিলি” হইবার সম্ভাবনাই অধিক) এতদ্বযতীত অন্য যুক্তিযুক্ত কারণ 
অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মপুত্র এই নদীর সংস্পশেই কপিলি বা» 
'কপিলা নাম লাভ করিয়াছেন, সম্যক অবস্থ। আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়। 
এতছুতয় নদীর সন্নিহিত স্থানে ব্রিবেগ রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

টি 

* যত্র দক্ষিপগ! গা লভে সাগর লঙমঙ্। 
গজাসাগরয়োমধ্যে দ্বীপ একে! মনোরম; ॥ 
যশ্মিন্‌ দ্বীপে স ভগবাস্থবাস কপিলোমুনিঃ | 
যন্ত্র ভাগীরথী পুণ্য। তদাশ্রম তলংগতা ॥ 
কপিলেতি সমাধ্যাতা সর্বপাপ £ণাশিনী।” ইত্যাদি। 
রাঞ্জরদ্ধা কর_-৬ঠ সর্গ, ১৫-২৭ শ্লোক | 
1 'উনকোটী তীর্থ মাহাক্ময* নামক হত্তলিখিত পুথিতে পাওয়! যায় _ 
“বিন্ধ্যাজরেঃ পাদসম্ভ,তো! বরকক্রস্পুণাদ: | 
অনয়োরম্মর! রাঁজন্‌ উনকোটি গিরিমছান্‌॥ 
যন্ত্র তেপে তপঃ পূর্বং সথমহৎ কপিলো মুনিঃ। 
তত্রবৈ কপিলং ভীর্থং কপিণেন প্রকাশিতম্‌। 
বাযুধুরাণেও কপিল তার্থের উল্লেঘ আছে. যথা ;-_ 
্বত্রতেপে তপঃ পুর্বং স্থমহৎ কপিলমুনিঃ । 
হত্রবে কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেস্বর হঠিঃ |” 
সিেস্বর শিব কপিল মুনির আশ্রমে তৎকর্তৃক প্রতিঠিত হইয়াছিলেন। এইস্থান কছাড় 
ও শ্রীহস্ট্ের মধ্যসীমান অবস্থিত। বাঁরুণী উপলক্ষে এখানে একপক্ষকালব্যাপী মেলা বদি 
খাকে। 
কামরূপে ছত্রকোর পব্বতের উত্তরদিকে ২ ধনু অন্তরে আর একটী কপিলাশ্রমের অস্তিত্ব 
পাওয়। বার । তাত অগ্ভাপি তীর্থক্ষেত কাপ 2সবিত তই7৩75। 
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অতঃপর নালা সময়ে নান! কারণে রাজপাট স্থানান্তারত হইয়াছে, রাজমালার 
পরবর্তী লহ? সমূহে তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে । 
কিয়তকাল নিরাপদে রাজ্যতোগের পর মহারাজ এতর্দন পুত্রহস্তে রাজ্যভার 


» অর্পণ করিয়া অনস্তধামে গমন করিলেন। 
প্রমথ ৮তর্দনের পরলোকগমনের পর, ততপুত্র মহারাজ প্রমথ বিপুল 


ূ বিক্রমের সহিত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভার শাসন 
মহারাজ প্রসথের 
বিবরণ. প্রভাবে রাজ্য বৈরীশৃন্ত ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল। 
একদা মহারাজ ম্মগয়ার্থ গমন করিয়া, সমস্ত দিন বন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু 
ম্থগের সন্ধান পাইলেন না। তপন দেবের অস্তাচল গমনোন্ম,খকালে কোনও এক 
ক্সীগ-তপা। মুনি) পুত্রসহ সাঙ্ধ্য অবগাহনার্থ নদীতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। 
মহারাজ এমথ মৃগ ভ্রান্তি বশতঃ তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই 
তীক্ষ শরাঘাতে তাপস তনয় নিহত হইলেন। এই দুর্ঘটন।য় মহারাঁজ ভীত ও 
অনুতগ্ড হইয়া, স্বীয় আচরিত কর্মের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । পুক্র- 
শোকাতুর খধি ক্রোধে অধীর হইয়। রাজার বিনাশ কামনায় অভিসম্প।ত প্রদান 
করায়, তৎফলে মহারাজ প্রমথ লোকাস্তর প্রাপ্ত হইলেন । 
ন্বক্িম্্১--মহারাঞ্জ প্রমথ পরলোক গমন করিবার পর তদাত্বাজ কলিন্দ 
পিভৃ আসন লাশ করিলেন। ইনি ধীর, প্রাজ্ঞ এবং রাজনীতি 
মহারাজ কলিন্দের 
বিবরণ) কুশল ভূপতি ছিলেন । ইহার শাসনকালে প্র।চীন ত্রিবেগ রাজ্যে 
(স্থন্দরবনে ) ত্রিপুরাুন্দরী মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হুইবার বিবরণ পূর্বের 
প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। 
মহারাজ কলিন্দ দানশীল, ধর্ম্পরায়ণ এবং দয়ার আধার ছিলেন। প্রজা- 
রগুন করাই তাহার জীবনের সারব্রত ছিল। দীর্ঘকাল রাজ্যন্থখ উপভোগ করিয়া 
তিনি বা্ধাক্যে পুত্রহস্তে রাজ্যতার অর্পণ করিয়া বিষুঃলোকে গমন করিলেন। 
ক্রম ;-ইনি পিভৃরাজ্য লাভের পর স্থশাসন গুণে প্রজাবর্গকে বশ করিয়া 


ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়: মহ।রাজ ক্রম পরলোক প্রাপ্ত 
মহারাজ ক্রমের 
হইলেন। 


বিবরণ । 
ম্সিতাল্লি;--মহারাজ ক্রেমের পুত্র মিত্রারি, কাধ্যদ্ারা স্বীয় নামের সার্থকতা 


সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যলাত করিয়াই মিত্রবর্গের 
সি বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ রাজকাধ্যে উদানান এবং 
সর্ববদা নীচকাঁ্য সম্পাদনের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। : তাহার আচরণে অমাত্যগণ 
উত্যক্ত হইয়! উঠ্ঠিলেন। এই স্থুযোগে স্থুজি নামক প্রধান অমাতা, রাজাকে 
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বানিবাহথ;--মিত্রারির পুক্র বারিবা্থ পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, 
হরণ ত্রির্গ রাজা পুনরুক্ধারকল্লে বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই একমাত্র কিরাত রাজ্য লইয়াই 
তাহাকে রাজত্ব করিতে হইয়াছিল । 
পূর্ব্বাস্ত অবস্থা আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাদ্ ক্রমের পুত্র মিত্রারির 
সময় প্রাচীন ভ্রিবেগরাজা (সুন্দর বন প্রদেশ ) ভ্রন্যাবংশীয়গণের তস্তচঠত হইয়াছে । 
তৎপর কোন সময়ে কিসুত্রে উক্ত গ্রদেশ কোন্‌ সশীয় রাজ!র হস্তগত হইয়াছিল, 
তাহা জানিবার উপায় নাই। মহারাজ মিত্রারি দ্বাপরযুগের রাজা, তীহার 
অবিষৃ্যকারিতায় যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল, তা কোনকালেই পুর্ণ হয় নাই। 
তদবধি ত্রিবেগ পতিকে নববিজিত কিরাতরাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে । 
চা ;-_বারিবাঙ্থের পুত্র মহালাজ কা্মক শৌর্ধা, বীর্যে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্বিষ্ঘ! বিশারদ এবং সমর- 
কাশুকেয় বিবযণ। 
ক্ষেত্রে নির্ভয়চিত্ত থাকিবার পরিচয় রাজরত্বাকরে পাঁওয়। যায়! 
সমর ক্ষেত্রেই তিনি জীবনদান করিগ্লাছিলেন এই যুদ্ধ কাহার সহিত হইয়াছিল, 
জ!নিবার উপায় নাই। 
বাজাজ ঃ--কার্শুক নন্দন কালাঙ্গ বিশেষ বলবান এবং গদাযুদ্ধ বিশারদ 
ছিলেন। তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অনেকে রাজ্যান্তরে 


কালাঙ্কের বিরবণ। রি 
গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 


ভীম »-কালাঙ্গের পর তদীয় পুত্র ভীষণ রাজযাধিকারী হইলেন। তিনি 
ই বীরত্বে পিতার সমকক্ষ হইলেও রাজ্যপালনে পিতৃ শ্বভাবের 
বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলেন। দয়া দ্িণ্যাদি সদ্গুণরাশী তাঁহার 
অঙ্গের ভূষণ ছিল। পিতা কর্তৃক সত্যাচারিত ও দেশান্তরিত 
প্রজাবর্গকে পুনঃ প্রতিষ্িত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল যশের সহিত রাজ্যশাসন 
করিয়া! মহারাজ ভীষণ বার্ধাক্যে ভবলীল! পরিত্য।গ করিলেন। 
ভান্মু্িভ্র ৮ভীষণ নন্দন ভানুমিত্র স্গুণাদ্থিত, সচ্চরিক্র, বিদ্বান এবং 
দয়ালু ছিলেন। তাহার শাপনকালে রাজ্য ধনধান্য সমস্থিত এবং 
শান্তি পুর্ণ ছিল। 
চিত্রুসেন »-ভানুমিত্রের পুত্র মহারাজ চিত্রসেন বার, ধীর, দয়ালু এবং 
প্রজারঞক তূপতি ছিলেন। তিনি পার্বন্তী রাজাদিগকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত 
চিঅসেনের বিবরণ। করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। মহারাজ চিত্রসেন বার্ধক্য 
পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বনে গমন পূর্ববক যোগলাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ 
এবং অস্তিমে ঠবকছধামে গমন করিয়াচিলল ) 


বিবরণ | 


ভানুমিতের বিবরণ । 
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চিত্ররথ ;_ ইনি মহারাজ চিত্রসেনের পুত্র। ইহার শাসনকালে প্রজাগণ 
কখনও করভারে পীড়িত হয় নাই। ইনি শৌধ্যশালী, দয়াবান্‌, 


ধীর, বিদ্বান এবং বিবিধ সদ্গুণ সমস্থিত ছিলেন । র্ববদ| দেন-র্দে 
শ্রদ্ধাবান এবং যত্ঞানুষ্টানে নিরত থাকিতেন। 
ইনি সম্রাট যুধিষ্টিরের রাজসুয়ষজ্ছে গমন করিয়াছিলেন, রাঁজরত্বীকরের ইহাই 
মত। এইমত যে ভ্রম-সঙ্ধুল, গ্রস্থভাগে তাহা এাদর্শিত হইয়াছে। 
মহারাজ চিত্ররথের স্শীল! নান্দী মহিষীর গর্ভে যথাক্রমে চিত্রায়ুধ, চিত্রযোধি 
ও দৈত্য নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিয়গুকাল পরে মহারাক্ম চিত্ররথ 
জ্যে্ঠপুত্র চিত্রায়ুধকে রাজা।ধিকারী রাখিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন । 
চিত্রায়ুধ মহারাজ চিত্রাুধ বীর, ধীর এবং প্রজারগ্তক ভূপতি ছিলেন। 
প্রতিনিয়ত সমরাঙ্গনে কালক্ষেপ এনং পররাষ্্ী বিজয় তাহার জাবনের প্রধানব্রত 
ছিল। অমিত ক্ষাত্তবীর্যই তাহাকে অকালে কাল কবলিত 
চি্াুধের ব্বরপ। করিল। অনুজ চিত্রযোধি সহ তিনি সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন 


করিয়াছিলেন । 

জেষ্টপুক্রদ্বয়ের পরলোক গমনের পর রাঞ্জমাতা স্শীলা, শিশুপু্র 
দৈত্যকে লইয়া বিপদ সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন । তিনি ভাবিলেন, শক্রসমাকুল 
রাজাহীন রাক্গে আত্মজীবন এবং শিশুপুভ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। 
তাই তিনি রাজমহিষী এবং রাঁজমাতা হইয়াও নিরাশ্রয়ার ম্যায় শিশু 
পুজকে বক্ষে লইয়া গোপনে রাজ্য ত্যাগ করিলেন এব' গৌতমাশ্রমে যাইয়া 
ফলমুলাশী অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে লাগিলেন । 

একদ! দৈত্য একাকী ভ্রমণ কালে গভীর অরণ্যস্থিত এক মন্দিরে 
কালিক।দেবীর দর্শনলাভ এবং ভক্তিভরে তাহার অঙ্চনা করিলেন। ইহার 
অল্পকাল পরেই তিনি অশ্থথমার সঙ্গ প্রাপ্ত "হইয়া তাহার নিকট ধনুর 
শিক্ষা করেন। এই মহাপুরুষের উপদেশ।নুসারে দৈত্য পৃথুরাজের অর্চ্ন। 
করিয়া বিজয় পতাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।% ইহাথ পর তিনি পিতৃরাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 


চিত্ররখের বিবয়ণ। 








* পুনশ্চ ত্রিপুর রাজ্য: ল্কুং ভূপাত্মঞজায় সঃ: 
সমাদিদেশ দৈত্যায় পৃধুরাজশ্য পুজনম্‌ ॥ 
ভ্রৌণ্যা্িই্ বিধানেন গিরিমধ্যেৎপাথার্চয়ৎ 
অভীষ্ট পুর্ববকং দৈত্য: পৃথুণাজং প্রযতঃ ॥ 
পুজরিভ্বা পতাকান্ত বিজয়াং লব্বাংস্তদ!। 
ততো! গেছে সম।গম্য সর্বরং মাত্রেনাবেদয্নে | 
রাজরত্বাকর__দক্ষিণাঁবভাগ, ২র নর্গ, ১৪৬-১৪৮ শ্লোক । 
রাজ রত্বাকর ধৃত ভগবন্্রহত্তী্ গৌতম গ'লবসংবাদে এই অঞ্চনার উল্লেখ পাওয়া 
বার়। দৈতোর পরেও কোন কোন ত্রিপুরেশ্বর ভাবী অমল বিনাশ কামনায় পৃথুরাজে 
অন্ন ও বিওয়পতাকা ধারণ করিয্বাছিদেন। হয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাছুরও 
পৃথুরাজের অঞ্চন। করিয়া (ছলেন। 
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দৈত্য * অমাত্যবর্গ পাজকুমারের সন্ধানের নিমিত্ত বত্বুনান এবং তীহার 
আগমন প্রতীক্ষায় রাজ্য রক্ষা! করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ 
রাজপুত্রের আগমনে তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন, 


এবং প্রজাবরগসহথ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন 
দীর্ঘকাল রাজা অরাজক অবস্থায় াকায়, পার্বতী কিরাতগণ রাজোর 


শনেকাংশ অধিকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত ভইয়াছিল। মহারাজ দৈত্য 
পিতৃসিংহাসনে অধ্তিত হইয়া সেই ক্ষতি উদ্ধার করিলেন, এবং আসাম 
ও মল্লীদেশ প্রভৃতি জয় করিয়! রাজোর পরিসর বৃদ্ধি এবং ভিত্তি স্দুঢ 
করিয়াছিলেন। মহারাজ দৈতা, চেদদীশ্বর দুভিতা মাণগুবীর পাণিগ্রহণ করিয়া 
তাহার গর্ভে জ্রিপুর নামক গুত্র লাভ করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ 
ভোগ কারণার পর, অনাবিক্ট পুত্র ত্রিপুরের হস্তে রাজাভার অর্পণ পৃর্ববক 


বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্গন করেন। 
মহারাজ দৈতোর শাসনকালে কিরাত প্রদেশে তাহার শান সুদৃঢ় 


হইয়াছিল। তদবধি বহু ঘাত প্রতিঘত সহা করিয়া পুরুষ পরম্পরা এই 
বংশের শাসন অক্গুপ্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে । দৈত্যের বিবরণ লইয়া 
রাজমালার রচম৷ আরম্ভ হইয়! থাকিলেও গ্রস্থভাগে তাহার নামমাত্র 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, বিবরণ বড় বেশী পাওয়! যায় না। 

ত্রিপুর;_দৈতোর পর মহারাজ তরিপুর রাঞ্ালাভ করিলেন। ইনি 

অতিশয় ডদ্ধত, অনাচারী, ধর্দ্েষী এবং প্রজাগীড়ক ছিলেন। 

হিরা তিনি ।নজকে নিজে দেবত। বলিয়। মনে করিতেন, রাজার অর্চন! 
ব্যতীত অন্থ দেবতার শর্না বন্ধ করিয়া দিলেন। কিরাত সংশ্রবে 
তাহার এই ছ্র্গতি ঘটিয়াছিল ধন্মাদ্েষিতা হেতুই তাহাকে অকালে নিহত হইতে 
হ, খস্থভাগে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে 

মহাধাজ ব্রিপুরের পরবর্তী রাজগণের বিবরণ রাজমালায় যাহ! আছ্ছে, 
তদতিথিু কিছু বলিঝার উপায় নাই । স্থতরাং সে [বয়ে নিরস্ত থাকিতে 
হইল। 

অনেকের বিশ্বাস, মহারাজ ত্রিপুরের সময় হইতে তাহার অধিকুত কিরাত 
রাজের নাম 'ত্রিপুরা” হইয়াছে। আবার, ত্রিবেগে জন্মহেতু 
“স্রপুরা' নামেং গান্তর ৮ এ 

রাজার নাম ব্রিপুর হইয়াছিল, ইহাও অনেকে বলিয়াছেন 
শেষোক্ত মত রাজমালারও অনুমোদিত।* এই সকল মত 


*. ত্রিবেগেতে জনম নাম ত্রিপুর রাখিল |” 
পাজমালা--১ম লহর; ৬$ পঠ্1। 


মহারাজ দৈতোর 
বিবরণ । 


বিবরণ। 


মুলানুমন্ধান। 


৫1৮০ 


পরিভাজ্য নহে, অথচ সম/কভানে গ্রহণীয়ও নহে । এতৎসম্বন্ধে কিঞিিত 
আলোচনা কর! আবশ্যক । 


ইহা স্পষ্টই জান! যাইতেছে, দ্রন্থা সম্তানগণের অধিকৃত রাজ্যের নান 'ভ্রিপুরা? 
হইবার পূর্বের উক্ত প্রদেশ “করাতভু'ম' নামে প্রখ্যাত ছিল খেহ কেহ 
অনুমান করেন, টলেমির কথিত কিরাদিয়া - বং কিরাত দেশ বা! ত্রিপুরা রাজ্য 
অভিন্ন ।ণ, এই কিরাত রাজ্যের কোন সময়ে এবং কি কারণে গৃত্রপুরা” নাম 
হইয়াছিল, তৎুসম্থন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপনন অনেক মত প্রচলিত আছে। 
কৈলাস ঝাবুর মতে ত্রিপুরা! ভাষার জলকে “তুই বলে, এই তুই” শব্দের সহিত 
প্রা" শবের যোগে 'ুইপ্রা" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়ছে। ইহা হইতে ক্রমশঃ তি প্রা, 
তৃপুরা, ভ্রীপুর। ও পরিশেষে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ।&% তাহার মতে 
প্রাঃ শব্দে অর্থ সমুদ্র ; এবং সমুদ্রের উপকুলবর্তবী বলিয়া স্থানের নাম 'তুইপ্রা” 
হইয়/ছিল ॥ ইহা কৈলাস বাবুর স্বকীয় গবেষণা, অন্য প্রমাঁণস।পেক্ষ নহে। 
বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ ৷ মার্কগডের পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ও 
বামন পুরাণে পপ্রবঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। $ বিশ্বকোষের মতে এইন্থান 
ত্রিপুরার অংশ বিশেষ।ণ এই বাক্যের ভিত্তি কোথায়, জানিবার উপায় 
নাই। ন্ৃতরাং এই সকল মত গ্রহণায় কিন তাহ! নির্ণয় করা 


ঃসাধ্য। 


মহারাজ ত্রিপুরের নামই স্থানের গত্রপুরাঠ নাম করণের মূলসূত্র নহে । বাজ- 
রত্বাকরের বাক্যত্বারা জান! যায়, ব্রিপুর জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বব হইতেই কিরাত 
দেশের অংশ বিশেষের নাম পত্রপুরা” ছিল, এবং তদ্দেশে জগ্ম/হতু মহারাজ দৈত্য 





লা  শ ্াী শশা 
*. পতপ্তকুত্ড সমারত্য রামক্ষেত্রাস্তক শিবে। 
কিরাত দেশো দেবেশি বিশ্ধ্যশৈলেইবতিষ্ঠতি ॥ 
+ ঢাকার ইতিহাস-__২র খণ্ড, ১ম অধ্যায়) ৫ম পৃষ্টা। 
$ ইফলাঁসবাবুর রাঁজমাল1__উপক্রমণিকাঁ, ২-৩ পৃষ্ঠা । 
৫ মার্কগডেয় পুরাণ_-৫৭1৪৩) মতন্তপুরাঁধ--১১৩।৪৪) 
কুর্্পুরাণ--১৩1৪৪ । 


খা বিস্টাকা-আবর্যাব্ত শক দ্রটবা । 


৫1৮০ 


স্বীয় পুত্রের 'জ্রিপুর নাম রাখিয়াছিলেন।% তবে, সমগ্র রাঁজোর নামকরণের 
সহিত মহারাজ ব্রিপুরের নামের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা পরে বলা হইবে। ও 
নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ গ্রন্থ ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে, বর্তমান 
ক্রিপুর রাজ্য “ত্রিপুর এবং ত্রিপুরা ছুই নামেই পরিচিত ছিল। এবং ইহাঁও 
বরিগুরা নাদের প্রাতীয়মান হইবে যে, বিপুর বা ত্রিপুরা শব্দটা আধুনিক 
প্রান্ব। নহে) কিন্ত এই শব্দ সর্বত্রই দেশবাচক ভাবে বাবহৃত হয় 
নাই। বেদে, এীতরেয়। কোবিতকি, গোপথ, শতপথ প্রভৃতি ব্রাঙ্ষাণগ্রন্থে, এবং 
মৈত্রেয়ানী, কাঠক, ও তৈত্তিরায় প্রভৃতি সংহিতা গ্রন্থে ত্রিপুর” নামের উল্লেখ 
পাওয়া যায়; কিন্তু তাহ! দেশের নাম শহে। তত্বারা অস্তবরগণের পুরত্রয়কে লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । পৌরাণিক যুগে রামায়ণ, শ্ীমন্তগবভ ও হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে 
এবং মহাতারতের কোন কোন অংশে বিপুর' শব্দ পৃর্ববান্ত অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। কিন্তু আবার মহাভারতেই দেশ বাচক '্রিপুর শবও পাওয়। বায়। 
তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিন্গে প্রদান কর। যাইতেছে ;- 
১ ত্রিপুরং ্বরশে কৃত্ব। রাত।নমমিতৌ জসং। 
নিজগ্রহ মছাবাহত্বরস! পৌরবেশ্বরঃ ॥ 
সভাপর্ক -৩১শ অঃ) ৬৯ ঙ্গোক॥ 
(২। জোণাদনত্তরং যতো! ভগদত্তঃ প্রতাপবান্‌। 
. মাগটৈষ্চ কলিগৈশ্চ পিশাদৈস্চ বিশাম্পতে ॥ 
ধাগজ্যোতিযাদনুনূপঃ কোশল্যোহর বৃহৰলঃ। 
জেকলৈঃ বরুবিশৈশ্চ ভ্ৈপুরৈশ্চ সমস্থিতঃ | 
ভীম্মপবর্ব _৮৭ অঃ, ৮-৯ শ্লোক। 
তত) পুর্রবাং দিশাং বিনির্জিত্য বৎপতূমি তথাগমৎ। 
বত্যভ্্মিং বিনির্জিতা কেরলীং মৃত্তিকাবতীং॥ 
মোইনং পত্তনক্ষৈ। তিপুরাং কোশলাং তথা । 
এতান্‌ সর্বান্‌ বিনিক্জিত্য করমাদান সর্বশঃ ॥ 
দাক্ষিণাং দিশসাস্থায় কর্ণোজিত্বা মহারমান ॥ 
বনপর্ব--২৫৩ অঃ, ৯-১১ স্োক। 


* মহারাজ দৈত্যের পুত্রলাত সম্বন্ধে রাজরত্বাকরে লিখিত আছে )-- 
“মাশুবযা গর্ত সত; পুত্র একো ধরাপতে ॥ 
বৃ ভ্রিপূরারাস্থ জলনা ত্রিপুরেশ্বরং । 
নামচক্রে মহার'জো রাজা নামন্থদারতঃ ॥* 
রাজরত্বাকর--দক্ষিণ বিভাগ, ২য় ধ্যায়। 


৫০ 


উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে সম্নিবিষ্ট পত্রপুর বা। “ত্রিপুরা” শব্দ দেশ বাচক। 
এবম্িধ শ্লোক আরও আছে, আধক উদ্ধৃত কর! নিপ্রয়োজন। এই ত্রিপুরার 
অবস্থান সম্বন্ধে নান। ব্যক্তি নান]! কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইহ! 
দক্ষিণাপথে অবস্থিত, কাহারও কাহারও মতে ইহার অবস্থান মধ্যতারতে । এই 
টি '্রিপুরাঃ শব্দ বর্তমান ত্রিপুর রাজ্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে 
নি। তাহার! অসম্মত। কিন্তু প্রাগঞ্জোতিষ, মেকল গ্রভূতির 
সহিত যে ব্রিপুগার নামোল্লেখ হইয়াছে, তাহ|কে ত্রিপুরা রাজ্য 

বলিয়া নির্দেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। এবিষয় গ্রন্থভ!গে আলোচিত হইয়াছে |% 
এস্থলে একটামাত্র প্রমাণের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হয়। ভনিষ্য পুরাণীয় 


ব্রহ্মখণ্ডে পাওয়া যায়, 


“বরেন্দ্র তাত্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্‌। 
লৌহিত্য স্পুরং টব জয়স্তাধ্যং ব্ুসঙ্গকম্‌ ॥ 


লৌহিতা (ব্রক্ষপুত্র ) হেড়ন্ব, মণিপুর, জস্ত। ও স্ুুসঙ্গের সহিত ব্রিপুরার 
নাম পাওয়। বাইতেছে। এই সকল স্থান ত্রিপুর রাজের অতি সম্িহিত। এরূপ 
অবস্থায়ও কি শ্লোকোক্জ ত্রিপুরাকে দ।ক্ষিণাত্যে ঝ মধ্যতারতে সংস্থিত বল! হইনে ? 
প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকের ত্রিপুরা এবং মহাভারতোক্ত ত্রিপুরা যে অভি, 
নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে সে ব্ষিয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এতত্বারাও ত্রিপুরা 
নামটার প্রাচীনত্ব সূচিত হইতেছে। 


বরাহ মিহির কৃত “বৃহৎ সংহিতায়” যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়, 
তাহাতেও ধত্রপুর। নামের উল্লেখ আছে । কেহ কেহ বলেন, এই বিবরণ পরাশরের 
্াস্থ হইতে সংগ্র্ন করা হইয়াছে। পরাশর আতি প্রাচীন কালের খষি 
অদ্যাপি উহার আবির্ভাব কাল নির্ণাত হয় নাই । তিনি যে গ্রীষ্টের পূর্ববশতকে 
বর্তমান ছিলেন, ইহা অনেকে স্বাকার করিয়া থাকেন। ৮9791 প্রমুখ প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণ ও একথা মানিয়া লইয়াছেন।ণ' এবং এতিহাসিক [9 ইহার প্রাচীনস্ের 
বিস্তর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন ! ধু এই প্রাচীন খধির বাক্য অবলম্বন করিয়া 








* রাজমালা-_-১ম লহর, ১৬৭ পৃষ্ঠা। 
110010901৮2 [4161--, 225, 
.10110-05000766--৬০1, ঘড়ি, 





৫159 


্রীীয় ষষ্ঠ শতকের প্রারস্ত কালে ব্রাহমিহির বলিয়াভেন,২_ 
"আগ্নেধাং দিশি কোশল কন্জি বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাজাঃ 
কৈলিজ বিদর্ভ বসান, চেদিকাস্চোধব কাঠাস্ট ॥ 
বৃষনালিকেয় চমদ্বীপা বিদধযাস্তবাসিন স্রিপুরী। 
শ্ক্ধর হেমকুটা ব্যালগীবা মহাগ্রীবাঃ ॥* 
বৃহৎসংহিত।-_৪র্থ অঃ, ৮.৯ ক্লোক। 

শ্লোক্ষোক্ত নিদ্ধাগিরি, কাছাড় ও শ্ীভ্ট জেলার বক্ষ জুড়িয়। বিরাজ করিতোচ। 
এ বিষয় গ্রন্থভ।গে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।* এই পর্বত বাহিনী ররবক্র 
(বরাক) নদী কাছাড় এবং শ্রীছট জেলার প্রধান নদী বলিয়। পরিগণিত তীর! 
পাঠ শ্রীহটের তীর্ঘভুমি | বিদ্ধাশৈল, ব্য/লগ্রীনা ও মহাগ্রীব!র সঙ্গে ত্রিপুরার 
নামোল্লেখ হওয়ায় তাহ! যে এঁ সকল প্হানের পার্ববস্থা বর্তমান ত্রিপুররাজা, 
সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এতদ্বারাও ত্রিপুরা নামের প্রাচীন 
লক্ষিত হইবে। 

তন্গরস্থেও ত্রিপুরার নাম পাওয়া বায় তাহা এই ১. 
শ্জিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী জিপুরানুন্দণী। 
ভৈরব স্িপুরেশস্চ সকাভিষ্ গুদায়কঃ0* 

৮ পাঠমালা তস্্ব। 
অঙ্চতর গাওয়। যাইতেছে, 
ব্রিপুরায়াং দক্ষ পাছে। দেবতা ক্রি গুরা মাতা । 
ভৈরব স্্রপুরেশশ্চ সর্বাভিষ্ট ফলগ্রদঃ ॥৮ 
ত্র চড়ামণি। 

“বান্ধধ বচন আরও সংগ্রহ করা যাইতে পাে। এই ত্রিপুরা যে বর্তমান 
ত্রিপুরারাজা, গীঠদেবা ত্রিপুরা সথন্দবীই ইভার সমুজ্বল পরমাণরূপে বিছামান রহিয়া- 
ছেন। উদ্দূত শ্লেক দ্বারা এরতীয়ম*ন হইবে, পীঠ প্রতিষ্ঠার পুর্ব হইতেই স্থানের 
নাম "ত্রিপুরা ছিল। কোন সম কি কারণে এইনান এটলিত হইয়াছে, তাহা 
নিয় করিবার উপায় নই, ইঠিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীথৰ। 

জ্যোতিস্তত কুণ্ক্র বচন, এবং চৈভন্থ ভাগবত, কাবকম্কণ চপ্তা ও 
ক্ষিতীশবংশাবলী প্রভৃতি আধুনিক অনেক গ্রন্থে ত্রিপুরা নামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, তদরাও বর্তমান ব্রিপুরাকেই লক্ষ্য কর হুইয়াছে। 

সিল শশী নি 


*. রাজমাল।--১ম লহর, ৮৬ পৃঠা। 
1 বিন্ধযপাদ সমুভূতো বরবঙ্র সুপুখা: 1৮ 
বায় পুরাণ। 
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"৮ সমগ্র বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝ। যায়, কিরাত দেশের অন্তর্নিবিষ্ট গোমতী 
নদীর তীরবন্তী ভূগগ যে অজ্ঞাত কারণেই হউক, ইতিহাসের 
অগোচর কাল হইতে "ত্রপুরা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই 
স্থানে পীঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, “ত্রিপুরা” নামটা বিশেষ খ্যাতিলাত 
করে» এবং এই সুত্র অবলম্মনেহ পীঠদেবীর নাম 'ত্রিপুরাদেবী” বা “ত্রিপুরা সুন্দরী 
হইয়াছে । অতঃপর মহারাজ '্রপুরের শাসনকালে পীঠস্থানের নামের মর্ষ্যাদ। 
রক্ষার নিমত্ত, কিন্বা স্বীয় নাম স্মরণীয় করিবার অভি প্রারে ত্তাধার অধিকৃত সমগ্র 
রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা করিয়াছিলেন, অবস্থানুসারে এরূপ নিদ্ধণরণ করা যাইতে 
পারে । জিপুরের ধর্ট্ের প্রতি অনাশ্থার কথা ভাবিতে গেলে, এই ক্ষেত্রে গীঠদেবীর 
নাম অপেক্ষা স্বীয় নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার সম্ভাবনাই অধিক বলি] মনে হয়! 
এ বিষয়ে এতদতিরক্ত কিছু বিবার সুত্র পাওয়া যায় না। 
1 কিরাতদেশের (ত্রিপুরার ) সহিত আধ্য সংশ্রব সঙ্ঘটন কতক ।লের কথা, 
তাহাও ইতিহাসের অগোচর। প্রাচীন নিদর্শনাদি আলোচনা 
কিরাতঙ্গেশে আধ্য 
চাদে কপিলে জানা যায়, দ্রন্থযবংশীরগণের আগমন কাল হইতে আধ্য 
অধ্যুষিত হইয়া থাকিলেও তাহার অনেক পুর্ব হইতেই তদ্দেশে 
আর্য সংশ্রব ঘটিয়াছিল। রঘুনন্দন, বেতলিঙ্গ শিব, খোইশিব, এবং চন্দ্রশেখর 
প্রভৃতি পর্বত ও শৃঙ্গের নাম, গোমতী, মনু, কর্ণফুলী, দেওগাঙ্গ, লক্ষমী ও পাবনা 
প্রভৃতি নদী এবং ছড়ার নাম, কৈলাস-হর, ঝষামুখ প্রভৃতি স্থানের নাম দ্বার! প্রাচীন 
আধ্য সংশ্রব সুচিত হহতেছে। দেবতামুড়া, ব্রঙ্গকুণ্, চট্টল-পীঠ, ব্রিপুরা-পাঠ, 
কামাধ্যা-পীঠ। উনকোটা-তার্থ, সীতাকুণ্ড ও আদিনাথ তীর্থ প্রভৃতি আর্য সংস্পর্শের 
জাঙ্বল্যমান নিদর্শন । মনুর অ শ্রম, কপিলশ্রম প্রভৃতির নামও এস্থলে উল্লেখষেগ্য । 
এই সক নিদণ দা স্পষ্টই এ আরমান হইবে, খাগৈতিহাসিকযুগে, উত্তরে কাছড় 
হইতে আরম্ভ ক।-য়া, দক্ষিণে বঙ্গাপসাগরের অস্কশায়ী দ্বীপন্মালা পর্যান্ত বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ আব্য সংস্পৃন্ত এবং শৈ? ও শান্ত ধর্মের কেন্দ্রশ্বরূপ হইয়াছিল। [কিরাত 
ভূমির কিয়দংশ এই যুগেই গিববপুরা? নামে আখ্যাত হওয়। বিচত্র নহে। ) 
উদ্রন্যাবংশের আবাস ভূমিতে পণিরত হইবার পরেও উক্ত এদেশে শৈবধর্ষ্ের 
প্রাধান্য ছিল; মহারাজ ত্রিপুরের নিধন ও ভ্রিলোচনের জন্ম 
বিবরণই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । প্রিপুরার কুল-দেবতা 
(চতুর্দিশ দেবতা ) প্রতিষ্ঠার মুল হেতু মহাদেব । রাজমালার মতে, শিবের আকজ্ঞায় 
এ সকল দেবতা স্থাপিত হইয়াছে । এবং চতুদ্দিশ দেবতার মধ্যে মহাদেবই প্রথম 
দেবতা । এডত্যতীত চতুর্দশ দেবতার মধ্যস্থলে বুড়া দেবতা (শিব) মহাকাল 


কাজ্যের নাম 'ভ্রপুরা 
হুইবাঁৰ কারণ । 


শৈব্ধর্মের প্রস্তাব । 
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মৃত্তিতি দণ্ডায়মান থাকিয়! সর্বেবাপরি পান," বিস্তার করিতেছেন। 
ইহা শৈবধর্ষের প্রাধান্ব্/গ্রক। কিন্তু চালে  অনার্ধ্য সমাজে 
সর্বতোভাবে আর্ধা প্রভাব প্রবিষ্ট হইবার প্রমাণ নাই, এই প্রভাব 
বিস্তারকার্ষে সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। বর্তমান কালেও কোন কোন পার্বত্য 
জাতি আদিম ধর্মবিশ্বাস এবং প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। 
কোন কোন জাতি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, কেত বা বৈধ্ব ধর্মাবলম্বী হুইয়াছে। 
অধুন! মিসনারিগণের প্রসাদে কোন কোন জাতির মধো খু্টধর্্ম গ্রহণের ঝোঁক 
পড়িয়াছে। এতদ্বিবরণ রাজমালার পরবর্তী লহর সমুতে যথাক্রমে শিবৃত হইবে। 


ইহার প্রতিকার জন্য ্রিপুরেশ্বর এবং মনিপুরাধিপতির সদয় দৃষ্টি থাকা অনেকে 
প্রয়োজন মনে করেন।] 


'মভাবাঁজ ব্রিলোচনের সময় হইতে শৈবধন্ম্ের সহিত শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের 
সমন্বয় ঘটিয়ছিল। এ বিষয়েও চতুর্দশ দেবতাই স্থস্পষ্ট প্রদাপ। 
্রিপুরেশ্ববগণ পরবর্তীক।লে নৈষ্ণব ধর্মাবলম্থী হয়! থাকিলেও 
কোনক।লেই তীহারা ধর্মসন্বঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভান পোষণ করেন 
নাই। হিন্দুর সকল সম্প্রদাবে: ধর্ম তাহারা শ্রপ্জাসহকারে পাজন করিয়া 
আসিতেছেন। তত্যতীত মহম্মদীয়, শ্রীষট ও বৌদ্ধ এড সকল ধর্ম্মকেই তীহারা 
পোষণ করিয়া থাকেন, এবং তাহা রাঁজার একান্ত কর্তবা বণ্য়। বিশ্বাস করেন। 
ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে |) 


ধর্ম সমর মনবন্ধীয় 
বিব্রণ। 


সগরদীপ বা সুন্দরবন হইতে কিরাতদেশে আগমন করিবার পর ত্রিপুর রাজ- 
বংশকে কিয়ৎকাল ত্রাঙ্গণের অভাবজনিত কন্ট ভোগ করিতে হইয়।ছিল। 
প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাবস্তার বাপদেশে নানাস্থানে উপ- 

িনিনিউ সি নিবেশ স্থাপন করিতেন, কিন্তু তাহার নববিজিত প্রদেশে 
নুপ্রতিষিত হইবার পুর্বে, ব্রাহ্মণ সমাও সেইস্থানে যাইতে সম্মত 
হইতেন না। এই কারণে ধন্দকাধ্যের (বলোপ হেতু অনেক ক্ষত্রিয় পতিত এবং 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন : %& ত্রিপুরেশ্বরগণের ঠিক সেই অবস্থা না ঘটিয়। 
থাফকিলেও দগ্ডিগণ |ভম অন্য ব্রাহ্মণের অভাব এবং তদ্দেতু ধশ্ম ও নীতি বিষয়ে 


কন । 


*. এতৎ সম্বন্ধে মহষি মনু বলিয়াছেন, 

“শিনৈকন্ত ক্রিয়া লোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 

বৃষলত্ব গতা লোকে ত্রাঙ্গণাঁদর্শনেন চ | 
মনুমংহিতা_-১০1৫৩ 





ত্রিপুরেশ্বরগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন লিপি। 





৫৮৮/০ 


অন্ধের মধ্যবনথা শুন সমধনধীয় ব্যবস্থা । শেষ অঙ্কের দক্ষিণ পার্খে শুন্য থাকিলে 
ফাঁক দেওয়ার স্থৃবিধা নাই, এরূপ স্থলে শুন্য (০) না লিখিয়া ক্রুশ চি (৮) 
দেওয়া হুইত। ত্রিপুরার ভূতপূর্বব সার্ডে স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট, স্বর্গীয় চন্দরকান্ত 
বন্ধ মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন ইস্টক-ফলকে *১৪১০, শক স্থলে 

* ১৪৯৮? উতকীর্ণ ভইয়াছে। ত্রিপুরায় অঙ্কপাত সম্বন্ধে কিয়ৎকাল এবম্িধ 
নিয়ম চলিয়াছিল। যীহার! এই নিয়ম অবগত নহেন, তাহাদের পক্ষে অনেকস্থলে 
এ সকল অঙ্ক দৃষ প্রকৃত কাল নির্ণয় কর! নিশ্চরই কট সাধ্য হইবে, তজ্জন্য কথাটী 
বলিয়। রাখা দঙ্গত মনে হইল। | 


জনপ্রবাদে জানা যায়, কিরাতদেশ ক্রন্থ্য বংশীয়গণ কর্তৃক অধিকৃত হইবার 
পৃর্বেবে হালামজাতি তত্প্রদেশের অধিনায়ক ছিল। এই প্রাবাদের 
জিপুরায় হালাম জাতির 
সতাতা জ্ঞাপক নিদর্শন বিরল নহে; স্থতরাং তাহা অবিশ্বাস করা 
যাইতে পারে না। ব্রিপুর দরবারে ছালাম ভাষার অনেক শব্দ 
গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন রাজগণের নামে ও উপাধিতে হালামভাষার গুভাব 
পরিলক্ষিত হয়; এই সমস্ত বিষয় উত্ত প্রবাদের পৌষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। অধুনা রাজদরবারে হালামগণের সম্মান এবং প্রতিপত্তির ষে নিদর্শন 
পাওয়া যায়, তাহা এই জাতির অতীত গৌরবের শেষচিছ বলিয়াই মনে হয়। 


প্রাধান্য । 


_ পুরাকালে সর্বত্রই রাজার উপর প্রকৃতিপুঞ্জের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এমন 
কি, নবীন ভূপতির রাজ্যাভিষেককালে প্রজাবৃন্দের সম্মতি গ্রহণ 
করিবার প্রথ! ছিল। বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমস্তাগবত ও. 
অভুত রামায়ণ প্রভৃতি গ্রস্থনিচয়ে ইহার দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। 
রাজস্থানের ইতিহাসে প্রক্কৃতিপুঞ্জের প্রাধাস্তের অনেক নিদর্শন আছে। ত্রিপুর 
রাজে)ও প্র/চীনকালে এই শাখা প্রচলিত ছিল। রাজমালার প্রথম লহরে পাওয়া! 
যাঃ মহারাজ ত্রিলোচন অমাত্য ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিবর্গের সম্মতিমতে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। মুচুং ফাএর ভ্রাতা সাধুরাক্ প্রকৃতিপুপ্রের অভিপ্রায়ানুসারে 
রাজ্যলাত করেন। অমাত্যবগ্গ কর্তৃক প্রতাপমাণিক্য নিহত এবং মুকুটমাণিকা 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজমালার পরবর্তী লহ্র লমুহে এরপ দৃষ্টান্ত 
অনেক আগে, তাহা ক্রমান্বয়ে জান! যাইবে। 


্রিপুর রাজপরিবারে প্রচলিত যে সকল প্রথার বিবরণ ্রন্থভাগে সম্িবেশিত 
পারিযারিক প্রথা। হইয়াছে, তদতিরিস্ত আরও ছুই একটা প্রাচীন প্রথার উল্লেখ কর! 


ঢ 


প্রকৃতিপুগ্জের 
প্রাধান্য। 


৫৮৮০ 


আবশ্যক । মহারাজ ব্রিলৌচনের জন্মবিবরণে পাওয়া যায়, 
প্দশমাদ অতীতে জন্মিল ব্রিলোচন। 
পরম উৎসব টহল কিরাত তবন॥ 


ক ক রঙ 


বথাবিধি কুলমতে সপ্তদিন গেল। 
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সবে দেখিতে আমিল ॥+ . 
রাজমাল|--+১ম লহর, ১৭ পৃষ্ঠা। 
এতদ্বারা জান! যাইতেছে, প্রাচীনকালে, শিশু জনম্মিবার সপ্তম দিবসে কুল- 
প্রথামুসারে একটী উত্সব করা হইত । এই উৎসবের নিদর্শন ব্রিপুর রাজপরিবার 
ব্যতীত অন্থাত্রও পাওয়া! যায়। ময়নামতীরগানে, পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার সপ্তম 
দিবসে 'সাদিনা" উৎসবের উল্লেখ আছে। 
ত্রিপুর রাজপরিবারে আর একটী প্রথা বন্ছ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । ই'হার! নানাকাধ্যে, নানাভাবে অর্দচন্দ্র চিহু ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
চতুর্দশ দেবতার প্রত্যেকটা মস্তক অর্ধচন্দ্র লাঞ্থিত। ব্রিপুরার প্রাচীন 
ইফ্টকে, মন্দিরগাত্রে, রাজ-লাগুনে, অর্দচন্দ্র বিরাজিত। ইহা চন্দ্রবংশের পরিচয় 
জ্ঞাপক চিহু। 
পুর্ববভাষ অতিরিক্ত মারায় দীর্ঘ করিয়াও সকল কথ৷ বলিবাঁর স্থযোগ ঘটিল না। 
পাঠকব্গের ধৈর্যচ্যুতি ভয়ে এবার এই পর্যযস্তই বলা হইল, পরবর্তী লহুর সমূহে 
ক্রমশঃ অবশিষ্ট বিবরণ প্রদান করিবার আশা রহিল। 


উ্ীক্ালীএঞরঙ্দ সেন । 


অমঙগলাচরণ তত ৩ ১৯৯ ১৩ 

প্রস্তাবনা তত* ০5 *** ৩7৪ 
্রন্থারস্ত 

হাতির বিবরণ টি তি ৪ ০ রশি 
দৈত্যতণগ্ড 

দৈত্যের বিবরণ (৬), ত্রিপুরের বিববণ (৬), আর্ধ্যাবর্ত ও তীর্থ হি বিবরণ (৭), 

জিপুর বংশের আখ্যান (৮) **, ৬:১৪ 
মি 


ত্রিপুরের চরিত্র (১০), শিবের আবির্ভাব ও ত্রিপুরের সংহার বিবরণ (১১), রাজ্যের 
ছরবস্থা (১১), প্ররুতিপুঞজের শিবারাধন! (১২), শিবের বরপ্রদাল (১২), চতুর্দশ দেবতার 
. পুঁজাবিধি (১৫), জিলোচনের জন্ম (১৭), ভ্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক (3৮) ১১১০৭৯৯ 


ত্রিলোচন খণ্ড 


বিবাহ প্রসঙ্গ (১৯৮ ভ্রিলোচনের পুর হেড়ম্বে (২৪) বাঁরতর ত্রিপুর (২৫), চতুদিশ-দেব- 
পুজা! (২৬, দেওড়াই নয়ন (২৮) চতুর্দিশ দেবতার নাম (৩*), ভ্রিলোচনের দিখিজ্ (৩২), 


. ছিলোচনের হস্তিনা গমন (৩৩), জিলোচনের স্বর্গলাভ (৩৪) এল 58588 
রা দ্বাক্ষিণ খণ্ড 
ভরাতৃবিরোধ (৩3), খলংমার রাজ্যপাট (৩১), স্থরার প্রভাব (৩৭) ০৮৮ ৩৪--৩৮ 
তৈল্াক্ষি আশু 
রাজবংশ মালা (৩৮), শিক্ষরাজের রাজ্যত্যাগ (৪*), ছাত্ষ,লনগরে শিবাধিষ্ঠান (২), মৈছিলি 
রাজোপাখ্যান (৪8) মর তত ৮০৪ ০ ৩৮০৪৬ 
. প্রতীত খণ্ড 
প্রতিজ্ঞ! নিবন্ধ (9৬), তেডৃত্ব ও ত্রিপুরেশ্বরের বিরোধ (8৭). **, 8৬৪৯ 
সুধা ফা খণ্ড 


লিক! অভিযান (৪৯), রাঙ্গামাটি জয় ও রান্যপাট (৭১), ব্বিজয় (৫২), 
.স্বীজবংশমলা (৫৩) নি নত তন ৪৯7৫৪ 


৬ 
-. ছেোহখ্ুস্‌ হা খণ্ড 


মহারানীর বীরত্ব (৫৫), গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ ৫৫৭), জামাতা সেনাপতি (4৯), মেহেরকুল 


বিজয় (৫৯) নে ই ট ১ ৫8৫--৫৯ 
জাঙ্গ ফল খণ্ড 
কুমারগণের বুদ্ধির পরীক্ষা (৬০), রাজ্যবিভাগ (৬২), রদ্ধ ফ! গৌড়ে (৬৩), :.. ৬*-৭৬ 
ল্রক্সমাশিক্যয খণ্ড 


মাণিক্যখ্যাতি (৬২), বঙ্গ উপনিবেশ (৬৭), রত্বমাণিক্যের স্বর্নলাভ (৬৯), প্রতাপ" 
মাণিকা (৬৯), মুকুটম্াণিকা, মহামাণিক্য ও শ্রীধর্্মাণিক্য (৭০), পুরাণ প্রসঙ্গ (৭৭),.৬৬--৭১ 


মধ্যমণি (টাকা )। 


৩৩১ 
পপ ও 9 8 পা 
5৩৪ 


রাজমাল। প্রথম লহর ও তাহার রচয়িতাগণ 


বঙ্গতাধাচ গ্রস্থরচনার প্রারস্তকীল (5৫), রাজাবলী (৭৫), রাজমালা (৭৬), বাজমালার 
রচগ্জিতাঁগণ (৭), বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের পরিচয় (৭৭), রাুমাল!র গ্রাচীলত্ব (৮১), রাজমালাই 


ভাষার প্রথম ইতিহাস (৮২), রাজমালা রা্রগণের ইতিহাস (৮২) ৮ ৭৫৮৩ 
কিরাতদেশ ও তাহার অবস্থান 
রাজমালার মত ও পুরাণ প্রসঙ্গ (৮৩), কিরাতদেশের অবস্থান নির্য় (৮৪), কিরাতদেশের 
বিস্তৃতি (৮৫), কিরাতদেশ আরধযাবর্তের অস্ততুক্ত কিন ? (৮৭) টি ১৮৮৩-৮৮ 
পারিবারিক কথ! 


রাজা সমাজের অধীন নহেন (৮৮), ত্রিপুর খ্যাতি (৮৭), “ফা” উপাধি (৯), বৈবাহিক 
বিবরণ (৯১১ বহুবিবাহের প্রশ্রয় (৯২), প্রাচীন পদ্ধতি অঙ্ধুপ্র রাঁধিবার আগ্রহ (৯২), রাঁজ! ও 
রাণীর এক নাম (৯৩), বাঁ] ও রাজপরিবারের শিক্ষা্তরাগ (৯৩), মন্লবিষ্তার 
চর্চা (৯৪) ন্‌ ১2 ১০ ৮৮৯৫ 


ধর্মমত ও ধর্মাচরণ 


ধর্মমত সম্বন্ধীয় আভাস (৯৫), ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা (৯৫), ছাম্বলনগরের অবস্থান 
নির্ণয় (৯৮),ফজ্ঞ বিবরণ (৯৮), আদি ধন্মপার ষজ্ঞ ও সাগ্িক ব্রাঙ্গণ আনয়ন (৯৯), আঁ ধর্মপার 
তাজ্রশাসন ( টার ব্রাহ্মণের উপনিবেশ স্থাপন (১০১),তাপ্রফলক নন্বন্ধীয় আলে।চনা (১৯২), 
মহাঁরংক্জ ধর্শ্ধর (১*৫), নিধিপতির প্রভাব (১০৫), ধর্মধরের যজ্ঞ (১০৬), ধর্মধরের 


৬৪ 
ভাত্রশানন (১০৬), সাম্প্রদাক্ষিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিপত্তি (১৮), অ্রমাত্ক মত খশ্তন (১,৯), 
আদিশুরের যজ্ঞ সম্বন্ধে মতভেন (১১১), গড়ে ত্াঙ্গণ আগমনের কাল (১১২), রাজগণের 


ৰাপপ্রস্থ সবলম্বন (১১২) ৯৫--১১৩ 


শিপ চর্চা 


শিল্প চচ্চার হুত্রপাত (১১৩), সুবড়াই বাজা কর্তৃক শিল্পোন্নতি (১১৩, রাজ অন্তঃপুরে 
শিল্প চট্চা (১১৫), অরণাবাসিগণের মধ্যে শিল্প চর্চা (১১৬), কাচলির শিল্প নৈপুণ্য (১১৬, 
ত্রিপুর রাজ্যে কাচলির আদর (১১৬) ৪5 রঃ ০০ ১১৩-১১৮ 


উত্তরাধিকারী নির্বাচন পদ্ধতি 


দায়ভাগের কথা (১১৯), ব্রিপুর রাজ্য ও দায়ভাগ (১১৯), পৈতৃকধনের বিভাগ 


প্রণালী (১২৭) 
রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি 


ূর্বকত্যফারধ্য (১২০), অভিষেক প্রণালী (১২১), রাজচিহধারপ ও সুজ! 
অন্তত (১২১) ৪ রর 


1 ১১৯-৮১২ 


টন + ১২৯-১২১ 
পীঠ দেবী 


পীঠ প্রতিষ্ঠার মূল সত (১২২), বরিপুরায় পীঠস্থান (১২৪), ত্রিপুরা! সু্ারীর মন্দির (১২৪), 
ত্রিপুরা জন্দরী মুর্তির বিবরণ (১২৩), সখ সাগর (১২৬), কল্যাণ সাগ্গর (১২৭) সেবা পুজার 
বনোবস্ত (১২৮), ভৈরব শি (১২৯), শিব চতুদ্দশীর মেলা (১২৯), বিজয় 


সাগর (১২৯) ১২২-১২৯ 


কুল দেবতা 


মহারাল ব্রিপুরের অত্যাচার ও নিধন (১০০), মহারাজ ভিপুরের নিধন সম্বন্ধে রাজ 
রত্বাকরের মত (১৩০), চতুর্দশ দেবতার বিবরণ (১৩১, চতুদ্দিশ দেবতা! সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত (১৩২) 
চতুরশ দেবতার প্রংচীনত্ব (১১), চতুর্দশ দেবতা পাহাড়ীদিগের দেবতা নহে (১৩৪), টস্তাইর 
বিবরণ (১৩৬), দেওড়াইগণের বিবরণ (১০৯, চস্তাই ও দেওড়াই পার্কত্য জাতি নহে (১৩৭), 
জীক্ষেত্রের পুজকগণ (১৩৭), চতুর্দশ দেবতার পুজাবিধি (১৩৯), খার্চি পুজা (১৪৩), 
কের পুজ। (১৪৩), কের পুক্ধার সুল তত্বানসন্ধান (১৪৪), চতুদ্দিশ দেবতার প্রভাব (১৪৫), 
চস্তাইর প্রাধান্ত (১৪৬), চতুর্দশ দেবতার সিংহাপন (১৪৭), আরাকান রাজের প্রদত্ত সিংহাসন 


(১৪৮), নরবলি (১৪৯) ১২৯-১৪৮ 


লাজচিক্ক 


রাধলাঞ্ছন (১৪৯), রাজলাগ্ছনের প্রাচীনত্ব (১৪৯), রাজচিন্ সমুহের লাম ও বিবরণ (১৫৯), 
রা্গলাছছনে ব্যবত চিহসমূহের বিবরণ (১৫৫), পঞ্চ-আ ব্যবহারের তাৎপর্য (১৫৬), 


৬০৮৩ 


গুবচন (81০6০) (১৫৭ ),-সিংহাসনের আকাস ও প্রাটীনত্ব (১৫৭), সিংহাসনের 
.মৌলিকত! নষ্ট হয় নাই (১৫৮), সিংহাঁসনের অর্চনাঁবিধি (১৫৮), মাণিক্য উপাধি লাঁত (১৫৯), 


মুসলমান হইতে প্রাপ্ত রাজচি্ (১৬১) ট্রি ০:১৪৯০১৬১ 
লীঁজস্মুস্মম্ঘভেে দিন 


ভ্রিপুরেষ্থরের বজ্ঞ-গদনের কথা (১৬১ )» মহারাজ ভ্রিলোচনের হস্তিনাগ্নন (১৬২ ) 
পুরু ও ব্রিপুর বংশের ভালিক1। ১৬২ ), বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন (১৬৫), ০ ১৯৬১-১৭০ 


সাল্লিকন্বল ও সমন্প নিলব্রণ 


সৈশ্ক সংখ্যার আতাস (১৭৯), রাজার ভ্রাতা সেনাপতি (১৭১), জামাতা সেনাপতি (১৭২, 
রণতেরী রঃ ) যুদ্ধ (১৭৩), আগ্নের অস্ত্রের প্রচলন (১৭৩), রাজার বুদ্ধ 
যা (১৭০, মভাবাজ ভ্রিপুরের অভিযান (১৭৩), মহারাজ দা অভিযান (১৭৪), 
অগ্ঠান্ত রাজগণের অভিযান (১৭৪), বঙ্গদেশের প্রতি হস্তক্ষেপ ( ১৭৫), গৌঁড়াবীপের সহিত 
যুদ্ধের সুত্রপ!ত (১৭৫),হারাণীর যুদ্ধযাত্র! ও জয়লাভ (১৭৯), যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ (১৭৬), 
তুগ্রলখ। 9 জাঁজনগর (-*৭), বিজিত গৌড়েশ্বরের অনুসন্ধান (১৭৭ ) বিজয়ী 
ভূষিতা মহারাণীর নাম (৮৮ ), অভিযান ও সৈম্তচালন! (১৮২), টদনিকগণের 
উচ্ছজ্খলতা € ১৮৩) ৯5 য় ৪ ১১ ১৭৪-১৮৪, 


বাজে অনবজ্ছা 


রাজধানী (১৮৪), কিরাতদেশের প্রথম রাজপাট (১৮১ ৯ খলংমা নামক স্থানে 
রাজপাট(১৮৪),কৈাসহরে রাজপাট (১৮৫) ত্রিপুর ও হেড়ম্ব রাজ্জের ব্যবছার (১৮৫)নানাস্থানে 
রাজধানীর প্রতিষ্ঠা (১৮৫7, উদয়পুরে রাজপাট (১৮৬), ডাগর ফা কর্তৃক রাজাবিভাগ (১৮৬), 
রাজা বিস্তার (১৮৭ ), মহারাজ জিলোচনের শাঁসনকালে রাজা বিস্তার (১৮৭), জ্রিলোচনের 
পরবর্তীকালের বিনবগ (১৮৭ ), ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গত গৌড়েরশ্বরের যুদ্ধ (১৮৮), ত্রিপুর 
পর্বতের হম্তীর বিবরণ (১৮৮), আত্মবিরোধ (১৮৮ ), গোঁড়ের সাধ্য গ্রহণ (১৮৮), 
রব ফাএর প্রতি জাতৃবধের অপবাদ (১৮৯ ), বন্ধু ফাএর সাহাষ্যকারী গৌড়েশ্বর (১৯১), শাসন 


তস্ত্র (১৯৩), রাজকর ( ৯৯৩), বাঙ্গালী উপনিবেশ (১৯৩) রর ১১৮৪-১৯৪ 
ল্লীজগণেন্স কাল নির্শস্স 
মহা রাজ অ্িপুর, ত্রিলোচন, ঈশ্বর ফা, চন্্রশেখর, যুঝার ফা, ভুঙ্কুর ফা, কীতিধর, রদ্বমাণিকা 
“ও প্রতাপ মাপিক্য প্রভৃতি রাঁজগণপের কাল জ্ঞাপক বিবরণ *১১৯৪-১৯৬ 
জিপুকান্ 


ত্রিপুরা ও বঙ্গাকে পার্থক্য (১৯৭ , তরিপুরান্দ সমন্ধে বিদ্াবিনোদ মহাশয়ের মত (১৯৭), 
বীররান সন্প্ধীর প্রচণিত মত (১৯৮), কৈলাসচন্দ্র সিংহ অহাঁশয়ের মত (২ ), পরেশনাথ 


৬০/০ 


বন্োযাপাধায় মঙ্গাশয়ের মত (২** ), বিশ্বকোষ সন্কলগিতার মন (২০৩), মহারাজ. প্রতীত 
সন্বববীয় মত (২০৩ ১ শ্রীহট্রের ইতিতাঁস প্রপেতার মত (২০৭ ), অব্য প্রবর্তক সহবন্ধীর় শেষ 
সিদ্ধান্ত (২৯৮) ১৯ রর *ত ১৯৭-২০৮ 


কাতাল ও লাকবদ্‌ 
কাতাল ও কাকটাদের বাসস্থান (২৯৯), কলাগহরে হুভিক্ষ (২*৯), কাতালের 
পরিবারবর্গের মৃত্যু (২১৯ , কাতালের দীঘি (২১০), কাত!লের আত্মহত্য। (২১০), 


কাকটাদের দীঘি (২১০), মপরিবারে কাকটাদের সৃহা (২৯১), কাতাল ও কাকটাদের 
পরিচয় (২১১) ৫ না টি 


২০৯-২১১ 

অগুক্হ্চান্ট 
কিরাতদেশে অগ্ুর (২১১), অগুরু বৃক্ষের বিবরণ (২১২ ) অগুরুর 
কার্যকারিতা (২১২ ১ আগরতলার সহিত অগ্চরুর সম্বন্ধ (২১৩) *** *৮:২১১-২১৩ 


কিল্লাত জাতি 
কির।ত জাতি সম্বন্ধে পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের মত (২১৩), শ্গরস্থে কিরাতের বিবধণ (১১৫), 
কিরাতভূমির অবস্থান নির্ণয় (২:১৫), কিরাঁতজাতির অবস্থা (২১৫) 
হদ্ণন্ল লোক 


হুদার বিবরণ (২১৬), বাছা (২১৬), সিউক (২১৪), কুইয়া তুইয়। (২১৭), 
দৈত্য সিং (২১৭ ), ছজুরিয়া ও ছেলটিয়। ২১৭ ) আপ|ইয়। (২১৮), ছততুইয়। (২১৮), 
গাঁলিম (২১৮), দেনা (২১৮) * 


সাজম্মালান্স উদ্তিন্র সহিত শান লাবেগল্প আলুষ্থ 
সপ্তধীপের বিবরণ (২১৯), নিজের এত নেবস্ধের আরোপ (২২, ), বিষু সংক্রমণে 
শ্রাদ্ধ (২২৪), গঞ্জকচ্ছপী যুদ্ধ (২২৫), যছুবংশ ধ্বংসের বিবরণ (২২৮ ॥ রণক্ষেত্রে কবন্ধ 


২১৩ ২১৫ 


২১৬-২১৮ 


দর্শন (২৩১), মগুল €২৩২ ), দেবতার দর্শন লাঁ (২৩৪) তত 1 ২১৯-২৬৬ 
রা মালায় উল্লিখিত স্থান সমুহের নাম ও বিবরণ ** “নি ই৩৭-২৭৪ 
রাজমালায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও বিবরণ ** “৮ ২৭৪-২৯৬ 


চিত্র-সূচী। 


১। শীত্রীচন্্রমাদেব মুখগজ ৪1 রাজগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন 
২। দ্বরগীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিকায » লিপি €দত 
৩। রাজমালার প্রথম পু্া ৪৯ ৫। কিরাত হুবকগণ ১৮ 


৬০ 


৬। বাণেশ্বর ছেগীর ভূমি সম্বন্ধীর ১৬1 

আদেশ লিপি ৮৮ ১৭) ৮ চতুদ্িশ দেবতা বিগ্রহ ১৩৯-১৪৩ 
৭। ধর্শসাগরের চিত্র ৮১ 

৮। বিবাহ বেদী রি 
৯২ ১৯। ৬চতুদ্দিশ দেবতার পিংহাসনস্থিত 
৯। স্বর্গীয় মহারাজ রামেশ্বর সিংহ ও তা ফলক ১৪৭ 
স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর ২০1 ৮চতুর্দশ দেবতার সিংহাসন. ১৪৮ 
মাণিকা ৯৮১ পি ও ডি ধারীত্বয় ১৫০ 
২২1 ম সুরত ধার ১৫২ 
১০।  বয়নরতা কুকি বালিকাছয় ১5:২5: বেডরদান ৬ 
১১। পীঠদেবী শ্রীত্রিপুরা হ্নদরী. ১২৬ ২৪। আরঙ্গী, তাম্ুলপঞ্জ ও পাঞ্জীধারী ১৫৪ 
১২। শরীচতুর্দিশ দেবতা ১৪১ ২৫1 রাজ-লাঞ্ছন (0০86061৯175 ) ১৫৬ 
১৩। ৮চতুর্দিশ দেবতার প্রাচীন মন্দির ১৩৪ ২৬ ত্রিপুর-সিংহাসন ১৫৮ 
১৪। উক্ত দেবতার আধুনিক মন্দির ১7৫ ২৭। শ্বেত পতাকা ধারী য় ১৫৮ 
১৫। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র স্তাই ১৩৬ ২৮ আলা ও পোটা ধারী ১৬১ 

মানচিত্র । 

১। সম্রাট যষাতি কর্তৃক পুত্রগণ মধ্যে ৩1 দ্বিতীয় ক্রিবেগ ঝা ত্রিপুরা রাজ্য. ৫২ 
বিভক্ত ভারতবর্ষ ১৮৮০ ৪1 প্রাচীন কিরাত দেশ ২১৫ 


২। প্রাচীন জিবেগ রাজ্য ও সগর দ্বীপ ৩৬ 


| কৃতজ্ঞতা স্বীকার। 
ত্রিপুরা রাজ্যের সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেট শ্রদ্ধের ম্হদ্‌ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর মহাশয় 
৩ নম্বর মানচিত্রথান। অঙ্কন করিয়া দিগনাছেন। এবং পঞ্চ-শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিকা বাহারের 
নিয়োজিত চিত্র-শল্পী সুর শ্রীযুক্ত হামাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পট অঙ্কন 
করিয়াছেন। এই সৌরন্ের নিমিত্ত তাহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাঁকিব। 


শ্রীকালী প্রসন্ন সেন। 


শীন্লাজঙ্মা্া। 


০০০১০ 


(প্রথম লহর ) 


বিষয়--যযাতি হইতে মহামাণিক্য পর্য্যস্তের বিবরণ । 
বঙ্তা--বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও ছুর্ল'জেন্দ চন্তাই। 
আোতা--মহারাজ ধশ্মমাণিক্য। 

রচনাকাল--ধঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ] 


ও নমঃ সরস্থতো। 


আল্লাজন্যালা। 


(প্রথম লহর।) 


০ সাস্সিসরিপিা্ি্শী তি 


মঙ্গলাচরণ। 


বেদে রামায়ণে চৈব পুরাঁণে ভারতে তথ! । 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ 


নমো নারায়ণ দেব প্রভু নিরঞজন। 
প্রি স্থিতি প্রলয়ের পরম কারণ ॥ 
গুণত্রয়” বিভিন্ন হৈলে মুর্তি হৈয়ে হরি । 
করিছে অপার লীলা দশরূপ'ধরি ॥ 
আছ্য* অন্তঃ মধ্য' তিন পুরুষ প্রধান*। 
ব্রহ্মা আদি দেবে অবিরত করে ধ্যান ॥ 
বেদাগম পুরাণাদি শাস্ত্র যত তন্ত্র। 
আধার আধেয় ধন্াধন্ম যোগ মন্ত্র ॥ 





১1 গুণত্রর_ সত্ব, রঃ, তমঃ এই তিন গুণ: সত্বগুণে জগৎ প্রতিপালত, রজোপ্তণ-. 
প্রভাবে স্থ্টি এবং তমোগুণ ছারা ধ্বংস হইতেছে। 
২। দশরূপ- মত্ত, কৃর্ঘ্ঘ, বরাহাদি ভগবানের দশ অবতার। 
৩। আত্মপুকুষ-_ৃষটিকর্তা অর্থাৎ বরন্ধা। ৪। অন্তপুকুষ-_সংহারকর্তা অর্থাৎ শঙ্কর 
€। মধ্যপুরুষ--পালনকর্তা অর্থাৎ বিষুঃ। ৬| এন্লে নারার়ণকে আগত, অস্ত ও মধ্য 
এই তিন পুরুষের প্রধান অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম; ব্রিগুণািত বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ও 
তাহাই বলিয়াছেন, বথা £__ 
“অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহম়াদিশ্চ মধাঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥৯ 
গীত-১০ম অঃ, ২*শ শোক । 


একা সু রান রি রিল - রেস রিগামা না রন রাগের রানা লারা 229 48০. 1 ০০. 


রাজমালা। [প্রথম 
অন্য চরাচর যত স্থাবর জঙ্গম | 
সব তব ভব স্থিতি ধ্বংস* নরোতম ॥ 
নিরাকার রূপ" নিত্যানন্দ ব্রহ্মময় | 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাত" রোমকুপে হয়১ ॥ 
মহাকাল পুরুষ বলিয়া কহে সবে। 
হরিকৃ্ণ বিষ্ুনাম বলয়ে বৈষবে ॥ 
নারায়ণ হৃধীকেশ অনন্ত অব্যয়" 
নল দি ॥ 





১। ভব, স্থজন। ২। বির্ীলতা ॥ ৩। ধ্বংস__ প্রলয় 

৪। নিরাকার রূপ--অনিয়ত রূপবিশিষ্ট, অর্থাৎ ভগবানের কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই, 
যখন বে রূপ ইচ্ছা পরিগ্রহ করিয়। থাকেন। এতদ্বিষয়ে ঝণথেদ বলেন,__ 

“চতুভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্তক্রং ন বৃত্তং ব্তীরবীবিপৎ। 
বৃহচ্ছরীরে। বিমিমান খকভিযুব! কুমারঃ গ্রত্যেত্যাহবং ॥» 
খথেদ_-১ম মণ্ডল, ১৫৫ হুক, ৬ খক্‌। 

“বিষ গতিবিশেষ দ্বার! বিবিধ শ্বভাববিশিষ্ট, চতুর্নবতি কালাবয়্বকে চক্রে ্তায বৃত্তাকারে 
চালিত করিয়াছেন । বিষু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট হই়্াও স্ততিতবারা পরিমের। তিনি যুবা, 
অকুমার এবং আহ্বানে আগমন করেন।* 

অন্তব্র পাওয়া যাইতেছে,__ 
“্যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্বপ্তৈব আত্মা বৃখুতে তং স্বাম্‌॥॥” 
কঠোপনিষদ্‌--১ম অ+, ২য় বন্লী। 

“ফিনি পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্ত প্রার্থনা করেন, পরমাত্মা তীহার নিকট নিজপারমাধিকী 
তনু প্রকাশ করিরা থাকেন ।” 

উপাসকগণের দ্বারাও ভগবানের রূপ কল্পিত হইয়! থাকে । এতন্বিষয়ে মহানির্বাণতন্জে 
লিখিত আছে,__ 

“উপা'সকানাং কার্ধ্যায় পুরৈব কথিতং প্রিদ্বে। 
খুপক্রিয়াহসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌ 1 
মহানির্বাণতন্ত্র--১৩শ উল্লাস । 


৫ । | ব্যাওভাও-_বদ্যাণডের আধার | ৬1| ভগবানের প্রতিরোমকুপে অসংখ্য ব্রন্ধাণ্ড 
অবস্থান করিতে পারে। শ্রীমন্তগবদগাতার ভগবান্‌ স্ব্ং এবিষয় বিশদ ভাবে বর্ণন 


টন ০ নী জল পিসি লন রা ্ঞ্লন্লিরা নসর বারি পাল্ন যারা রা রে রান নীলে রর ১ 


'লহর] প্রস্তাৰনা তি 
শক্তিরূপে ভজিলে কালিক! ছুর্গা বলে। 
ব্রহ্মা না পাইছে অন্ত যোগধ্যান-বলে ॥ 
কায়-মন-বাঁক্যে বন্দি হরিপদ-ছন্দ্ | 
বিরচিব রাজমালা পয়ার প্রবন্ধ ॥ 


তটৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরম্বতী-চ | 
সরবাণি তীর্থানি বসজি তত হত্রাচ্যতোদাঁর কথা প্রসঙ্গ: ॥ 


ইতি প্রথমারস্তে কাত্যায়নীধ্যায়ঃ ॥* 


স্পা 


প্রস্তাবন]। 


ভিলোচনবংশে মহামাণিক্য নৃপতি | 
তান” পুত্র শ্রীধন্দমমাণিক্য নামখ্যাতি ॥ 
বহুধর্শীল রাজ! ধর্মপরায়ণ। 
ধর্থশাস্ত্ ক্রমে প্রজা করিছে পালন ॥ 
এক কালে মহারাজ বসি ধর্্াসনে | 
রাজবংশাবলী কীত্তি শ্রবগেচ্ছা মনে ॥ 
ছল্লভেন্্র নাম ছিল চন্তাই* প্রধান। 
চতুর্দশ দেবতা" পুজাতে দিব্য জ্ঞনি ॥ 
ত্রিপুরের বংশাবলী আছএ অশেষ । 
পাজকুল-কীত্তি সব জানেন বিশেষ ॥ 
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর ছুই দ্বিজবর। 
আগমাদি তন্ত্রতত্ব জানেন বিস্তর ॥ 


১। নারায়ণের স্বতিবাদ লিপি করিয়া, পরিশেষে *কাত)ায়নীব্যায়ঃ* লিখিবার 
সার্থকতা উপলব্ধি করা ছুঃসাধ্য। 


২। মহানাণিক্য, ক্রিলোচনের অধস্তন একাধিকশততম স্থানীয়, বংশলতা আলোচনায় 
ইহা প্রতিপন্ন হইবে। 


৩। তান-তাহার। “তাহার” শব্ধ সাধারণতঃ “তার বলা হয়। স্্মার্থে তান, 
করা হইয়াছে। 


৪। চতুদ্বশ দেবতার প্রধান পুঁজককে ঢস্তাই বল! হয়। ইনি ভ্রিপুররাজ্যে 
লডবিশপের স্থানীর। 


৫। ইহা! ত্রিপুররাঁঅধংশের কুলদেবতা, এই লহরের পরবর্তী চীকার এটি, 


রব দর 2লাজ্শ্রানিগ্রাররারেত 





$ রাজমাল! [ শ্রথব 


রাজমাঁলিকা+ আর যোগিনী-মালিক'* | 

বারণ্যকাঁয় নির্ণয়াদি* লক্ষণ-মালিক* ॥ 

হরগোরী সম্বাদ হঈল ভন্মাচলে* | 

নবখণ্ড বর্ষাদিতে বলিছে কুতৃহলে* ॥ 

এই চারি তন্ত্রে আছে রাজার নির্ণয় । 

তিনেতে জিজ্ঞাসা রাজা করে এ বিষয় ॥ 

তারা তিনে কহে রাজা কর অবধান। 

তোমার বংশের কথ নিশ্চয় প্রমাণ ॥ 

ভাঁষাতে" না কহি তন্ত্র তাতে পাপ হয়। 

ত্রিপুর ভাষাতে চস্তাই রাজাতে কহয় ॥ 

চন্তাই কহিল তত্ব শুনে নরপতি। 

ত্রিপুরবংশ যে মতে হইছে উৎপত্তি ॥ 
7 ১। রাজমালিক1-_ইহ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস। পিত মুকুন্দ: 
কর্তৃক ১৬৭9 শকে উক্ত গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা 'সংস্কৃত রাঞ্মালাঃ 
নামে অভিহিত হইয়াছে । মুল রাজমালিকা গ্রস্থ বর্তমান কালে ছুশ্াপ্য। 

২। যোগিনীমালিক|--বহু অন্ুসন্ধানেও এই গ্রস্থের অস্তিত্ব সধ্বদ্ধে কোনরূপ সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই । সম্ভবতঃ এই নাঁমে রাঞ্জলক্ষণ সন্বন্ীর় কোন গ্রন্থ ছিল। যোগিনীতনত্ 
হওয়াও বিচিন্জ নহে । 

৩। বারপ্যকায়নির্ণয_ বর্তমান কাঁলে এই গ্রন্থের অস্তিত্ব নাই। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, ইহা হস্ত্যাযুর্ধেদের স্তায় কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পারে। ্বারণ্যকাননিণয়” ও 
প্হস্তযাযূর্ধেদ*্এতদুতয়ে অর্থগত সাদৃশ্ত থাটিলেও ইহাতে 'রাজার নির্ণয়” সম্ভাঁবন! কি থাঁকিতে 
পারে, বুঝা যায় ন। 

৪1 লক্ষণমালিকা--ইহা রাজলক্ষণদমন্থিত গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বর্তমান কালে কিছু জানিবার উপায় নাই। 

৫1 ভন্মাচল--ইহা কামাখ্যার একটা পর্বত। এই স্থানে মহাদেবের নয়নাগ্লিতে 
কাঁমদেব ভন্মীভূত হইস়্াছিলেন, এক 5স্ ইভার “তক্থাচল” নাম হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্ে 
মতে হয়াচলের পূর্বব ও ঈশান দিগ.ভাগে এই পর্বত অবস্থিত। 

৫-৬। এই পংক্তিদধয়ের অর্থ এইকূপ বুঝ! বাইতেছে,--বৎসরের প্রথম ভাগে ভন্মাচলে 
হর পার্বতীর মধ্যে ষে কথোপকথন হয়, ততৎকালে এই নবখও (নৃতনখণ্ড রাজবিবরণ ) বল। 
হইয়াছিল। অর্থাৎ হরগৌরীসংবাঁদ ছলে রাঁজমাল! পরি কীন্তিত হইয়াছে! এই পদ্ধতির 
দৃষ্টান্ত অন্তত্রও বিরল নহে । নূতন পঞ্জিকা প্রণয়নে ইহা অন্ুস্থত হই! থাকে, যথা ₹- 
শহর প্রতি প্রি ভাষে কহে ঠ*মবতী” ইত্যাদি । আমাদের এই ধারণ। রাজমালার নিক্নোক্জ 


বচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে ;- 
“যাহা জিজ্ঞাসলা ৃপ বলি তত্বসার। 


জান্মিব বিশিষ্ট রাজ বংশে ত্রিপুরার ॥। 
হরগৌরীসংবাদেতে কহিছে শঙ্কর |» ইত্যাদি 


আবম খিক ০৫) 





্রস্থারস্ । 


চক্্বংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি। 
সপ্তঘাপ* জিনিলেক একরথে গতিং ॥ 
তান পঞ্চ হত বন্ছুগুণষুত গুরু*। 
যছুজ্যে্ঠ তু্বন্থ যে ক্রন্থ্য অনু পুরু ॥ 
শুক্রকন্যা দেবযানী গর্তে পুভ্রয়। 
রাজকন্যা শর্ষিষঠার গর্তে তিন হয় ॥ 
দৈবগতি ভূপতিকে শুক্রে শাপ দিল। 
পিতৃজর! দিতে পুত্র সভেতে যাচিল ॥ 
জ্যেন্ঠ চারিপুত্রে তান না রাখিল কথ1। 
মহারাজ যযাতি পাইল মনে ব্যথা ॥ 
পিতৃবাক্য গুরু মানি পুরুএ রাখিল। 
হস্তিনাতে* পুরু রাজা সে হেতু হইল ॥ 
মথুরা রাজ্যেতে দিয়া ষুকে রাখিল। 
তুর্বস্থ যবনরাঞ্জে নৃপতি হুইল ॥ 
বৃষপর্ববার কন্তা৷ যে শঙ্ষিষ্ঠা তনয় । 
্রচ্থ্য নাম রাজা হৈল কিরাত আলয়। 

১। সপ্তদ্বীপ- জঙ্ছ, প্রক্ষ শান্সলি, কুস, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুর এই সগ্তদীপ। ও 
শমন্তাগবতে উল্লেখ আছে, সুরধযাদের সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এই জন্য অর্ধেক 
পৃথিবী আলোক প্রাপ্ত হয়, আর অর্ধেক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। রাজা প্রিযব্রত তপঃপ্রভাবে 
প্রদীপ্ত হইয়। “সধ্যরথতুল্য বেগশালা ও জ্যোতি রথত্বারা রজনীকেও দিন করিব» এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া সগ্তবার দ্বিতীয় স্ধ্ের স্টায় হুর্য্ের পশ্চাতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । ইহার 
রখনেমি হইতে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সপ্ত সমুদ্র হইতে পূর্বোক্ত সাতটা দ্বীপ 
ষ্ট্র হইয়াছে। (শ্রীমন্তাগবত-_-৫ম স্বন্ধ |) 

২। একরথে গতি__অপ্রতিহতগগতি । গতিরোধ করিবার উপযুক্ত প্রতিছূন্বী ছিল না। 

ও৩। গুরু-_শ্রেষঠ, সম্মানাহ'। 

৪। বষ।তির রাজধানী হস্তিনাপুরে ছিল না। ব্যাঁতির বনু পরবর্তী মহারাজ হস্ত কর্তৃক 
স্িনাপুর' স্থাপিত হইয়/ছে। পুন্ধরবা হইতে আরম করিয়া বহুপুকুষ পর্য্যস্ত প্রতিষ্ঠান- 











এগার হওতিঞ্নীও ০০১ ১০,৬ _ ৬. ১৬১ পি 


রী বাজমাল। | খ্রথম 


অন্ুকে যে রাজা করিলেন পুর্ব্ব দেশে । 

এই ক্রমে সব দূর কৈল মনরোষে* ॥ 

ত্রিবেগ স্থলেতে ক্রন্থ্য নগর করিল। 

কপিল নদীর তীরে বাজ্যপাট ছিল ॥ 

উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ | 

পুর্ব্বেতে মেখলা সীম! পশ্চিমে কোছ্ছ বঙ্গ* ॥ 


দৈত্য খণ্ড । 


এক্হ্য বংশে দৈত্য রাজা* কিরাত নগর । 
অনেক সহত্রবর্ষ হইল অমর ॥ 

বন্ছকাঁল পরে তান পুত্র উপজিল। 
ভ্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল* ॥ 
জন্মীবধি না দেখিল ছিজ সাধু ধর্ম । 
সেই হেতু ভ্রিপুর হইল ক্রুরকণ্ম ॥ 

দান ধর্শ না দেখিল আগম পুরাণ । 

বেদ শাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান ॥ 
দীক্ষিত না হৈল দেবগুরু না চিনিল। 
সল্লোকের ব্যবহার কিছু না দেখিল ॥ 
কিরাতগ্রকৃতি হল কিরাঁত-আচার । 
সাধু সঙ্গ না ঘটিল কখনে তাহার ॥ 
পুভ্রের চরিত্র দেখি দৈত্য মহারাজা । 
নিজ কর্ম স্মরি বনে দিছে পিতা প্রজা ॥ 





১ এতঘিষয়ক পুরাঁগোক্ত বিবরণ পুর্বভাষে ক্রষ্টব্য। 
২। রাজ্যের সীম! সঙ্থন্ধে পুর্বব-ভাষের বর্ণনা দুষ্টব্য। 
৩। “ক্রন্্যবংশে দৈত্যরাজা” এই উক্ভিত্বারা অনেকে 'দৈত্যকে ফ্রন্থার অপত্য বলিয়া নির্দেশ 
করেন ? এই ধারণা! নিতান্ত ভ্রমসূলক | দৈত্য, ক্রনথযর অধস্তন ৩৮শ স্থানীয় (বংশলত। তব্যে 1) 
৪1 সংস্কৃত ভাষায় "পুর শব্ধের অর্থ শ্রবাহ বা বেগ। ব্রিবেগ নগরী তিনটা নদীর 


শরির বন মুন তেব কর নজর ররর বা রর রএজারাগবার রানার নার 


লহর] দৈত্যথগু। এ 


কিরাত আলয় সব অগ্নিকোণ দেশ । 

এই রাজ্য পিতা আঁমা দিয়াছে বিশেষ+ ॥ 

আ্ধ্যাবর্ত' হৈতে ভূমি নাহি পৃথিবীতে । 

ভ্রিলোক্যছলড স্থল জগত বিদিতে ॥ 

যে স্থানে জন্মিতে ইচ্ছা! করে দেবগণ | 

সাধুসঙ্গ লভে ধর্ম ত্যজিয়া গগন * ॥ 

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী অবস্তিক1। 
উৎকল নৈমিষারণ্য মায়াদি দ্বারিক! ॥ 
তীর্থরাজ গঙ্গা হুরিদ্বার মুখ্য ধাম। 
কুরুক্ষেত্র ধর্ঘক্ষেত্র অবস্তিকা নাম' ॥ 
সিন্ধু সঙ্গ প্রয়াগাদি নানা তীর্ঘস্থান | 

ধন্য মণিকর্ণিকাদি তীর্থের প্রধান ॥ 

এ সব তীর্ধের নাম লএ যেই জন | 

প্রভাতে জাগিয়ে যে বা করএ শ্রবণ ॥ 

সে জনে পরম পদ পাঁএ অন্তপরে*। 

যমভয় নাহি তার পুণ্য কলেবরে' ॥ 

হরিপদ প্রাপ্তির যে এ সব কারণ। 

দুঢ়তক্তি করি সবে করহ শ্রবণ ॥ 

১। পাঠান্তর--প্ের চরিত দেশি দৈত্য মহারাজা 
চিন্তায়ে ছুঃবিত, বোলে বাপে দিছে প্রজা॥ 
কিরাত-আলয় যত অগ্নি কোন দেশে । 
ভালো রাজা বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে ॥ 
কতেক জন্মের আছে পাপের সঞ্চয়। 
তে কারণে বাপে দিছে কিবাীত আলয় 1 
কিরাত দেশের অবস্থান সঙ্ন্ধে এই লহরের টাকায় লিখিত বিবরণ দ্ষ্টবা। 

২। অআর্য্াবর্ত_উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত প্রদেশ। 

৩। ধর্ম স্বর্ম পরিত্যাগ করিয়া আর্ধযাবর্তে আসিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করেন। 

৪। পাঠাস্তর-_“সাগরসঙ্গম গঙ্গ। পুণ্য আদি করি। 

কুরুক্ষেত্র ধর্ক্ষেত্র অবস্তিকা পুরী ॥ 
৫। পাএ-পায়, প্রপ্তি হয়। 
৬। অন্তপরে__অস্তের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর। 


৭। শীহার পুণ্য শরীরে ষমের ভন থাকে না,অর্থাৎ সেই পুণযাত্মার প্রতি যমের অধিকার 
থাকে না। তিনি বিজ্ুলোকে বাইয়া পরমপদ (সর্ঘাতি) লাভ করেন। - 





৮ রাঁজমাল, [ গ্রথম 


এইমাত্র দেখিতেছি কিরাত্মালয় । 
ভয়্কর পশু যত সিংহের উদয় ॥ 
নারায়ণ বিষণ কথা পুরাণ শ্রবণ। 
ঘতেক ( বথায ?) সকলতীর্ঘ তথা সর্ববক্ষণ+ ॥ 
বেদবেদাঙ্গের তত্ব বক্ত। নাহি সঙ্গে । 
পুজ্র আমা* মূর্খ হিল কে পঠাবে রঙ্গে” ॥ 
এই সব দুঃখে রাজা চিন্তিত হইল। 
পঠাইতে যত্ব কৈল পুভ্রে না পঠিল ॥ 
অনেক সহ বর্ষ রাজ্য করি ভোগ । 
পুজ্রে সমর্পিপ রাজ্য মনে বাণ যোগ* ॥ 
বনে গিয়া যোগ সাঁধি রাজা স্বত্যু হৈল। 
তান পুত্র ত্রিপুর কিরাতপতি ছিল ॥ 

ইতি দৈত্যথণ্ডে দৈত্যন্বর্গারোহণ- 

কথনং। 


ত্রিপুর বংশের আখা।ন। 


ভ্ীধন্মমাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল। 

ক্ষভিয়বংশেতে কেন ব্রিপুর নাম হৈল॥ 
চন্তাই কহে মহারাজা তাহা বলি আমি । 
যেইমতে ক্ষার বংশে ত্রিপুর হৈলা তুমি ॥ 
দক্ষ কন্যা সতী অঙ্গ পতন যে স্থানে। 
মহাপাঠ নির্ণঘ মুনি বলিছে পুরাণে ॥ 
শিববাক্য গীঠমাল! তন্ত্রের প্রমাণ । 
যেইরাজ্যে যেই অঙ্গ সেই গীঠস্থান ॥ 

১। নারায়ণের প্রসঙ্গ এবং পুরাণ শ্রবণ প্রভৃতি এবং সমস্ত তীর্থ তথায় ( আধ্যাবর্ডে) 

সর্বক্ষণ অআছে। 
২। আমা আমার। ৩। রঙ্গে-_-আহ্লাদের সহিত । 
পাঠীত্তর-_-(১) পুত্র হইল ফূর্ঘ কে পাঠাইব বঙ্গে। 

(২) পুত্র হইল মুর্খ মোর কে পঠাইব রঙ্গে ॥ 








লহ] দৈত্যখণ্ড। ূ ৯ 


সেই রাজ্যে একদেবী ভৈরব আঁর জন। 
ছুই নামে পাঠস্থান করে নিরূপণ; ॥ 
অথ পীঠমালাতিন প্রমাণঙ্লোক: । 
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদে দেবী ত্রিপুর। সুন্দরী । 
ভৈরবস্ত্িপুরেশশ্চ২ সর্ববাভীট্ প্রদাঁয়কঃ॥ 
পদবন্ধ । 
সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে। 
রিপুরাহ্বন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে ॥ 
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাঁজ্যেতে। 
তান বরে ভ্রিলোচন ত্রিপুর পতীতে* ॥ 
সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে। 
অবধান কর রাজা মন কুতুহলে ॥ 
ত্রিপুর বংশের প্রমাণ আব যথোচিত । 
পঞ্চবেদ মহাভারত প্রমাণ লিখিত ॥ 
মহাভারতের সভাঁপর্বেরবেতে লিথিছে। 
সহদেব দিখ্বিজয় দক্ষিণে গিয়াছে ॥ 
অথ শ্লোফঃ সভাপর্বণি। 
তরিপুরং স্ববশে কত্ধা রাজানমোমিতৌজসম্‌। 
নিজগ্রাহমহা বাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরঃ ॥ 
তথার পয়ার। 
ত্রিপুরাকে বশ করি রাজা মহৌজস। 
আনিলেক মহীবাহ্ু পৌরবেশ্বর বশ ॥ 
ভীক্সপর্বেবে অঙ্টম দিবস ভীক্মরণে। 
ব্যুহরচনের মধ্যে সব রাজাগণে ॥ 


অথ প্রমাণং ভীন্মপর্কণি। 
প্রাগজজাতিষাদহু নৃুপঃ কোশিলোহ্থ বৃহদ্ধলঃ॥ 
মেখলৈম্তেপুরৈশ্চৈব বর্ববৈশ্চ সমস্থিতঃ ॥ 





৯।  পীঠস্থান সম্বন্ধীয় বিবরণ এই লঃরের টাকায় লিখিত হইল ! 

২! কোন চান তন্ত্র ভৈরবের নাঁধ নল লিখিত হইয়াছে। এননপ মত দ্বৈধের কারণ নির্র 
কর! দুঃসাধ্য । “উৈরবন্জিপুরেশ*্৮* এই বাক্য্বারা কেহ কেহ মনে করেন, ত্রিপুরায় অন্য 
উৈরব নাই, ত্রিপুরাধিপতিই তৈরবস্থানীক | ইহা নিতাই ভাত নাল ৯১ ৯১০৭১ 


রাজমাঁলা। 1 প্রথম 
অথ শ্লোকের পয়ার। 


প্রাগজ্যোতিষদন্থ আর কোশল নৃপগণ । 
মেখল ত্রিপুর বর্বর রাঁজাতে বেষ্টন ॥ 
এইত কহিল ত্রিপুরবংশের আখ্যান । 
বেদে তত্ত্রে ধরিয়াছে যেমন প্রমাণ ॥ 


ত্রিপুর খণ্ড। 


দৈত্য মৃত্যুপরে রাজা নামেতে ব্রিপুর। 
কিরাত প্রকৃতি ছিল ধর্ম হৈল দূর ॥ 
অনেক বৎসরাবধি কৈল রাজ্যপীড়া । 
যুদ্ধাকাঁজ্া! অবিরত মারে হস্তী ঘোড়া ॥ 
অন্যত্র” নৃপতি নাহি পারে যুদ্ধ বলে। 
সকলেরে জয় করে নিজ বাহুবলে ॥ 
পর্ববতবাসীয় আছে যত নৃপগণ। 
আপনার বশ কৈল সে সব রাজন্‌ ॥ 
ধর্মের নাহিক লেশ অধর্ম্মে মজিল। 
অল্প অপরাধে প্রাণী অনেক বধিল ॥ 
কাট মার বিনে শব্দ নাহিক তাঁহার 
ক্রোধযুক্ত অভিমান বহু অহঙ্কার” ॥ 
আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান। 
মানা করে অন্তে যদি করে যজ্ঞ দান ॥ 
অকর্ম্বেতে অবিরত স্থির নাহি মতি। 
অবিচার যত তার নাহি এত ক্ষিতি* ॥ 
পরনারী পরধন হরে বলাওকারে*। 
যদি বাদী হয় কেহ তখনে সংহারে ॥ 





১। অন্থত্র_-অন্ স্থানের । হ। কিল. করিল। ৩। ব্রাজা কোক অভিমান! 


নিত নি রাএনী রিনা. রর রররএরলার ৯৮৮১ ১ 


লহয় ] ত্রিপুরথণ্ড। চ্ 


নেক বৎসর সে যে ছিল এইমতে। 
দ্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে ॥ 
আপনা হইতে সে যে না জানিল বড়। 
কালবশ হৈল রাজা না চিনে ঈশ্বর ॥ 
তাহা দেখি কুপিত হইল পশুপতি ] 
সকল মঙ্গল শিব নাহি অব্যাহতি ॥ 
বজ্জসম হৃদয় জগত করে ক্ষয়। 
যত স্থষ্টি করিয়াছে করিছে গ্রলয় ॥ 
বজ্তুল্য হৃদয়েতে বজ অন্তর দিয়! । 
দুষ্ট মারি সাধু সব রাখে বাঁচাইয়া ॥ 
মারিলেক শুল অস্ত্র হৃদ উপর। 
শিবমুখ হের রাজ ত্যজে কলেবর ॥ 

স্বর্গে গেল ত্রিপুর শিবের হস্তে মরি । 
তার” যত এজাগণ খায় ভিক্ষা করি ॥ 
হেড়ঘ রাজোতে* যাইয়া! সকল রহিল । 
বু কষ্ট করি সবে কাল কাটাইল॥ 
বস্ত্াভাবে স্পাঁরা সবে বৃক্ষছাঁল পৈরে*। 
আর এক দিনে গেল ভিক্ষা করিবারে ॥ 
হেড়ম্ব সকলে ভিক্ষা কেহ নাহি দিল। 
বহু গালি দিয়া তার! ছুঃখিত করিল ॥ 

১। তার-ভাহার ॥ ২। ফেডরাজা,_কা ছাড় প্রদেন। বর্তমান কাছাড় জেলার 
উত্তরে কপিলি ও দিয়ং নদী, পুর্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই পর্বতমালা, পশ্চিমে 
শ্রী ও জয়ন্তী পাহাড়। এই প্রদেশের প্রধান নদী বরবক (বরাক ৯ রণচণ্তী এখানকার 
অধিষ্াত্রী দেবী । শাহরগ্থে নিমোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়)__ 

“ছেড়ঘদেশমধ্যে চ রণচণ্তী বিরাজতে ! 
বরবক্রা'সরিৎপার্থে হিড়িস্বা লোকহর্জয়া ॥” 








টং 


রাঁজমাজা [ গ্রধ্য 


এই মতে গালি সবে শুনি বহুতর 1 
লজ্জা পাই আসিলেক পান্ত্ মন্ত্রীবর ॥ 
ছুঃখযনে লোকে কহে জীবনে কি কাজ । 
চল যেই পথে গেছে ত্রিপুরার রাঁজ ॥ 
জীবনেতে ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ভিক্ষা করি। 
মন্ত্রণী করিল সবে ভিক্ষ1 পরিহরি ॥ 
ফলবন্ত রৃক্ষ যেন পড়িলে বাতাসে । 

ফল ছায়া গেলে পক্ষী যাঁয়ে অন্য দেশে ॥ - 
সৈন্যগণ চলিল সকলে ধীরে ধীরে । 
ত্রিপুরার রাঁজ্যে রাজা! করিব সত্বরে ॥ 
অপরাধ ছুঃখভোগ করিল বিস্তর | 
কার্ধ্যপিদ্ধি হবে সবে ভজিলে শঙ্কর ॥ 
মন্ত্রণা করিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিল। 

একত্র হইয়া সবে পর্ববতে চলিল ॥ 
কিরাঁতের মতে সবে পুজা আরম্তিয়। | 
বলির্ান কৈল বহু ছাঁগ আদি দিয়া ॥ 
সপ্তদিন সপ্তরাত্রি উৎসব করিল। 
কিরাতের মভে যন্ত্রে গীত বাছা কৈল॥ 


৮ 


শিবের বরপ্রদান । 


ত্রিনয়ন পঞ্চানন আশুতোষ শিব । 
বনু কট পাইতেছে দেখি সব জীৰ ॥ 
সকল মঙ্গলালয় ভব-ভগবান্‌। 
প্রসঙ্গ হইয়া আসে পুজা যেই স্থান ॥ 


চি 


লয় ] 


ত্রিগুরখণ্ড। ১৩ 


" পরে হর ব্যাত্রাশ্বর গলে ফণি-হার? 


অর্ধ-চক্্র ললাটে ত বিরাজ বাহার ॥ 
হস্তে শি্গা ভম্বরু যে ধীরে ধীরে কাজে । 
নন্দী তৃঙ্গী রঙ্গে সঙ্গে বিরাজিত সাজে ॥ 
পুঁজাস্থানে আসিলেন অখিলের নাথ। 
দেখি দণ্ুডবৎ হৈল ত্রিপুরা অনাথণ ॥ 
পুলকিত হৈয়া সবে করুণা, করিয়া। 
নিজ নিবেদন কৈল করযোড় হৈয়া ॥ 
আমাদিগে” অপরাধ হইছে বিস্তর | 

দয়া করি রক্ষা কর অধম কিন্কর ॥ 

নাহি সহে আর ছুঃখ পাপ কলেবর | 
ভিক্ষা করি প্রাণ রাখিয়াছি ঘরে ঘর ॥ 
করিপুরে করিছে পাপ ফল ভোগি তার। 
দ়াময় দা হয়* করহ উদ্ধার | 

রাজাহীন রাজ্য প্রজা কে তাকে পালিব*। 
লক্ষ্যহীন জন সব রক্ষা কর শিব ॥ 
মহব্বিক্ষ পড়িলে যে ফল ছায়া যায়ে। 
বক্ষমূল নিবাসীয়ে বনু ছঃখ পায়ে 
সরোবর শুকাইলে যেন মরে মীন। 
অনাখিনী নারী যেন স্বামীর বিহীন ॥ 
বলহীন স্থগ যেন কুক্ধুরে যে ধরে। 

যুদ্ধে তয় করে যেন অল্পবল নরে॥ 


_ পিতা! মাতা মৈলে স্থল ঘটে যে বিস্তর। 


রাজাহীন রাজ্যে বাস বড়হি হুর ॥ 
পুরন মরিল সবে বড় ছঃখ পাই। 
দেশে দেশে যাইয়া সবে ভিক্ষা করি খাই॥ 


চু 


..১। ব্রিপুরা অনাথ--সহায়হীন ব্রিপুরা। 
২। করুণা--ইহা করুণ অথবোধক। করুণা করিয়া--শোকার্ড ইরা 
৩। আমাদিগে--আঁমাদের। 


1 তার ৮০০ -১০2: 


রাঁজমাল!। [ প্রথম 


বৃক্ষ ছাঁল পৈরি১ গেল ভিক্ষা করিবারে 1 
না দিয় হেড়ন্বে ভিক্ষা ফিরি গাঁলি পারে ॥ 
যত অপরাধ কৈল পাঁইল তাঁর ফল। 
অপরাধ ক্ষম প্রভু হইছি বিকল ॥ 
প্রসন্ন হৃদয় হয়* ভ্রিলোকের পতি । 
রাজা এক দেহ সবে পাই অব্যাহতি ॥ 
আশুতোষ ভোলানাথ পতিতপাবন। 

সদয়হৃদয় পাত্রে* কহিল তখন ॥ 
চলিল৷ অধর্্মপথে পাইল! বন ক্লেশ। 
ভিক্ষা করি খাইছ সবে যত ইতি দেশ ॥ 
অসাধুর পথে কষ্ট দাধুপথে ভাল । 
ধর্মে রক্ষা! করে সাধু না ঘটে জঞ্জাল ॥ 
তোম! সবে* দিব আমি এক মহারাজ] । 
আমার তনয় হৈয়া পালিবেক প্রজ। ॥ 
আমার সমান হবে আকৃতি প্রকৃতি । 
চন্দ্রবংশ খ্যাতি হবে শাঁসিবেক ক্ষিতি ॥ 
ত্রিপুর রমণী আছে হীরাবতী নাম । 
করুক মদন পূজা করি পুক্রকাম ॥ 
চৈত্র মাসের শুরা দ্বাদশী তিথিতে । 
আরম্ভ করুক পুজা ব্রহ্গচর্ধ্য মতে ॥ 
প্রতি শুক্লা ছাদশীতে পুজা নিরন্তর | 
নিরামিষ একাহার শুচি কলেবর ॥ 
দ্বিতীয়ে করিয়! ব্রত বায়ুপুত্র*ৎ আশে । 
আমার আজ্ায় পুত্র হইবে বিশেষে ॥ 
তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান । 
আমার তনয় আম! হেন" কর জ্ঞান & 

৯। পৈরি-পরিধান করিগ্া। হ। হয়-হইপা। ৩। পাত্র মন্ত্রী। 

৪1 তোমাসবে-- তোমাদের সকলকে, তোমাদিগকে 

€| পাঠাত্তর-_প্রতি শুক্লা হাদশীতে পু্িবে বৎসর । 

ত। বহুপুর? 





লঙর] ত্রিপুর খণ্ড । - ১৫ 


হৃবড়াই+. রাজা বলি স্বদেশে বলির । 
বেদমার্গা সাধুজন ত্রিলোচন কহিব ॥ 
ত্রিপুরের পত্বী গর্ডে জন্মের কারণে 1 
ত্রিপুরের রাজা তাঁকে কবে সর্ববজনে ॥ 
ছুই ধ্বজ করিবা যে তার আগে চিহ্ন। 
ঈন্্রবংশ উক্জধ্বজ ত্রিশুলধবজ+ ভিন্ন ॥ 
কলিষুগ আরস্তে হইবে শ্রেষ্ঠ রাজা । 
তার সেবা করিবেক যত সব প্রজা ॥ 
ধর্মপথ-গামী হৈব সাধুর পালন। 
নীতিয়ে পালিব রাজ্য পাত্র মিত্রগণ ॥ 
ধম হৈতে বৃদ্ধি হয় অধর প্রলয়। 

যদি বা অধম বাড়ে একি কালে ক্ষয় | 
ধম্মপথে যেবা থাকে দুঃখে বাড়ে ধীরে । 
কলিয়ে ধনের বংশ নাশিতে না পীরে । 
নিত্য সান গুরুসেবা দেবত| অর্ন 1 
ক্রমে দান বথাশক্তি প্রাণী অহিংসন ॥ 
কুলক্রম ধর্শপথ না ছাড়িব নর। 

সেই সে পরম সাধু মৈলেহ অমর ৫ 


চ 


চতুদ্দশ-দেব পৃজাবিধি | 
চতুর্দশ দেব পূজা করিব" সকলে ] 
আধাঢ মাসের শুরা অষ্টমী হইলে ॥ 
খুনঃ জিজ্ঞাসিল মন্ত্রী যোড় করি কর! 
কিমত বিধানে পুজা! করিব ঈশ্বর ॥  * 
মহাদেবে বিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে। 
করপুটাঞ্জলি হৈয়া শুনে সর্ববজনে ॥ 





৯। ভ্রিলোচন “বড়াই নামে খ্যাত হইস ছিলেন। ব্রিপুররাজ্যে স্ুবড়াই রাজার 
অনেক প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে। 

২। বেদমার্গী-__বেদজ্ঞ, বেদের মতাবলম্বী। 

৩। . চক্ত্রধবজ, ত্রিশূলধ্বজ প্রভৃতি বাটি । পরন্ি ৯ ক 2. 25. 


১৬ 


১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫1 
৬ 


রাজমালা। 1 প্রথম 


হর উম। হরি মা বাঁণী কুমার গণেশ । 
ব্রহ্মা পৃথী গঙ্গী অন্ধি অগ্নি যে কামেশ ॥ 
হিমালয় অন্ত করি চতুর্দশ দেবা। 
অশ্রেতে পুজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্রসেবা ॥ 
ত্রিলোচন রাঁজাকে লইয়া তোমা সবে । 
পুজিবা নানান দ্রব্য বলি উপলাভে১ ॥ 
পুজার যে পূর্ববদিন প্রাতিঃকাল লাভে । 
ত্যম করিবে চন্তাই দেওড়াই সবে ॥ 
পুজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে। 
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জনে ॥ 
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে। 
যেখানে পুজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে ॥ 
যেইবর চাহে রাজা পাইবা সত্বর | 
অনেক রাজ্যের রাজ! হবে নৃপবর” ॥ 
চতুর্দশ দেবতার চতুর্দশ মুখ" । 
নিশ্মাইয়! দিল শিবে আপনা সম্মুখ ॥ 
যে কালে হইব রাজার ধন বন্থুতর ৷ 
স্বর্ণ রৌপ্য তাজে দেব নির্টিব সত্বর ॥ 
এ বলিয়া মহাদেব নিজস্থানে গেল। 
পাত্র মন্ত্রী অমাত্যে ত ব্রহ্ধ" মানি লৈল ॥ 
শিবের আদেশে ব্রত করে হীরাবতী । 
একা গ্র দেখিয়া তুষ্ট হৈলা পশুপতি ॥ 
ভ্িলোচন* বরে পুভ্র গর্ডেতে ধরিল। 
তিলোচন" জন্মিবেক শিব আজ্ঞা হৈল” ॥ 


উপলাভ _-ইহ। উরি শবের অপত্রংশ বলিয়া মনে হয় । 
দেওড়াই_চতুদ্দিশ দেবতার পূজক | দেওড়াইগণ পুজার বিধি অবগত মনা? । 
নৃপতি অনেক রাজ্য জয় করিয়া তাহার রাজা হইবেন। 

চতুদ্দশ দেবতার চতুদ্দশটা মুগডমাত্র পূজিত হয়, সুগডবাতীত অন্ত অবগ্নব নাই । 
বরহ্ষ-বেদ। মহাদেবের বাক্যকে বেদ মনে করিল। 
ভ্রিলোচন--মহাদেব। ৭) জ্রিলোচন _ রাজা । 


ব্রিলোচনের জন্ম । 


দশমাস অতীতে জন্মিল ভ্রিলোচন । 
পরম উৎসব হৈল কিরাত ভবন ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর বেলা মুহুর্ত অভিজিৎ, । 
গর্ভ হৈতে ভ্রিলোচন জন্মে পৃথিবীত ॥ 
বথাবিধি কুল মতে সপ্তদিন গেল। 
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সবে দেখিতে আসিল ॥ 
যার যেই শক্তি মতে দিল যথোচিত। 
রমণী পুরুষ আইসে রাজার বিদিত ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ব্রিলোচিন২। 
আনন্দ হৃদর হৈল সৈন্য সেনাগণ ॥ 
মনুষ্য শরীরে দেখে শোভা ত্রি-নয়ন*। 
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা সবে তুষ্ট মন॥ 
জীমন্ত শরীর দেখে দেবতা আকার । 
নিশ্চয় বুঝিল সবে হইব উদ্ধার ॥ 
এহান* প্রসাদে সবে স্থখেতে বঞ্চিব। 
সেবা করি নর নারী ছুঃখ ঘুচাইব ॥ 
এমত বলিয়া সবে কহিছে বচন । 
আপনা সমাজে যত নরনারীগণ ॥ 
মাসান্তে অশোৌচ গেল জানি মন্ত্িবরে | 
ধরাইল নবদণ্ড ছত্র শিরোপরে ॥ 
বসাইল সিংহাসনে মোহর মারিল'। 
শিব আজ্ঞা৷ অনুসারে দি-ধ্বজ করিল ॥ 


১। অভিজিৎ__নক্ষত্রবিশেষ । প্অভিজয়তি উর্ধাধঃ স্থিত্বা অপরানি নক্ষতরাণি কর্তীরি 
কিপ,।” অভিজিৎনক্ষত্র দুইটা তারাবিশিষ্ট, দেখিতে শিক্ষার মত। ৰক্ষা ইহার অধিপতি । 
উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ ১৫ নও এবং শ্রবণানকষত্রের প্রথম ৪ দণ্ড, এই ১৯ দণ্ডে অভিজিৎ 
নক্ষত্র হয়! অভিজিৎ নক্ষত্র জন্ম হইলে দাস কু ও সঙ্জন হইয়া থঁকে। 

২। ব্রিলোচন_-ভ্রিলোচন কে। ৩। মহারাজ ত্রিলোচন ভূমিউ হইবার পরে ভীহার 
ললাটদেশে একটা চক্ষু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই ঘটনার সমযাবধি ্রিপুররাজবংশের পুরুষ- 
গণের বিবাহ-সংস্কারকালে ললাটে একটী চক্ষু অঙ্কিত করা হয়? ইহা কৌলিক প্রথায় পরিণত 


হইয়াছে। ৪। এহান--ইহার। ৫। মোহর মারিল_সুদ্রা প্রস্বত করিল) নিব, 
ভপতিবান্িক সা ২, ১ ০২ 2 





১৮ রাজমালা। [ প্রথম 


চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান । 
শিবব্র ভ্রিলোৌচন ভ্রিশূলধবজ তান; ॥ 
সে হেতু ত্রিপুর রাঁজার হয়ে ছুই ধ্বজ। 
দিনে দ্রিনে ভেট আসে যত অশ্ব গজ ॥ 
বাঁধিক লইয়া আসে সকল কিরাত । 
কনক বজ্জত তাত্র, বস্ত্র যে তাহাত ॥ 
গবয়, কুকিয়া ছাঁগ* শৃঙ্গ বিপরীত" । 
শুভ্র রোম দাঁড়ি সব অতি স্থশৌভিত ॥ 
অগুরু « পিত্তল লৌহ কাঁংস্থ বাছা ঘো্গ” | 
কিরাতের ঘোঁর রব দ্রিগম্বর অঙ্গ ॥ 

হস্তী ঘোড়া খাঁয়ে তারা মুধিক মার্ডার | 
ব্যান কুক্কুরাদি সর্প ভক্ষণ তাহার ॥ 
নুপতিকে ত্রি-লোচন তাহারা দেখিল 
বহু ভক্তি করি সবে সাঁপক্ষ হইল ॥ 
চন্দ্রকল! দিনে দিনে যেন বৃদ্ধি পাঁয়। 
ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য যোগ্য হৈল নৃপরায় ॥ 
প্রকৃতি সুচরিত্র সদা তুষ্ট মন। 
পরাক্রম দেখি তুষ্ট সব প্রজাগণ ॥ 
নিত্য শিব হরিছুর্গা প্রতি ভক্তি অতি। 
সদয় হৃদয় চিত্ত পুণ্য কন্মে মতি ॥ 





৯।  পাঠান্তর-_“শিবৌরসে ত্রিলোঁচন ত্রিশূলধবজতাঁন 1? 

২। গবয়--গয়্াল, ইহা গো ও মহিষ এতহভয় লক্ষণীক্রাক্টি পণ্ড। আলিপুরের চিড়িয়- 
খানায় এই জাতীয় জন্ত আছে। ত্রিপুর রাজোর জঙ্গলে ইহার! দল বাঁধিয়। বিচরণ করে। 

৩। কুকিয়া ছাগ_ইহা তিববতদেশীয় ছাঁগজাতীয় ; শরীরের রোমাবলী সুদীর্ঘ ৪ 
চিক্ণ শৃ্গদর্ সথগঠন ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ্। এই জাতীয় ছাগ কুকিগণ পালন করে, এজন্য 
“কুকিয় ছাগ+ নাম হইয়াছে। ইহা দেখিতে অতি হুন্দর। 

৪1 বিপরীত--স্বভাবের বিপর্যয়, বৃহৎ। ৫। অগুরু-__ইহা চন্দনজাতীয় বৃক্ষ, 
ত্রিপুর! ও শ্রীহষ্ট অঞ্চলে ইহাঁকে “আগর” বলে ; ত্রিপুর রাজ্যে এখনও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে 
জন্মে। 

.৬।  ঘোস্গ_ইহা কুকিগণের ব্যবন্ৃত বাগ্ধবসত্রিশেষ। কাংস্ত ধাতু দ্বার বৃহদাকারের 


কাদরের ধরণে ইহা নিশ্মিত হয়, মধ্যস্থলে বাটির স্তার একটা গোলাঁকার উচ্চ স্থান থাকে, 
সকবাতি আছাত হবি আাতা্সিত তম] ৮ জর হাব হীন রক চেতন ) ভেলে 





কিরাত (কুকি) যুবকগণ। 


শহর] 


ব্রিলোচন খণ্ড! ১৯ 


ত্রিপুর রাজার বংশ পাঁপে হৈল ক্ষয়। 
শিব আরাধিয়া প্রজা বংশ রক্ষা হ়১ ॥ 
সেইত প্রজার হানি রাজ! চাঁহে যবে। 
তখনে রাঁজাঁর হাঁনি করিবেক শিবে ॥ 
ইতি ত্রিলোচনজন্মকথনং সমাপ্তং। 
্রিলোচন খগ্ড। 
বিবাহ-প্রসঙ্গ। 
বর্ধমান" হইলেক ব্রিলোচন বীর । 
পুর্ব অনুসারে রাজ্য হইল সুস্থির* ॥ 
য়ঃক্রম হৈল রাজার ঘদশ বহদর। 
আশে পাশে ক্ষুদ্র রাজা মিলিল বিস্তর" ॥ 
মহারাজ। স্চবিত্র প্ররুতি স্থন্দর | 
সারুভাব দেবরূপ বিনয় বিস্তর ॥ 
উন্মত্ত" মাৎসর্য” হিংসা নাহিক তাহার ] 
যেই জন যেই মত সেই ব্যবহার" ॥ 
অহঙ্কার ক্রোধ বশ করিল উত্তম। 
নরদেহে ত্রি-লোচন কে বা তান সম ॥ 
যুদ্ধেতে অগ্নির তুল্য ক্ষমায়ে পৃথিবী । 
নবীন কন্দর্প রূপে তেজে মহা রবি ॥ 
বাক্যে বৃহস্পতি সম শুক্র তুল্য জ্ঞান। 
নানাবিধ মন্ত্র শিক্ষা তাঁলে ছিল জ্ঞান ॥ 
হখ্যাতি শুনিয়া আইসে নানা দেশী দ্বিজ। 
তাহাতে শিখিল বিদ্যা যত পাই বীজ” ॥ 





১। 
হ। 
5। 
চি 
৬। 


প্রজাগণের শিব আরাধনাদারা বংশ রক্ষা হইয়াছে। 

বর্দধমান-_বদ্ধিত, বযংগ্রান্। ৩। সুস্থির দৃঢ়, সুশৃঙ্খল । 

আশেপাশের অনেক ক্ুত্র রাজা বস্ততা স্বীকার করিল। 

উন্মত্ব_-হিতাহিত বিবেচন| লা করিয়া কোন বিষয়ে মনত হওয়া । 
মাত্সধ্য--পরশ্রীকাঁতরত।। . ৭) পাঁত বািবিনীষ উপসি 2১১৬ _ 
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২৯ _. বাহদালা। ৃ . [খখম 


বৈষ্ণবচরিত্র সব সাঁধুর আচার । 
নিপুণ চিইলা রাজা কালব্যবহার* ॥ 

এই মতে গুণশিক্ষা করে নরপতি। 
লোকমুখে শুনিলেক হেড়ন্বের পতি ॥ 
হীনপরাক্রম বুদ্ধ হেড়ন্বের পতি । 
মনেতে ভাবিল কন্যা দিব কি সঙ্গতি ॥ 
শ্্েচ্ছৎ কোঁচ” আদি সবে রাঁজ্য আসি লৈল। 
বৃদ্ধ সময়ে আমার বিশ্ব উপজিল ॥ 





১।  কালবাবহার--সময় বুঝিয়! তছুপযোগী ব্যবহার করা। 

২। প্রে্ছ-শাক্গরন্থ আলোচনায় জানা যার, হেড়ম্বরাজ্যের পাশ্ববর্তী কামরূপ প্রদেশ 
শ্নেচ্ছ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে )-পূর্বকাঁলে অনেক 
লোকেই মহাপীঠ কামরূপে, তত্রত্য নদীতে খাঁন, তদীয় জল পান এবং তথ|কার দেবত৷ 
পুজা করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল। কাহার কাহারও ঝ| নির্ধাণ মুক্তিলাভ কিন্বা শিবদ্ধ 
গ্রাপ্তিও হইতে লাগিল। যম, পার্বতীর ভয়ে তাহাদিগকে বারণ করিতে বা নিজভবনে, 
লইয়া যাইতে সঞ্ষম হইলেন না। যমদূত তথায় যাইতে গেলে শক্কর-গণেরা বাধা দেয়__যাইতে 
দেয় না? এই'জন্ঠ যমদূতের! প্রেরিত হইলেও তাহাদিগের ভয়ে তথায় যাঁয় না। যম গতিক 
দেখিয়া কাজকর্ম বন্ধ করিলেন। একদ। তিনি বিধাতার নিকটে গ্লিয়া বলিলেন, 
বিধাতঠ মান্ষগুলি কামরূপে স্বান পাঁন ও দেবপুজাদি করিয়া! মরণান্তে কামাধ্যা দেবীর বা 
শিবের পার্থচর হইতেছে। আমার সেখানে অধিকার নাই; তাহাদিগকে বারণ করিতে আমি 
অঙ্মর্থ যদি অসম্ভব না হয়, তাহ। হইলে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিধান করুণ। 

লোকপিতামহ ব্রহ্ধা যমের এই কথ! শুনিম্না তীঁহাকে দঙ্গে করিগ্নাই বিষ্তুভবনে গমন 
করিলেন। সর্বলোকেশ ব্রহ্ধা, যমের কথিত সকল কথাই বিষ্ণুর নিকটে যাঁইয়া অবিকল 
বলিলেন, বিষ্ুও তাহা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তখন বিজু, যম-বিরিঞ্চি সমভিব্যহাঁরে 
শিবের নিকট যাইলেন। শিব, আদর অভ্যর্থনা করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, 
ভগবান্‌ বিষ্ত এই মিত বাক্যে বলিলেন,_-এই কামরূপ সকল দেবতা, সকল তীর্থ এবং সকল 
কষেতরদারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা! উৎকষ্ স্থান আর নাই। মানু, এই পীঠে .আদিয় 
তাহার পর মরিলে অনেকেই স্বর্গ পাইতেছে ? মুক্তি, এবং তৌমান্দিগের পার্খচরত্বও কেহ 
কেহ পৃইিতেছে, তাহাদিগের উপর যমের. ক্ষমতা থাকিতেছে না। অতএব হে মহাদেব, 
এমন কোন উপার কর, যাহাতে মন্ুষ্যাদির উপর যমের ক্ষমতা অক্ষুপ্ন থাকে। যমের ভন 


, না থাকিলে এই পীঠেও ঠিক নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না । 


গর্ব খ্পিলেন,_-শিব বিরিঞ্চিসহিত বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া তীহাদিগের বাক্য পালন 
করিতে মনে মনে স্থির করিলেন। * * * শঙ্কর দেবী উগ্রতারাকে এবং সমুদয় নিজগণ 
দিগকে বলিলেন--সত্বর এই কামরূপ পীঠ হইতে লোকসকল দুর কর। * * তখন গণ- 


রি বনু স্টপ রা. সরস বররন: বারের রাজরার না দ্র যারে 


লহর ] ত্রিলোচন খণ্ড । ২১ 


কন্যাকে বিবাহ দিতে চাহি যে সত্বর। 
শীঘ্ব গতি বৈলা+ আইস ভ্রিলোচন বর ॥ 
হেড়ম্ব রাজার আজ্ঞা শিরেতে বন্দিয় ৷ 
চলিল স্থজাতি দূত আনন্দ হইয়া ॥ 

_ ভ্রিলোচনে দিলে কন্যা হইব বিশেষ! 
দোছে মিলি বহু রাজ্য জিনিব অশেষ ॥ 
রূপে গুণে বৃহস্পতি শুনি কুতুহল। 
হেড়ম্বে কহিল দূত এইক্ষণে চল ॥ 
কতদিনে উত্তরিল রাঁজার নগর | 
ভ্রিলোচন ছিল যেই স্থানে নৃপবর ॥ 





হইতে লৌকসকল দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। * * সন্ধ্যাচল স্থিত মুনিবর বশিষ্ঠকে 
তাড়াইবার নিমিত্ত ধরিলে, তিনি নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করতঃ বলিলেন, হে বামে! 
আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আম!কে তাড়াইয়া দিবার জন্ত ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণ 
সষ্টি বমাভাবে ( শ্তিবিরদ্ধ পথান্ুদারে ) পুজনীয়৷ হইবে । তোমার প্রমথগণ মদ-মত্ত চিত্তে 
মচ্ছের সায় ভ্রমণ করিতেছে বধিয়া ইহারা এই কামরপক্ষেত্রে শ্রে্ছ হইয়া থাকিবে । * * £ 
এই কামন্বপক্ষেত্রগ্নচ্ছ সন্ুল হউক। স্বক়ং বিঝু যতদিন এইখানে না আইসেন, ততদিন ইহা 
এইক্প ভাবে থাকুক ।” 
ূ কালিকাপুরাণ-_৮১ অঃ, ১:২৬ শ্লোক । 
( বঙ্গবাসী আফিসের অনুবাদ ) 

যোগিনীতন্ত্ের মতেও কামরূপ প্লে্ছসংস্ঞা গরাপ্ত হইয়াছে, যথা ₹_ 

যোড়শান্দে গতে শাকে তৃমহীরিপুচু্কে ॥ বিগতো ভবিতা ন্যুনং সৌমারকা সপৃষঠয়ে:। 
ষণ্মাসং তত্র সংপুজ্য উত্তরাকালকোষয়ো: ॥ 

গমিত্যস্তি চট রাজ!নঃ সর্ব যুদ্ধবিশ[রদাঃ | কুবাচৈর্ধবনৈশ্চান্দৈহছিসৈশ্তসমাকুলৈঃ ॥ 

ত্রিভিন্নে্ছৈঃ সমাকীর্ণ মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি। অঙ্বমৃওন রিসুৈগজমু্বিশেষত: 1 

যোগিনীতন্ত্র- ১১২ পটল। 

“ষোল বৎসর অতীতে পৌমার ও কাঁমপীঠে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ছয়মাস যুদ্ধের পর 
এ লমস্ত যোদ্ধাগণ উত্তর কাল কোবে উপস্থিত হইয়া ভস্কর যুদ্ধ করিবেন। এইযুদ্ধে কুবাঁচ 
(কোচ), ষবন ও চাল্ত্র এই ব্রিবিধ গরেচ্ছ সৈন্য মধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্বগজাপি বিনষ্ট, 
হইবে |. ও 

৩। কোচ-.কামরূপের প্রাচীন মানচিত্র আলোচনায় দৃষ্ট হয়, কোচগণের আবাসভূমি 
কামরপের পার্খবর্তী ছিল। যোগিনীতস্তরের যে বচন উপরে উদ্ধত হইসে, তাহাতেও কোচের 
নাম পাওয়া যায়। [ও ৃ 

১৪ বৈলা-বলিয়া। ২। স্থজাতি--তরাঙ্ষণ। পূর্বকালে ব্রান্মণগণ রাজাদিগের বিবাহে 

কির কার্য করিতেন! ৩1 উত্তরিল__উপস্থিত হই; 





২২ বাজমালা ৷ [ প্রথম 


ভক্তি করি কহে দূত রাজার আদেশে । 
শুভক্ষণে চল নৃপ হেড়ন্বের দেশে ॥ 
হেড়ন্বের পতি মোকে দিছে পাঠাইয়। 
হেড়ম্ব রাজার কন্য। বিভা। কর গিয়া 
শুনিয়া মঙ্গলকথা যত মন্ত্িগণ | 
সর্ব লোক পুলকিত কহে জনে জন ॥ 
পুর কুলের বৃদ্ধি হবে হেন দেখি। 
দেখিব হেড়ম্ব রাজী যদি সঙ্গে থাকি ॥ 
শুভদিনে ত্রিলোচন চলিল হেড়ন্ব+। 
সঙ্গেতে চলিল কত রাজী কর্ণ-লম্ব ॥ 
হস্তী ঘোড়া চলিল অথাত্য মন্ত্রী সেন! । 
কিরাত চলিল বহু না যায়ে গণনা ॥ 
কতদিনে পাঁইলেক হেড়ন্ব-আঁলয়। 
শুভ প্রাতঃকালে ছুই নৃপে দেখা হয় ॥ 
তৃষিত চাতক যেন মেঘ জল পাঁইল। 
ব্রিলোচন দেখিয়া হেড়ম্ব তু হৈল ॥ 
চক্দ্র-ধবজ ত্রিশূল-ধ্বজ অগ্রেতে নিশান|। 
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা ॥ 
নবদণ্ড শ্বেত ছত্র আরঙ্গী গাঁওল। 
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে গেল আনন্দ বছুল ॥ 
তাঁরাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর | 
হেড়ম্ব উজ্জল কৈল” ভ্রিলোচন বর ॥ 
দূর হৈতে হেড়ম্বের পতিয়ে দেখিয়া । 
পাত্র মন্ত্রী সমভ্যারে' নিল আগু হৈয় ॥ 
বয়ৌধিক বৃদ্ধ মান্য হেড়ম্বের পতি । 
সেই হেতু ভ্রিলোচনে তাকে কৈল নতি ॥ 
বিন ভব্যতা* দেখি বৃদ্ধ নরেশ্বর | : 
পুত্র তুল্য স্নেহে কোল দিলেক সত্বর ॥ 


১  হেড়্ব-_হেড়ন্ দেশে । ২। কর্ণলন্ব- কিরাত ইহারা কর্ণলতিকায় ছিদ্র করিয়া, 
তন্মধ্যে ক্রমশঃ বৃহূত্তর বলয়বৎ গোলাকার পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়! সেই ছিওঁকে, এত বড় করে 





লছ্র 1 ভিলোচন খণ্ড । ২ 


আজি আমা ধন্য হৈল হেড়ম্ব নগরী । 
শিবপুত্র ত্রিলোচন আদে আমা পুরী ॥ 
যতেক সম্মান কৈল তার নাহি পার। 
পুস্তক বিস্তার হয়ে না৷ কহিল আর ॥ 
অশেষ প্রকারে রাজা বিনয় বিস্তর | 
সসৈন্তে রহিতে স্থান দিল মনোহর ॥ 
প্রাতঃকালে শুভক্ষণে কন্া বিভা দিল*। 
সপুদিন নবরাত্র উৎসব করিল ॥ 

মত মাংস ভক্ষ ভোজ্য ছিল ঘাটে পথে। 
বা ভা নৃত্য গীত কৈল বনু মতে ॥ 
দিবা রাত্র ভেদ নাহি মদ্য মাংস খাইয়।। 
স্থাঁষাতে* নৃত্যগীত কৈল প্রকাশিয়া ॥ 
ঘোস্ক” ছুগরি* বাগ্য সারঙ্গী' বাশীতে। 
ছই দেশের* যন্ত্র শব্দ হৈল বিধিমতে ॥ 
রেসেম" কিরাতী যন্ত্র আর যন্ত্র কত। 
এই সব যন্ত্র বাজে ছাগলের অন্তপ॥ 








১। শান্কে দিবাভাগে বিবাহ নিষিদ্ধ, যথা £-_ 


বিবাহে তু দিবাভাগে কন্তা৷ স্তাঁৎ পুত্রবঞ্জিতা। 
বিবাহানলদগ্ধা স! নিরতং স্বামিখাতিনী॥ ( উদ্বাহ্তত্ব ) 


এরূপ শাস্ত্রের বিধান থাকা সত্বেও কোন কোন প্রদেশে ক্ষত্রিয়গণের দিবাভাগে বিবাহ 
“হইতে দেখা যায়। অস্তবতঃ গন্র্ববিবাহ হইতে এই প্রথার স্ষ্টি হইয়াছে এবং এই নি়মাহু- 
সা:রই প্রাতঃকালে ত্রিলোচনের বিবাহ হইয়াছিল। অতঃপর ক্রিপুররান্যে এই প্রথার প্রচলন 
বিরল হইলেও অপ্রাপ্য নহে। 
২। সুভাঁষা--উত্তম ভাষা, এস্থলে বঙ্গতাষাকে বক্ষ্য করা 2 বলিয়া মনে 
হয়। 
৩। ঘোঙ্গ__কুকিগণের ব্যবহাধ্য কীলনেরবাস্ত। ৪। হুগরি-_ডগর, ডস্কা। 
৫1. নারঙ্গী--সারঙ্ন, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন “কাল হইতে তাঁরতবর্ষে প্রচলিত আছে। 
. ৬) হই: দেশের,-_হেড়ঘের ও. ত্রিপুরার । ৭| রেসেম_-কিরাঁতগণের ব্যবহার্ধ্য 
তস্্বিশিষ্ট বাযন্ত্রবিপেষ। ৮ অত্ত-অন্ত্, অশাতড়ি। ছাগের আখতিড়ির পুত্রদ্ধারা রেলেম 


২৪ 


রাজমালা। ূ [ প্রথম 

মহিষ ছাগল গব খায় পুঞ্জে পুঞ্জে। 
হেড়ম্ব নৃূপতি রঙ্গ দেখে বসি মঞ্চে ॥ 
বসন ভূষণ জনে দিলেক বিস্তর । 
তুষ্ট করি দিল সৈন্য হেড়ম্ব ঈশ্বর ॥ 
নবদিন নববাত্র রহিল উৎসবে । 
দশ দিনান্তরে নৃপ বিদাঁয় হৈল যবে ॥ 
যৌতুক দিলেক বহু. বস্ত্র অলঙ্কার । 
অশ্ব গজ বহু দিল দাস দাসী আঁর ॥ 
আগুবাড়ি হেড়ম্ব রাজা দিল কত দূর । 
ভ্রিলোচন চলি মাসে আপনার পুর ॥ 
কত দিনে ত্রিলোচন রাজ্যে উত্তরিল | 
সন্ত্রীক আনন্দ মনে পুরে প্রবেশিল ॥ 
অনেক বৎসর রাজা সন্ত্রীক আছিল। 
হেড়ম্ব দুহিত। সঙ্গে রাজভোগ ছিল ॥ 

প্রাতঃকৃত্য করি রাজ প্রত্যুষে আপন। 
পঞ্চ-কষা" জলে স্নান করয়ে রাজন ॥ . 
ভিজ। গামছ। হস্তে লইয়া নৃপবরে । 
মস্তক মুছিয়া পরে ফেলায় যে দুরে ॥ 
ছুই বাহু হৃদয়েতে অন্য বস্ত্রে পৌঁছে। 
নাভি আদি ছুই পদ অন্য বন্ত্রে পৌঁছে ॥ 
শুরু জোড় পৈরি পুজা ভোজন করয়। 
বিষু্ শিব ছুর্গা বিনে অন্য না জাঁনয় ॥ 
এই ক্রমে রহিল রাজা ত্রিলোচন ধীর। 
করিল অনেক সখ স্থধীর স্থস্থির 

কয়েক বৎসর পরে হেড়ম্ব নন্দিনী । 
প্রথম ধরিল গর্ত পতি সোহাগিনী ॥ 
যেই দিন দশ মাস সম্পূর্ণ হইল। 
অতি মনোহর পুত্র প্রসব' করিল ॥ 
হেড়ম্ব নৃপতি শুনি দৌহত্র জম্মিল+ - 
পুত্র নাহি তুষ্ট হইয়া দৌহিত্র পালিল ॥ 


লহুর ] ব্িলোচন খণ্ড। ২৫ 


সেই পুত্র রহিলেক হেড়ম্বের দেশে। 
ক্রমে ক্রমে একাদশ পুত্র হৈল শেষে ॥ 
দ্বাদশ তনয় হৈল ত্রিলোচন ঘরে । 
কেহ কার ন্যুন নহে তুল্য পরস্পরে ॥ 


বারঘর ত্রিপুর। 


ভ্রিলোঁচন ঘরে+ বাঁর পুন্র উপজিল। 
বারঘর ত্রিপুর* নাঁম তার খ্যাতি হৈল ॥ 
রাজবংশ ত্রিপুরা! সে রাজা হৈতে পারে । 
্রিপুরা! রাজ্যেতে ছত্র অন্যে নাহি ধরে ॥ 
দৈবগতি রাজার ন। হয়ে যদি পুত্র । 
তবে রাজা হৈতে পারে ব্রিপুরের মুত্র ॥ 
দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়। 
রাজবংশ ত্রিপুরা! তাহাকে লোকে কয় ॥ 
অবশ্য শরীরে চিহ্বু রহেত তাহার 
গৌরবর্ণ শ্বেত গৌর লক্ষণ.হয়ে তার ॥ 
অতিদীর্ঘ নাহি হয় নহে অতি খর্বব। 
অভিরূপ* মত উচ্চ দর্প মহাগর্ধ্ব ॥ 
দীর্ঘ খর্ব নহে নাসা কর্ণ পরিমিতি। 
বদন বর্ত,ল প্রায় দীর্ঘ কদাঁচিত ॥ 
-গজস্থন্ধ* বৃযস্কন্ধ" সিংহক্কন্ধ" হয়। 
বৃহও হৃদয়, বড় উদর না হয় ॥ 





১ ঘর__সংসাঁর, বংশ। ২1 বারঘর ত্রিপুর, রাঁঞজবংশমধ্যে পরিগশিত হয়। তাহারা 
রাজ। হইতে পারেন, ব্রিপুররাজ্যে রাজবংশ ব্যতীত অন্ত কেহ ছত্র ধরে না, অর্থাৎ রাজ! হয়|! 
' ৩। সুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ। ৪। অভিরূপ- লঙ্গণান্থযার়ী, অনুরূপ । , বর্ত,ল-- 
গোৌঁলাকার। ৫1 গঞ্গস্বন্ধ_ গজের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার) ৬] বৃযস্বন্ধ_বৃষের স্বন্ধের 
সায় স্ন্ধবিশিষ্ট। ৭1 সিংহস্কঙ্ধ_-গিংহের ক্বদ্ধের স্তায স্কন্ধবিশিষ্ট, বিশাল স্বন্ধ। কালিকা- 
পুরাণের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে, বিস্তীর্ঘ নয়ন, পিংহ্কন্ধ, উন্নতবাহু, প্রশস্তবক্ষ বালকের উল্লেখ 
পাওয়া যার়। 


হি 


-. স্ান্রমালা। | [ প্রথম 
মহাবল পরাক্রম বেগবস্ত বড়। 
কদলীর তুল্য জানু জঙ্ঘ৷ মনোহর ॥ 
মল্পবিদ্যা অভ্যাঁসেত বাহু স্থুল হয়। 
যেন শীল বৃক্ষ দৃঢ় জানিয় নিশ্চয় ॥ 
তেজবন্ত শুদ্ধ শীস্ত দেখিতে আকার । 
নিশ্চয় জানিয় তাকে ত্রিপুর কুমার ॥ 
হরি হর দুর্গ প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার। 
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয় তাহার ॥ 

শরীধর্রমাণিক্য রাজ! পুনঃ জিজ্ঞাসিল.৷ 
রাজ পুত্র একাদশে কিমতে বঞ্চিল ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুক্র রহিলেক হেড়ন্ব ভবন । 
বিস্তারিয়! কহ শুনি সে সব কারণ ॥ 

দুল্লভেন্্র বলে শুন বলি মহারাঁজে। 
ভ্রাতু সবে কলহ হইল রাজ্য-কাঁজে+ ॥ 
হেড়ম্ব রাজার দেশে বড়পুত্র ছিল । 
কতকাঁলে বৃদ্ধ রাঁজা' কালবশ হৈল ॥ 
দৌহিত্র পালিয়া ছিল হেড়ন্থে রাখিয়া। 
সবর্গপ্রাপ্তিকালে রাজ্য গেল সমাপিয়া ॥ 
পিগু শ্রাদ্ধ করিল দৌহিত্র অনুসাঁরিং | 
ত্রিলোচন প্রধানপুত্র হেড়ম্বাধিকারী ॥ 
এই মতে সেই বংশে সেই নরপতি। 
একাদশ পুক্রছিল পিতাঁর সংহতি । 





চতুর্দশ-দেব-পূজ।। 

এথা ভ্রিলোচন রাজা শিবের আঙ্ঞায়। 
দেওড়াই আনিবারে দূতকে পাঠায় ॥ 
সমুদ্রের ্বীপেতে দেওড়াই রহিছে। 
চতুদ্দশ দেব পুজার শিবে আজ্ঞা! দিছে ॥ 





ব্রন ০০ ৪ বব হলনা হাশিম সিল রা. টি. ৭... - 3 পির পাতি. লাল 


লহ] 


ব্রিলোচন খণ্ড। ২৭ 


তোমরা আঁদিলে হবে দেবতার পুজা । 
দেই সে কারণে আমা পাঠাইছে রাজ! ॥ 
শুনিয়া দেওড়াঁই সবে ভয় উপজ্রিল। 
এবেহ ত্রিপুর দুষ্ট ব'চিয়া রহিল ॥ 

অগ্নি অবতার সে যে ধরন নাহি জানে । 
দেবত। ব্রাহ্মণ গুরু কিছু নাহি মানে ॥ 
শ্লেচ্ছবৃত্তি করে রাঁজা কহিতেহি কাটে । 
কি মতে যাইতে পারি তাহার নিকটে ॥ 
জজ পরে দুতে প্রণমিয়া বলিল বচন। 
অধার্টিক ত্রিপুর শিবে করিছে নিধন ॥ 
তার নারী গর্ভে জন্ম ভ্রিলোচন রাজ! । 
শিবের বরেত জন্ম ধর্মে পালে প্রজা১ ॥ 
ভ্রিলোচন জন্মকথা কহে বিরচিয়া। 
বিস্মিত হইল দেওড়াই একথ৷ শুনিয়া ॥ 
দূতের সাক্ষাতে তারা দৃঢ় করি কয়। 


+ আপনে আদিলে রাজ যাইব নিশ্চয় ॥ 


এই বাক্য শুনি দুতে আদিল তৎপর 
শুনিয়। চলিল রাজ সঙ্গে মন্ত্রীবর ॥ 
বহু দিনান্তরে রাঁজ। সে দ্বীপ পাইল। 
চন্তাই দেওড়াই সবে আগু বাড়ি নিল॥ 
দেওড়াই গালিম+ পূজক তারা যতি*। 
সবে আসি দেখিলেক ব্রিলোৌচন পতি ॥ 
ধর্মরূপ দেখি তুষ্ট হৈল সর্বজন ৷ 
যাইব রাজার সঙ্গে স্থির কৈল মন ॥ 
তার! সবে নৃপতিকে সত্য করাইল। 
যতেক মনের বাঞ্ছা দিব্য দিয়াছিল ॥ 





১। পাঠাস্তর__শিবের ওুরসে জন্ম ধর্দে পালে প্রজা” । 


আঃ 
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২৮ | রাজমালা। [প্রথম - 


তোঁমার কুলেতে যেই দেওড়াই হিংসয়। 
কাটা মারা যেই করে তার বংশ ক্ষয় ॥ 
ইত্যাদি করিয়া তাঁরা যত সত্য বিধি। ঈঁ 
করিল নৃপতি সত্য যথাঁরুচি সাধি ॥ 

করাঘাত করিলে দেওড়াই জাতি যায়ে। 
অপরাধ পাইলে তাকে বাঁশে বাড়িয়ায়ে ॥ ৰা. 
শুকরাদি করি তারা যতেক অতক্ষ্য । 

নারীর রন্ধন তাঁরা নাঁহি করে ভক্ষণ ॥ 
নিত্য-ন্নান ধৌত বস্ত্র আকাশে শুকায়ে। এ 
আকাশে শুকাইয়া! বস্ত্র পিত্রে পৈরয়ে ॥ 
স্বহস্তে রন্ধন করি ভোজন করয়। 

দেবতা পুজিতে ভক্তি তাঁর! অতিশয় ॥ 
শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে । 
রাজধানী আসিলেন মন-হরষিতে ॥ 

চতুর্দশ দেবতাকে লমপিল রাজা । 

তদবধি দেওড়াই নিত্য করে পূজা ॥ 
চতুর্দশ পুজাক্রম তার! সবে জানে । 
পাঁচালীতে ন৷ লিখিল অন্যে পাছে গুনে ॥ 
আষাঢ় মাসের শুক্লা অটমী তিথিতে । 
আনিল নানান ভ্রব্য পূজাবিধিমতে ॥ 

মহিষ গবয় ছাঁগ দিল লক্ষ বলি। 

কিরাতে আনিয়। দিছে এসব সকলি ॥ 

মৎস্য কুর্ম বরাহ আনিল ভারে ভার। ] 
মেষ হংস আঁদি বলি পিক অপার ॥ 


১। পাঠান্তর--'তোমার কুলেতে যেই দেওড়াই হিংসয়। 
কাট মার যেই করে কুল হৈব ক্ষয় ॥ 
ইত্যাদি করিয়া আর যত,সত্য বিধি। 
করিল! নৃপতি মত্য যত রুচে বুদ্ধি ৪ 

২। দেওড়াইগণকে করাঘাত করিলে তাহার! জাতিত্র্ট হয়। তাহাদের অপরাধের 

দণ্ডের জন্ত করাধাত না! করিয়া বাশ দ্বারা আঘাত করিবার নিয়ম ছিল । 
- .ও। তাহার! স্ত্রীলোকের রদ্ধিত বস্ত তক্ষণ করে না। 


৪ । আষাঢ় মাসের শুক্লাইমী তিথিতে চতুদ্দশ দেবতার বার্ষিক বিশেষ অন্ন! হয়, ইহাকে 
পণ গীতা বাকা । 





কী স্পা 


লহর ] ব্রিলোচন ৭গ্ড। . ২৯ 


অন্য জীতীয় লোক নাগা কুকি আর। 
বলিদান বিধিমতে করিছে পুজার ॥ 
রাজা দেওড়াই সব পবিত্র হইব। 
এইত প্রকার বিধি পূজা বলি দিব ॥ 
শিব ছুূর্গা প্রভৃতি আদিল একাদশ । 
সেবা নাহি হয়ে না আইসে হৃধীকেশ” ॥ 
- শিব আজ্ঞা অনুসারে চত্তাই নৃপতি। 
ক্ষীরোঁদের তীরে গেল অতি শীগ্রগতি ॥ 
শ্যথাতে আছয়ে বিষণ গোলোকাধিকারী। 
অনন্তের শধ্যা'পরে* বসিছেন হরি ॥ 





দেবাচ্চনেও ব্যবহৃত হয়। যোগিনীতন্ত্র কামরূপাঁধিকার নামক দ্বিতীয় ভাগের অষ্টম পটলে 


উক্ত হইয়াছে, 
পহংসপারাবতং ভক্ষ্যং বরাহং কৌন্ম্মমেবচ। 


কামরূপে পরিত্যাগাৎ ছুর্ণতিস্তস্ত সংভবেৎ ॥* 
জিপুর্ারাজ্য কাঁমরূপের অন্তর্গত, সুতরাং তথায় হংস ও পারাবত বলিগ্রদান দ্বারা 
দেবতার অঙ্চনা করা শীস্ত্রসম্মত। কামাক্ষ! তন্ত্র, কামরূপ প্রদেশের লীম। ও পরিমাণফল 
নিয়োক্ত রূপে নির্ধারিত হইয়াছে ;-- 
পকরতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিককরবাঁসিনীং 
উত্তরে বটকীনায়ী দক্ষিণে চন্দ্রশেথরঃ | 
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীল-পর্ব্ত-বেষ্টিতং 
শত-যোঞন-বিস্তীর্ণং কাঁমরূপং মহেশ্বরি 8৮ 
শ্রীহ্ট এবং জরিপুরা! প্রভৃতি প্রদেশ এই সীমার অন্তভূক্ত। উক্ত তন্ত্র. কাঁমরূপের অন্তর্গত 
সপ্ত পর্বতের নামোল্লেখ-স্থলে প্রথমেই ত্রিপুরার নাঁম পাঁওয়! যায়, যথা 
শত্রিপুর! কৈকিকা চৈব জয়স্তী মণিচন্দ্রিকাঁ, 
কাছাড়ী মাগধী দেবী অন্তামী সপ্ত পর্ববতাঁঃ 1৮ 
ষোগিনী তন্ত্রের মতেও ত্রিপুরা, কামরূপের অন্তনিবিষ্ট বলিয়] নির্ধারিত হইয়াছে । বরাহ 
এবং কুম্দ বলি শন্্রবিগহিত না হইলেও চতুদ্দশ দেবতার পুজার তাহ! দেওয়া হয় না; কিরাত- 
গণের পুজায় বনাহ কুকুটাদি বলি প্রদান করা হয়।  * 


১।  হৃবীকেশ-_-বিষু, নারায়ণ 
২। ক্ষীরোদ-_দুদধসমুদ্র, দেবতা ও দৈত্যগণ সমবেত ভাবে এই সমুদ্র মন্থন ছারা বিবিধ 
রন :ও অমৃত লাভ করিয়াছিলেন । . 

৩। অনন্ত শধ্যা--শেষ নাগের উপরে শধ্যা। গ্রলয়কাঁলে নারায়ণ এই শব্যায় শয়ন 





৬, রাজমালা। [ শ্রথম 
মণিমাণিক্যের স্তস্ত করিছে উজ্জ্বল । 
জড়িত. কনক রত্বে করে ঝল মল ॥ 
সহত্্ স্তম্ভের মধ্যে সহস্র লক্ষ্মী স্থিতি । 
নানা যন্ত্র বাগ্য গীত করে সরম্বতী ॥ 
মহাভক্ত সকলে হৃষ্কারধবনি করে । 
সামবেদ ছন্দে গায় প্রভু অর্থ করে ॥ 

সেইক্ষণে বাছ্যধ্বনি করিল নৃপতি । 
শুনিয়া প্রসন্ন হৈল অখিলের পতি ॥ 
চন্তাই রাজাকে দ্বারে রাখি গেল আগে। 
শিব আজ্ঞা অনুসারে কহিবাঁর লাগে ॥ - 
চন্তাই আসিছি প্রভু রাজা রহে দ্বারে । 
বাধিক পুজন নাথ পুজিবার তরে ॥ 
শুনিয়। হাসিল প্রভু ত্রিভূবন পতি । 
কোন্‌ কোন্‌ দেব পুজা করিবা ভূপতি ॥ 
চন্তাই কহিল তবে দণ্ডবত হৈয়!। 
শিবাদি দেবতা রহে তোমা উদ্দেশিয়া ॥ 
শিব ছুর্গা কুমার আঁসিছে গজানন। 
্রহ্ধা পৃথী গঙ্গা অন্ধি আর হুতাশন ॥ 
কাঁমদেব আসিলেক আর হিমালয় । 
ঈশ্বর যাইবা হেরি পথ নিরীক্ষয ॥ 
তথাতে চলেন যদি গ্রভূ দয়াময় । 
সমভ্যারে যাঁইবেন দেবী পন্মালয়* ॥ 





যথায় ক্ষীর়োদসমুদ্রে, নারারণ লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নিক্রাভিলাষী, শেষ নামক পরমেশ্বর 
মহাবলবস্ত অনস্ত, তথায় যাইয়া! ব্রৈলোক্যগ্রাসতৃপ্ত দেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণাদারা ধারণ 
করেন) পুর্ব-ফষণা পল্মাকারে উর্ধে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণ-ফণা 
তাহার উপাধান করিয়া দেন) উত্তর-ফণা তাহার পাদোপধান করেন। মহাবল অনস্তরূপী বিবুঃ 
পশ্চিমফণাকে তালবৃস্ত করিয়া নিদ্রাতিলাষী দেবদেবকে স্বক্ং ব্যজন করেন। তিনি নারায়পের 
শঙ্ঘ, চক্র, নন্দক, খড়গ, তুণীরত্বয় এবং গরুড়কে ঈশান-ফণান্বারা ধারণ করেন। আর, পদ, 
পল্প, শাঙ্গধিস্থ এবং অন্ত সমুদ্র অস্ত্র আগেয়-ফণার দ্বারা ধারণ করেন। অনস্ত এইরূপে 
নিজ দেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্রা পৃথিবীর উপর অধোদেহ স্থাপন করিয়া 
আপনারই শরীরাস্তর জগৎকারণ-কারণ জগদীক্গ নিত্যানন্দ বেদময় ত্র্ষণ্য জগৎকারণ কর্তা 
ভূতভবিষ্যতবর্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষমীসহচর লারায়ণকে মন্তকে ধারণ করেন। 
কালিকাপুরাণ_-২৭ অধ্যায় । (বঙ্গবাসী আফিসের অনুবাদ )। 


ত্রিলোচন খণ্ড। ৩১ 


তবে তুষ্ট হৈয়া বিষুঃ অভ্যুত্থান, হৈল। 


ভ্রিলোচন ভাগ্যবলে পুজা লৈতে আইল ॥. 
পূজাগৃহে আমিলেক হরিলক্গবীপতি ৷ 
শিবাদি দেবতা সবে করিয়াছে স্তুতি ॥ 
হরে! মাং হরি মা১ বাণী কুমার গৃণ* বিধিৎ। 
এইক্রমে বসাইল দেব অগ্যাবধি ॥ 
পর বেদী মাঝে আর ছয় দেব বৈসে। 
খাদ্ধি* গঙ্গ! অগ্নি কাম হিমান্রি যে শেষে ॥ 
পান্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা লইয়া রাজীয়। 
নমস্কার করিলেন সর্ববদেব পায় ॥ 
হস্তী অশ্ব যোগান রহিল বহুতর ৷ 
নবদণ্ড ছত্র গাওল আরঙ্গী হন্দর ॥ 
পতাকা অনেক শোতে প্রতি ফৌজে ফৌজে। 
সহআবধি স্বর্ণ ঢালী ছিল তীরন্দাজে' ॥ 
কুষ্ণবর্ণ লইছে অস্ত্র অগ্নিসম বাণ। 
গজপৃষ্ঠে বীর দব লোহার সমান ॥ 
নানাবিধ বাদ্য করে ঢোল যে দগড়ি। 
ভেওর" কর্ণাল” শিঙ্গ।১* দুন্দুভি১ মোহরি ॥ 
পঞ্চশব্দী বাছ্য বাজে স্দক্গ করতাল। 
ংস্যের কিরাতী ঘোস্গ-বাঁজিছে বিশাল. ॥. 
করিল অনেক পূজ। নানাবিধ মতে । 
শিব ছুর্গ। বিষ আজ্ঞা হইল রাজাতে ॥ 
ভ্রিপুরের রাজা যেই:এই বংশে হয়। 
পুজার মণ্ডপমধ্যে আসিব নিশ্চয় ॥ 
চন্তাইতে শিব ছুর্গা বিষ্ণু কহে আপনে । 
ত্রিপুর রাজাতে কহে চন্তাই সাবধাঁনে ॥ 
তিন বলি নৃপ্পতিয়ে স্বহত্তে ছেদিব। 
তিন দেবতা ভিন্ন রুধিরে তার্পব ॥ 





১। অভ্যু্থীন_-উখান। ২) হরোমা_ হর ও উমা ৩। মা__লক্্ী।৪। গণ_গণেশ।. 
৫1 বিধি ্রন্ধা। ৬। খান্ধি_ পৃথিবী ও সমুদ্র । ৭ । তীরন্দাজ--যাহারা তীরঘবারা যুদ্ধকরে। 
৮। ভেওর-_ ইহা পিতলনিশ্ছিত বক্রাকার ফুৎকারযন্ত্র। ৯২ কর্ণাল-্-পিত্বলনিন্মিত 


৩২ রাজমাল! । [ প্রথম 


অন্য যত বলি সব মণ্ডপ বাহিরে । 
চন্তাই দিব ধারা; দেওড়ীই ছেদ করে ॥ 
এই মতে সপ্ুদিন পুজা! প্রচারিল । 
তুষ্ট হৈয়া দেব সবে নৃপে বর দিল ॥ 
এই যে মগ্ডলেং তুমি মহারাজা হৈল!। 
জিনিবা সকল রাজ! আমা বর পাইল! ॥ 
চন্দ্রাদিত্যাবধি* তব সম্ততি রহিব। 
যখনে করহ পুজা সত্বরে আসিব ॥ 

এ বলিয়া! দেব গেল যার যেই স্থান। 
তদবধি বার্ষিক পুজ। হইল প্রমাণ ॥ 


স্পা 


ত্রিলোচন-দিগ্বিজয় । 


এইমতে নরপতি বঞ্চে কত কাল। 
নানান জাতীয় বনু ছিল মহীপাল ॥ 
কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলক্গ লঙ্গাই। 
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাই ॥ 
থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ। 
লিক! নামে আর রাজ! রাঙ্গামাটি শেষ ॥ 
এইসব জিনিবারে ইচ্ছা মনে হৈল। 
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে রাজ। মন্ত্রগ| করিল ॥ 
পাত্রীদির অনুমতি লৈয় ভ্রিলোচনে । 
যুদ্ধ সজ্জা করিয়া! চলিল সেনীসনে ॥ 
রাঙ্গার আদেশ পাঁইয়! সকল সাজিয়া! | 
ক্রমে ক্রমে সর্বব রাজা বিক্রমে জিনিয়] ॥ 
তার রাজ! দূর করি যুদ্ধ ক্ষমা দিল। 
ভ্রিলোচন সেন! মধ্যে সকল আসিল ॥. 





| বলির পূর্বঞ্ষণে, চ্তাই হুয়ং দেবালয়ের বার হইতে বলির স্থান পর্যন্ত একটা 
জলের ধার. প্রদান করেন। বলি শেষ ন! হওয়া পর্যন্ত এই ধারা উল্লজ্ঘন করা নিবদ্ধ । 


লহর ] -. ভ্রিলোচন থণ্ড। 


এইমতে ভ্রিলৌচন গেল অগ্নিকোণে। ] 
রাজ! যুধিষ্ঠির দেখা করায়ে ভীমসেনে ॥ | 
ভ্রিলোচন দেখিয়া! বিস্তর কৈল মান। 
রাখিলেক রাজা যত্ে দিয়া দিব্য স্থান ॥ 
তৃণময় ঘরে থাকে ত্রিলোচন রাজা । 
অগ্নিকোণ হৈতে আইসে লৈয়া নিজ প্রজ! ॥ 
মেখলীর* রাঁজা মাইসে তাহান সহিত । 

যুধিষ্ঠির দ্বারে রাজ! দেখিছে বিহিত ॥ 
তাহ! দেখি ছুঃখিত যে রাজা ছুর্ষ্যোধনে | 
ধৃতরাষ্স্থানে কহে অতি ত্রোধ মনে ॥ 

তথ রাজা মান্য পাইয়া! আসিল স্বদেশ। 

অনেক বৎসর ছিল শুভ্র হৈয়া কেশ ॥ 
পৃথিবীতে যত ধর্ম করিতে উচিত | . 
করিল সে সব ধর্ম অতি বিপরীত ॥ 
দুর্গোৎসব দোলোৎসব জলোৎ্সব চৈত্রে। 
মাঘমাসে সূর্য্যপূজ। করিল পবিত্রে ॥ 
আাবণ মাঁসেতে পূজ। করে পদ্মাবতী । 
গ্রামমুদ্রাৎ করিছিল যেন রাজনীতি ॥ 
বিষু সংক্রমণে পিতৃলোক শ্রাদ্ধ করে। 
্রাহ্মণে অন্নাদি দান পরাতে নিরন্তরে ॥ 
নিত্য নৈমিতিক যত ক্রিয়া ক্রমে ছিল। 
দ্বাদশ পুত্রের ঘরে বহু পুত্র হৈল ॥ 





& চিনা ৮৯০55 ১৪ 


১1 পাঠাস্তর,-এহি মতে মহারাজা হইল অগ্নি কোণে। 
যুধিষ্ঠির চাহিবাঁর নিল ভীম সেনে ॥ 


এই পাঠই শুদ্ধ এবং সঙ্গত বণিয্া। মনে হয়। যুধিষিরের রাজধানী ইন্প্রস্থ ক্রিপুর। 
হইতে অগ্নিকৌণে অবস্থিত নহে, ন্ৃতরাং "গল অগ্সিকোণে” এই পাঠ সঙ্গত হইতে 
পাঁরে না। মহারাজ ত্রিলোচন অগ্নিকোঁণে যায়েন নাই,__অগ্রিকোণ হইতে, গিয়াছিলেন। 
পরবর্তী উক্তি_“অগ্িকোণ হইতে আইসে লৈা নিজ প্র” পাঠ করিলে, বুঝা যায়, 


*গেল অগ্লিকোণে” শব্দ ভ্রমসস্কুল। 
*.হ। মেখলী- মণিপুর । ৃ 
৩। গ্রামমুদ্রী- গ্রাম নিরাপদে রক্ষায় নিমিত দৈবক্রিয়া বিশেষ । 


৩৪ রাজমালা। চি 1 প্রথম 
কালক্রমে ভ্রিলোচন অতি বৃদ্ধ হৈয়! | 
দাক্ষিণ পুজ্রেতে রাজ্য সমর্পণ দিয়া ॥ 
শিবলোকে গেল রাজা মত্্যলোক ত্যজি। 
দাক্ষিণ করিল রাঁজা! সর্বলোক রাজি ॥ 


ভ্রিলোচনথগ্ডং সমাপ্তং ৷ 





দাক্ষিণ-খণ্ড। 
ভ্রাত-বিরোধ। 


স্বর্গগামী হইলেক রাজা ব্রিলোচন। 
দাক্ষিণ হইল রাজ! তুষ্ট প্রজাগণ ॥ 
শ্রানব্যয় হৈয়া ধন পিতাঁর যতেক। 
একাদশ ভাই বাঁটি লইল পৃথক ॥ 
একাদশ অংশ ধন করি পরিমিত। ] 
তার মাঝে ছুইভাগ নৃপের বিহিত ॥ 
এইক্রমে বিবত্তিয়া' নিল পিতৃধন। 
একাদশ ভাই মিলি বঞ্চিল আপন ॥ 
রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি । 
সর্বব সেনা ভাগ করি দিল ভ্রাতৃপ্রতি ॥ 
পঞ্চ পঞ্চ সহত্র সেনা এক অংশ পায়। 
পুরুষানুক্রমে এই রীতি হয়ে তায় ॥ 
রাজার নিজের সেন! কিরাত সকল । 
পুর্বে দ্র, সঙ্গে আইসে ক্ষভ্রিয়ের বল॥ 
ভ্রিলৌচনে যুদ্ধে রাজা যত জিনিছিল। 
রাঁজায়ে সে সব সেনা দশ ভাইকে দিল ॥ 





৯। পাঠাস্তর-___দ্বাদশ ভাগ ধন করিয়া গ্রমাণ। 
রাজ! দুই ভাগ পাইল এক ভাগ আঁন ॥ 
পু খই পাঠ শুদ্ধ! এগার জন ভ্রাতা মধ্যে ধন ভাগ হইল, রাজা দুই তাগ পাইিলেন, 
সুতরাং বার ভাগ না হইলে এই নিয়মে ধন বন্টন হইতে পারে না। 
২) বিবর্ডিয়ং৫স্রাল ভাগ করিয়া আব । 


লহর ] দাক্ষিবথণ্ড। ৩৫ 


ত্রিলোচন ব্বর্গে ভ্রাতি রাজ্যথন নিল । 
শুনিয়া হেড়ম্ব রাজা মনে ছুঃখ পাইল ॥ 
প্রধান তনয় আমি ভ্রিলোচন ঘরে | 
মাঁতামহে দিছে আমা জনক ঈশ্বরে ॥ 
রাজ্য ধন জন যত জ্যেষ্ঠ পু্রে পায়ে। 
আমি জ্যেষ্ঠ জীবমানে ১ কনিষ্ঠে নিয়া যায়ে ॥ 
পশ্চাতে হেড়ম্বপতি ভ্রাতৃকে লিখিল। 
এই সব তত্ব পত্রে দূত পাঠাইল ॥ 
দূত গিয়া পত্র তত্ব করিল গোচর | 
একাদশ ভাই সনে দিলেক উত্তর ॥ 
যেই তত্ব লিখিয়াছ তাহা মিথ্যা নয় । 
রাজার প্রধানপুভে রাজ্যপাট-লয় ॥ 
হেড়ম্ব পতিয়ে তোম? পুত্র মান্যে নিছে। 
পিত। বর্তমানে তোমা স্বতন্ত্র করিছে ॥ 
যদি পিতা তোমা রাজ্য ধন জন দিত। | 
পিতা বর্তমাঁনে তোমা স্বদেশে আনিত ॥ ২ 
দাক্ষিণেকে রাজ্য দিল পিত। স্বর্গ হৈতে 
আমরা তোমাকে তাহা দিব যে কি মতে ॥ 
শুনিয়া এ সব কথ! দূত ফিরি যাঁয়ে | 
শুনিয়া হেড়ম্বপতি দুঃখিত তাহায়ে ॥ 
হেড়ম্ব হইয়! ক্রোধ যুদ্ধ সঙ্জ1 করে। 
পাত্র মিত্র সৈন্ পাঠায় যুদ্ধ করিবাঁরে ॥ 
হইল তুমুল যুদ্ধ ছুই সৈন্য মাঝে । 
ঢোল দগড় ভেরী নানা বাছা বাজে ॥ 
হস্তী ঘোড়া বহু সৈন্য হেড়ন্থের ঠাট | 
সপ্ত দিন যুদ্ধে হৈল ত্রিপুরার পাঁট * ॥ 








১। জীবমানে-_জীবিত থাকিতে । 

২। যদি তোমাকে রাজ্য ধন দেওয়া পিতার অসভিপ্রেত হইত, তবে তিনি বর্তমান 
থাকা কালেই তোমাকে স্বদেশে আনয়ন করিতেন । 

৩] জ্বর্গ সভাত-ক্গর্শয় তইবার জাল) 2) বিপিন সবি 1০ ২৯, 


ঠা র রাজালা। [ প্রথম 
কপিল! নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া । 
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণ! করিয়া ॥ 
সৈন্য সেনা সনে রাজা স্থানান্তরে গেল । 
বরবক্র উজাঁনেতে খলংমা, রহিল ॥ 


খলংমায় রাজ্যপাট। 


তাঁর তীরে কৈল পাটং দাক্ষিণ নৃপতি। 

নানামতে তথা সর্ব লোকের বসতি ॥ 

এই মতে যুদ্ধ কৈল সর্ধ্ব সহোদর । 

গজ কচ্ছপের মত যুঝিল বিস্তর ॥ 

আত্ম কলহ ভাঁত্‌ ধনের জন্য হয়ঃ | 

পিতৃ ধন জন হেতু বহু সেন' ক্ষয় ॥ 
খলংমা করিল রাঁজ্য দাঁক্ষিণ নৃপতি । 
কপিল! নদীর তীরে হেড়ম্ব বসতি ॥ 





১ খলংমা_-বরবক্র বেরাক) নদ্দীর তীরবর্তী প্রদেশ খলংম। নামে ইত | 
- পাট-_রাজধানী | 

৩। গঞ্জ-কচ্ছপের উপাখ্যান ;--বিভাবস্থ নামে অতিকোপনস্বভাঁষ এক মহর্ষি 
ছিলেন। তীহার কনিষ্ঠ সহোদর সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্ে থাকিতে অনিচ্ছুক 
হইব সর্ধদ! অগ্রজের নিকট টপত্রিক সম্পত্তি ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন। একদা 
বিভীবন্থ এই স্তরে কুদ্ধ হইয়া অন্ুজকে কহিলেন,“ঘ্র তুগণ পৈত্রিক ধন বিভাগ দ্বার। পরস্পর 
ধনগর্কে মত্ত হইয়। বিরেধ আরম্ভ করে এবং তদ্ধেতু নানাবিধ অনিষ্ট সংলাধিত হয়, 
এই কারণে পৈত্রিক ধন বিভাগ করা সাধুগণের অভিপ্রেত নহে। অ/মি.বারণ করা 
সন্ধে তুমি এ বিষয়ে নিরম্ত হইতেছ না, অতএব তুমি বারণযোনি প্রাপ্ত হও ।” প্র 
তীক এইরূপ শাগ্রন্ত হইয়া বিভাবস্থকে কহিলেন, "তুমিও হচ্ছগযোনি গোাণ্ড হও |” এই 
প্রকারে . উভক্ব ভ্রাতা শাপপ্রভাবে গজ ও কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হুইলেন, ইহারা 
জস্মন্তরীণ বৈরভাবের বশবর্তী হইয়া! উতে প্রতিনি্তত ঘোরতর যুদ্ধ প্রনৃতত ছিলেন। 
একদা। ' ইহাদের যুদ্ধকাঁলে থগরাজ গক্ুড় উভয়কে ধরিয়া ভক্ষণ করায় এই যুদ্ধের 
নিনৃত্তি হয়। মহাভারত-_আঁদিপর্ব্ব ; ২৯ শ অঃ। 

৪1 ভ্রাতাগণের মধ্যে ধনের নিমিত্ত 'আত্মকলহ হইল। 


ন্ 


লহুর ] 


দ্বাক্ষিণ্থণড। ২ ৩৭ 


লাঙগরোঙ্গ, আদি প্রজা কুকি তথা বৈসে। 

দিলেক হেড়ন্বেশ্বরে সীমানা যে শেষে ॥ 
বহুকাল বাস করে এই ক্রমে সবে। 

পরম হরিষে লোকে নৃপতিকে সেবে ॥ 

মল্লবিগ্য।-বিশারদ হৈল সেনাজন। 

খড়গ চম্ন লৈয়া পাঁচা খেলে ঢালিগণ | 

খলংমা নদীর তীরে পাষাণ পড়িছে। 

মল! হৈলে খড়গ লেঞ্জাণ তাথে ধারাইছে ॥ 

খলংম৷ নদীর তীরে বালুচর আছে। 

বীর সবের খড়গ চর্ম তাথে রাখিয়াছে ॥ 

বড় বড় যোদ্ধা সব বীর অতিশয় । 

মহাবল পদভরে ক্ষিতি কম্প হয় ॥ " 

মগ্ মাংসে রত সব গোয়ার প্রকৃতি । 

তৃণ প্রায় দেখে তারা গজমত্ত-মতি€ ॥ 

ত্রিপুরার কুলে পুনঃ বহু বীর হৈল। 

মগ্ পান'করি সবে কলহ করিল ॥ 

তুমুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পর 

তাহ! নিবারিতে নাহি পারে নৃপবর ॥ 

আত্মকুল কলহেতে মহাযুদ্ধ ছিল। 

পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল ॥ 

তর্জন গর্জন করে বড় অহঙ্কার । 

অন্ত্রাঘাতে পড়ে ষত নাহি লীম। তার ॥ 

দীর্ঘ নিদ্দ্রাগত* বীরগণে ভুমি পূর্ণ । 

ভূপতির যত গর্বব সব হৈল চূর্ণ॥ 

পথশশ সহত্র বীর সে স্থানে,.মরিল। 

এই স্থানের এই গুণ বাঞ্জায়ে জানিল ॥ 


পু 





৯) লাঙ্গ রোজ--কুকি জাতির সম্প্রদায় বিশেষ। ২। পাচ! খেলা-_কৃত্রিমযুদ্ধ। 
৩। বেগ্।- শৃল। ৪1 চর্স্ঢাল। 
৫ গজমত্তমতি--মদমতত হস্তী। 


৬৮ রাজমালা। ৪ [ প্রথম 


ষছুবংশ ক্ষয় যেন মুহুর্তেকে হৈল” । 
চিন্তায়ে বকল রাজা সর্বব দৈম্য মৈল ॥ 
মহাঁবল এই স্থানে বীর জন্ম হয়। 

এই মাত্র দোষ আঁছে পুনঃ করে ক্ষয় ॥ 
না রহিব এথাতে যাইব অন্য স্থান । 

মন স্থির করে যাইতে তাহার উজান ॥ 
অগ্ কল্য যাইব মনে বাঁসন। না ত্যজে। 
(সেই স্থানে কালবশ হৈল মহারাঁজে ॥ 


তৈদাক্ষিণ খণ্ড 


রাজ-বংশমালা। 
দাক্ষিণ মরিল রাজা তার পুন্র ছিল। 
তৈদাক্ষিণ নাম রাজা তথনে করিল ॥ 
প্রধান তনয় মে যে হৈল মহাবল। 
শান্ত ধ্ মতিমন্ত বহু গুণ স্থল ॥ 
বহুকাল সেই স্থানে পালিলেক প্রজা । 
মেখলী রাজার কন্যা বিভা কৈল রাজা ॥ 





১। যছুবংশধব-দ্র বিধরণ--একদ। মহ।ষ বিখামিঘ্, কথ ও তপোধন নারদ দ্বারকা 
নগরে গমন করেন । লাদ্ণ প্রভৃতি কতিপর মহাবীর তাহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈব- 
দুর্বিপাকবশতঃ শক স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাহাদিগের নিকট গমনপুর্ববক কহিলেন, 
পহে মহধিগণ। হনি অমিতপর ক্রম বক্র পত্বী। মহা্সা বজ্র পুত্রলাতে নিতান্ত 'অভিলাষী 
হইগাছেন, অতএব আপনারা বলুন ইনি কি প্রদব করিবেন” 

সর্বস্ত খধিগণ এই প্রতারণায় রোবাদ্িত হইয়া বণিলেন, দুর্বস্তগণ, এই বান্থদেবতনয় 
শা, বুষি ও অন্ধকবংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর €তৌহমর মুষল প্রসব করিবে। এ 
মুষল প্রভাবে মহাত্মা জনার্দন ও বলদেব ভিঙ্ক ঘুবংশের অন্ত সকলেই উৎসন্ন হইবে । 

অতঃপর বাসুদেবের উপদেশ মারে ধাদবগণ সপরিবারে প্রভাপতীর্ঘে গমূন করিলেন 
এবং ব্রদ্ষশাপ প্রভাবে তাহারা সুরামত্ত অবস্থায় পরম্পরে কলহ করিয়া একে অন্যের 
বিনাশ সাধন করিলেন | এই ভাবে যছুকুল নির্মূল হইবার পরে বলদেব সপীবন্ধব ধারণ 
পূর্বক ও বাস্থদেব শাঙ্গিত অবস্থয়ি জরা নাম £ ব্যাধের শর।ঘাতে লীলাসম্বরণ করিলেন । 
বরঙ্গণাপ প্রভাবে যাদবগণ সুরামন্ত হই! আত্মুকলহে এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হই়্াছিল। 

মহাভারত--মৌধলপর্বব ৷ 

২। এই সময় হইতেই মণিপুরের সহিত ত্রিপুরার বেবাহিক সন্বন্ধের প্রথম হ্থত্রপাত 
হয়) কোন বাজার কন্যা বিবাহ কর! হইয়াছিল, বান কালে তাহা নির্ণয় কর! 


তে্কালা। 


লহ] 


তৈদাক্ষিণ খণ্ড ॥ ৩৯, 
তাহার ওরসে পুত্র স্দাক্ষিণ নাম। 
রূপে গুণে সুদাক্ষিণ বড় অনুপাম ॥" 
বহুকাল সেই রাজা রহিল তথাতি। 


: সেই স্থানে রাজার মৃত্যু হৈল উৎপাত ॥ 


তরদাক্ষিণ নাম রাজা তাহার তনয়। 
বহুকাল পালে প্রজা নিতি যজ্ঞময় ॥ 
ধর্তর নামে হৈল তাহার নন্দন । 
বহুকাল রক্ষ। কৈল রাজ্য ধন জন ॥ 
তান পুত্র ধর্মপাল হৈল নরপতি। 
জীবহিংসা না করিল পালিলেক ক্ষিতি। 
স্ধর্মা নামেতে হয়ে তাহার তনয় ॥ 
স্থখে প্রজা রাখিলেক সদয় হৃদয় ॥ 
তরবঙ্গ হল রাজা তাহার নন্দন | 
তান পুত্র দেবাঙ্গ পালিল সর্বব জন ॥ 
তান স্থত নরাঙ্গিত পরে হৈল রাজা। 
তান পুত্র ধর্ম্াঙ্গদ পাঁলিলেক প্রজা ॥ 
রুক্সাঙ্গদ হৈল রাজ সুমাঙ্গ তৎপর । 
নৌগষোগ রায় রাজা তাহার অন্তর ॥ 
তরজুঙ্গ রাজা হৈল তাহান তনয়। 
তররাজ তান স্থত বড় সাধু হয় ॥ 
হাঁমরাজ তাঁর পুভ্র ভাঁল রাজ! হৈল । 
তান পুত্র বীররাজ যুদ্ধ করি মৈল ॥ 
জ্রীরাজ তান পুত্র অতি শুদ্ধমতি। 
কত ধনজন তাঁর নাহি সংখ্যা যতি ॥ 
তাহাঁন নন্দন হৈল শ্রীমন্ত ভূপতি। 
লক্ষমীতর হৈল তান পুভ্রের আখ্যাতি ॥ 
লক্গীতর পুত্র ছিল তরলক্ষমী নাঁম। 
মাঁইলন্ষনী স্থুত তাঁন গুণে অনুপাম॥ 
নাগেশ্বর নাম হৈল তাহার তনয়। 


একািলনিতর পা ক শিক্ষা কব এক ১. সং 


৬ 


রাজমালা। 1 প্রন 


ঈশ্বর ফা নামে ছৈল নন্দন ভাহার। 


করিল চৌয়াশি বর্ষ রাজ্য অধিষ্কার ॥ 
তার পুত্র রংখাই হইল স্থ-রাঁ্জন। 
রহিল জনেক বর্ষ পাঁলিল ভূবন ॥ 
ধনরাজ ফা নাম ছিল তাৰ পুভ্র | 
যোচঙ্গ তাহান পুঁজ পায়ে কাঁজ-ছত্র ॥ 
মাইচোঙ্গ নামে রাজ জন্মে ভান ঘরে । 
উনযাঁইট বর্ষ সে যে রাজ্য তোঁথ করে ॥ 
তাতুরাজ নাম হৈল তাহার নন্দন । 


_ তরফালাই ফা ছিল রাজা অতি শুদ্ধ মন ॥ 


তাহান তনয় হৈল নৃপতি স্কমস্ত। 
তাঁর সত রাজ! ছিল শ্রেষ্ঠ রূপবস্ত ॥ 
রূপবন্ত নৃপতির পুব্র তরহাঁষ। 
তাান তনয় ছিল নৃপতি খাহাঁম ॥ 


_ কতর ফা তাঁর পুজ্র হইল নৃশ্পতি | 


বিষুঃভক্তি পরায়ণ ধর্থে শুদ্ধ মতি ॥ 
কালাতর ফ]1 নাম পুত্র হইল তাঁহাক। 
স্বজাতিতে তার প্রন্থি বু ব্যবহার ॥ 
তান ঘরে চন্দ্র ফাঁ নাঁষে তনয় হইল ॥ 
বহুকাল রাজ্য প্রজা সব সে পাঁজিল ॥ 
গজেশ্বর নামে ছিল নৃপতি নন্দন । 
পালিল অনেক কাল রাজ্য প্রজাঁগণ & 
বাররাজ হৈল তান ঘরে এক স্থৃত । 


তান পুত্র নাগপতি বহু গুধযুত ॥ 


। শিক্ষররাজের রাজ্য ত্যাগ । 

তান পুজ্র শিক্ষরাঁজ হৈল মহারাঁজ।। 
নরমাঁংস খায়ে সে ষে ছাড়ে রাজ্য প্রজা ॥ - 
আগতাঁতি /গল বাতা সগ লা হিভিল । 


- ঠতদাক্ষিণ খণ্ড। ১ 
মাংস পাক কন্লি আজি দিধ! যে আমারে। 
এ কথা কছিয়া খেল আন করিবার & 
ভর পাইতা পাঁচক মগুষ্য মাংস আঁনে। 
অইটনীতে নর়বলি চৌদ্দদেব স্থানে ॥ 
সেই মাংস আনি পাঁক করি বিধি মতে । 
স্থগন্ধি বহুল দিল না পাঁরে চিনিতে ॥ 
সুপ হয়েছে মাংস গন্ধে আমোদিত। 
খাইল ভূপতি মাংস ক্ষুধায়ে পীড়িত ॥ 
এমত স্ুস্বাদ মাঁংস না খাইছি আর। 
নিশ্চয় কধিয়। কহ এ মাংস কাহার & 
ভয়েতে পাঁচক সধ কপ্পিত হইল । 
্রস্ত হৈথধা! তাঁরা সবে কহিতে লাগিল ॥ 
মাংস না পাইয়া ভয়ে করেছি কুকর্ম । 
মনুষ্যের মাংস দিয়। করিল অধরা ॥ 
কম্প হেল নরপতি বৃতাস্ত গুনিয়া 
পাপ কর্ণ কৈলা কেনে আমা ভয় পাইয়া ॥ 
আগ্ন না করিব আমি রাজ্যের পালন। 
যোগ সাধদাতে জামি চলে যাঁব বন, ॥ 








১।  *নাগপতেঃ শুতো৷ জাত শিক্ষরাজ ইতীরিতঃ | 
স একদা বনং ষাতো৷ মৃগয়ার্থং মহীপতিঃ ॥॥ 
বঞ্ছকালং বনং ভ্রান্বা মগ ন প্রাপ্তবান্‌ দৃপঃ। 
অতিশ্রান্তস্ততো রাজা নিজমন্দিরমগমত 1 
ততঃ ক্ষধার্তো হুপতিমণংসপাকার্থমুক্তবান্‌ । 
সবগমাংলম্‌ না প্রাপ্য বিহ্ধলঃ পাঁচক্তদা।1 
অষ্টম্যাং দেবদত্তস্ত নরস্ত মাংসমানয়ৎ | 
তন্মাংসমতি সৎপক্কং ভোজয়ামাস ভূমিপং ॥ 
শিক্ষরাদস্ত ততুক্ত। সন্ত; প্রাহ পাচকং। 
ঈদৃশং হুরসং মাসং কুতত্বং সমুপেতবান্‌ ॥ 
পাঁচকত্ত ততঃ গ্রাহ তৃমিপং সুভয়াতুরঃ | 
দেবদত লরশ্থৈ তন্তাংসং ভোজিতং মঙ্ধা ॥॥ 
ইতি শ্রত্বা ততে! রাঁজা কম্পাস্থিতকলেবর: | 

হরে ত্রাহি হরে ত্রাহি বিষৃদ্মৃতি পুন: পুনঃ 1॥ 
মহাবৈরাগ্যসাস্থা় বনবাসমৃপাশ্রিত:।” সংস্কত রাজমাল|1 


রাজমালা। [ খখম 


ভূপতি করিল পুক্্র দেবরাজ নাম। 
চলিল নৃপতি বনে নিজ মনস্কাম ॥ 

পুঁজ্র আদি সেনাগণ কাঁদিতে কীদিতে। 
আগুবাড়ি দিল নিয়া কত দূর পথে ॥ 
হর্ষ হয়া নরপতি বিদাঁয় দিল প্রজা । 
নমস্কার করিয়া ফিরিল দেবরাজ ॥ 
দেবরাজ ঘরে পুত্র হইল ছুরাশা। 
বিরাজ তাহান পুত্র বিষ্ণু ভক্তি আশা! ॥ 
রাম কৃঞ্চ বিষণ শিব মুখে জপে নিত্য । 
স্থচরিত্র মগ্য মাংসে রত নাহি চিত ॥ 
তার পুক্র সাগর ফা হৈল মহারাজা । 
অনেক বৎসর সেহ পাঁলিলেক প্রজ। ॥ 
মলয়জচন্্র রাজ! তাহাঁন তনয়। 

সুর্ধ্য রায় নামে রাজ! তার পরে হয় ॥ 
তার পুক্র আছুঙ্গফালাই রাজা হৈল। 
তার পুত্র চরাতর নাঁমে রাজা ছিল ॥ 
তার ঘরে পুত্র নাহি ভাই হৈল রাজা । 
আচঙ্গ তাহার নাম বড়হি সতেজা ॥ 
বিমার হইল রাজ। তাহার তনয়। 

তার পুজ্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥ 





ছাস্বল নগরে শিবাধিষ্ঠান। 


কিরাত আলমে আছে ছাস্ুল নগর । 
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিব ভক্তি তর: ॥ 





১ পবিমারন্ত সুতো জাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ | 
স রাজ! ভূবনধ্যাঁতঃ শিবভক্কিপরায়ণঃ। 
কিরাতরাজ্যে স নৃপশ্ছাম্থুল নগরাস্তরে ॥ 
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ নুবড়াই-কৃত-মঠে। 


লহর ] 


তৈদাক্ষিণ খণ্ড। ৪৩. 


স্ববড়াই খু নাম মহাদেব স্থাঁন। 
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান! 
মহাদেবে রাখিছিল কুকী স্ত্রীকে নিয়া ।- 
তাতে পার্বতী উদ্দেশ করিলেক গিয়া ॥ 
চুলেতে ধরিয়া! নিল গলে দিল পারা । 
তাহাতে কুকীর স্ত্রীর গলা গেল চিরা ॥ 
দে অবধি কুকীর স্ত্রীর শব্দ নহে বড়। 
এই কথা ত্রিপুরাতে প্রচার যে দড়১ ॥ 
ছান্থুল নগরে এক বিচিত্র কাহিনী। 
লিঙ্গরূপ ধক্ছে শিব সে স্থানে আপনি ॥ 


 রান্রিযোগে কুকিনীতে শিবে ক্রীড়া করে । * 


প্রস্তর জানিয়া তারে ফেলায়ে অন্তরে ॥ 
সেই স্থানেতে লোক গেল শতে দুই শতে। 
এক জন বৃদ্ধি হয়ে ন। চিনে পশ্চাতে ॥ 

এক মোচা অন্ন নিলে আর মোচা বাড়েখ। 
তথাপিহ নাহি চিনে ধরিতে নাহি পারে ॥ 
গুপ্ত ভাবে আছে তথা অখিলের পতি । 
মনুরাজ সত্য যুগে পুজিছিল অতি ॥ 
মনুনদী তীরে মনু বহু তপ কৈল। 


 তদবধি মনুন্দী পুণ্য নদী হৈল। 


কুমারের সত রাজা স্কুমার নাম। 
বহুকাল রাজ্য করে পুর্ণ মনস্কাঁম ॥ 


৯ দড়-দৃট। ২। মোচা পার্বত্য জাতি সমূহে মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত 
আছে, তাহারা দূরবর্তী স্থানে অথবা জুমক্ষেত্রে গমন কালে পর্বত জাত পিঠালী পত্রদ্বার। 
অন্নের পুটলী বাঁধিয়া লয়। এই পুট্লীর ভাত দীর্ঘ দময় পর্যযস্ত গরম থাকে । এই 
পুটলীকে “মোচা” বলা হয়, এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ অন্ন “মোঁচা-ভাত' নামে অভিহিত। 

৩। পাঠাস্তর,_শত মোঁচ। অন্ন নিলে এক মোচা বাঁড়ে। 

৪। পুরা কতযুগে রাজন্‌ মন্থন! পৃজিতঃ শিবঃ। 


তটজব বিরলে স্থানে মহনাম নদী তটে। 


রাঁজমালা। | [ প্রথম 


তৈছরাও রা'জপুজ নৃপতি তখন। 
রাজেশ্বর তার পুত্র হইল রাজন্‌ ॥ 
তাঁর ছুই স্কৃত হৈল অতি গুণবান। 
মহাবল অতি ক্রোধ অগ্নির সমান ॥ 


মৈছিলি রাজোপাখ্যান ! 

জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ। হৈল পিতৃন্বর্গ পর। 
পুজ্রের কামনা করি পুঁজিল ঈশ্বর ॥ 
অনেক বৎসর রাজ! দেবতা পুজিল। 
দৈবের নির্ববন্ধে তান পুক্র নী জন্মিল ॥ 
আষাঢ় মাসের শুর্ল। অউমী তিথিতে । 
পুজা গৃহে গেল রাজ। চস্তাই সহিতে ॥ 
চতুর্দশ দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিল। 
যাঁর ষেই নিজাসনে বসি পুজ! লৈল ॥ 
বর মাগিলেন রাজ! পুজ্রের কারণে। 
না হইব তব পুক্র কহে ত্রিলৌচনে ॥ 
ক্রোধ হৈল নরপতি স্বৃত্যু ন৷ জানিল। 
মারিল শিবেরে তীর পাঁদধেতে পড়িল ॥ 
ক্রোধ হইয়া পশুপতি তাঁকে শাপ দিল। 
সেইক্ষণে মহারাজা অন্ধ হৈয়াছিল ॥ 


. শীপের মোচন কথা জিজ্ঞাসে চন্তাই | 


অধমে করিছে পাপ ক্ষমহ গোসাই ॥ 
তাহা শুনি শিবে কহে চন্তাইর প্রতি | 
কলিযুগে যত লোক হৈব পাঁপমতি ॥ 
দেখা নাহি দিব আমি পৃজার মময় | 
পদচিহ পাইবেক ষে সবে পুজয় ॥ 

না হইব তান পুত্র রাঁজ। পাঁপমতি। 
পাঁপ কর্ম করি তার কি হৈৰ অব্যাহতি ॥ 
ভাল হবে মনুষ্যের রক্ত চিরি লৈব। 


লঙর ] 


তৈদাক্ষিণ ধণ্ড। ৪৯: 


নারীর সহিতে রাজা স্বতন্ত্র রহিব। 
কত দিন পঞ্পে নৃপচক্ষু ভাল হৈব ॥ 

এ বলিয়া হ্রিহর গেল নিজ স্থান । 
রক্ত আনিবারে দূত পাঠায় স্থানে স্থান ॥ 
মৈছিলি' নাম লোক গেল রক্তের কারণ । 
্রস্ত হৈল দেশবাসী যত প্রজাগণ ॥ 
পিতা মাতা করিছে পুভ্রেতে অপ্রত্যয্ 
পতি পত্বী ভেদ মনে হৈল অতিশয় ॥ 
বনেতে ন৷ যায়ে কেহ নাঁহি চলে পথে। 
ভয়াতুর সব হৈল বাঁচিব কি মতে ॥ 
অমঙ্গল হুইল ভূপতির নিজ দেশ। 
ধরি নিলে লোকে তাকে ন! পায়ে উদ্দেশ ॥ 
ভূত বলি” দিয়া নৃপের চক্ষু হৈল ভাল । 
বৃদ্ধ হৈল সেই রাজা গ্রাসিলেক কাঁল ॥ 
মৈছিন্দি ভূপ্ণতি নাম লোকে তার খ্যাতি | 
তান ভ্রাত্‌ কৈচুক্গ ফ! হৈল নরপতি ॥ 
তার পুত্র নক্েজ্্র যে ইন্দ্রকীর্তি পৌত্র। 
ইঞ্জকটীর্তি ঘরেত বিদ্বান রাজপুক্র ॥ 
বহুকাল পালন করিল প্রজাগণ। 


তান ছুুন্র ষশরাজা হৈল স্বরাজন ॥ 





১। মেছিণি- ত্রিপুরা জাতির সম্প্রদায় বিশেষ | দেবাচ্চনায় কলিদাঁনের নিমিত্ত 
মন্য্য সংগ্রহ করা ইহাদের কার্য ছিল। ২) ত্রিপুর রাঁজোর প্রজ্জাসাধারণের ধনজ বন্ধ 
(বৃক্ষ, বাঁশ ইত্যাদি) সংগ্রহের নিমিত্ত বনে যাওয়া! একটা বিশেষ প্রয়েজনীয় কাধ্য। 
অনেকের ইহা! উপভীবিকা মধ্যে পরিগণিত। ৩) ভূত বলি-_-শিবের অন্থচর বর্গের 
অর্চনা । মংস্যপুরাঁপোক্ত দেবী-অচ্চনা বিধিতে লিখিত আছে, 


“বৃক্ষেষু পর্ববতাগ্রেষু পাতালেস্থ চ যে স্থিতাঃ। 
ভূমৌ ব্যোসরি স্থিত যে চ তে মে গৃহৃত্বিমং বলিম্‌।” 


শান্তিশ্বস্তযয়নকল্পক্রমে ভূতবলির বিধি পাওয়া যায়, যথা £__ 


ও সুতেভ্যো নমঃ ইতি পাস্তাদিভিঃ সংপৃজ্য, 

এতে গন্ধপুষ্পে ও মাধভক্তবলয়ে নমঃ। ইতি বলিধ সংগৃজ্য, 
ও" যে রৌদ্রা। বৌন্রকর্মীপো রৌত্রস্থাননিবাসিনঃ। 
মাতরোইপুরগ্ররূপাস্চ গণাধিপতয়স্চ ষে। . 

ও" ব্্বিভৃতাশ্চ ষে চান্তে দিগবিদিক্ষু স্মাশ্রভাঃ । 


রাজ্রমালা । [ প্রথ্ 


তান পুত্র হইলেক বস্ত্র মহারাজা । 
আপনার নামে রাজা স্থাপিলেক প্রজা! ॥ 
তাহার তনয় ছিল রাজা গঙ্গ। রাঁয় | 
তান পুত্র ছাক্রু রায় রাঁজচ্ছন্ত্র পায় ॥ 
তৈদ।ক্ষিণথণ্ড সমাঞ্ং। 





প্রতীত খণ্ড । 
প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ। 


প্রতীত নাঁমেতে জন্মে তাহার তনয়। 
হেড়ম্বপতির সঙ্গে করে পরণয় ॥ 
হেড়ম্ব রাজায়ে দূত পাঠায়ে তখন । 
প্রতীত রাজার স্থানে কহে বিবরণ ॥ 
তোমা জ্যেষ্ঠ ভাই ঘরে উৎপত্তি তাহার । 
এক বংশে ছুই রাঁজ। দৈব হেতু যার ॥ . 
ছুই ভাই কতকাল একত্রে বঞ্চিব। 
অন্য লৌকে শুনিলে যে ভেদ না জাঁনিব ॥ 
শত্রু সবে শুনি ভয় পাইবেক মনে | 
স্থখেতে করিব রাজ্য ভোগ ছুই জনে ॥ 
এ কথা! শুনিয়া রাজ! প্রতীত তখন ! 
জ্যেষ্ঠ ভাই কহিছে যে সেই বিলক্ষণ॥ 
প্রতিজ্ঞ নিবন্ধ করি দূত গেল চলি। 
তারপরে রাজা গেল জ্যেষ্ঠ ভাই বলি ॥ 
ছুই নৃপে অনেক করিল সম্ভাষণ । 
একাঁসনে বসে দৌহে এঁিত্রে ভোজন ॥ 
সীমান। করিল রাজ্যের সত্য নির্বন্ধিয়! । 
রাজত্ব করিব ভোগ স্থখেতে বলিয়! ॥ 
ছুই ভাই কঞ্চিলেক একত্র হইয়!। 


প্রতীত খণ্ড । ৪৭ 


দৈবে যদিহ কাঁক ধবল বর্ণ হয় । . 
তথাপি প্রতিজ্ঞ! ছুইর ন! লঙ্ঘি নিশ্চয় ॥ 
তোমা! আমা ছুই জনের যদি সত্য টলে। 
বংশ নাশ হইবেক গ্রাসিবে যে কালে ॥ 
এই তত্ব শুনিলেক অন্য রাজগণ। 
চিন্তাযুক্ত হইলেক তাহাঁদিগের মন ॥ 
কায়াখ্য জয়ন্তা আদি আছে রাজা যত। 
হেড়ন্বের পূর্বোত্তর বৈসে আর কত॥ 
তাহারা শুনিয়। বার্তা মন্ত্রণা করিয়া! । 
পরমা হুন্দরী নারী দিল পাঁঠাইয়া ॥ 
বসিয়াছে ছুই নরপতি এক স্থান । 
আনিয়! দেখাঁয়ে নারী ছুই বিদ্যমান ॥ 


- শিখাইছে রাজ! সবে সেই স্থন্দরীরে। 


ত্রিপুর রাজার পানে চাহ আঁখি ঠারে ॥ 
হেড়ম্ব রাজার পানে না করিও-মন। 


.. ভরিপুরেতে পুনঃ পুনঃ কর নিরীক্ষণ ॥ 


প্রতীত ত্রিপুর রাজ! বড়হি স্ন্দর। 
দেখিলে স্থন্দরী তুমি বুঝিবা অপর ॥ 
বয়োধিক কিছু হয়ে হেড়ন্বের পতি। 

ধৈর্য্য হৈয়া! না! চাহিব সে যে নারী প্রতি। 
রাজাগণে শিখাইয়। কহিছিল যাঁহা। 

'রাজ আজ্ঞা! অনুসারে নারী করে তাহা ॥ 
নারী হেরি হেড়ম্বের ভূপতি ভূলিল। 

হর্ষ মনে সেই ক্ষণে দূতেতে পুছিল, ॥ 
আমার কারণে ঝ্রিবা পাঠাইছে হন্দরী। 
নারী বলে ভজিব ব্রিপুর অধিকারী ॥ 
লড্জ! পাইয়া হেড়ন্বেত ক্রোধ হৈল মনে।' 
কর্ণ নাস! কাটিতে যে বলিল তখনে ॥ | 


মা খ 
৮. পুছিল--ঘিক্ঞাগ। করিল | | 


*খি 


৮ 


বাজিমাঁল1। [প্রথম 


হেড়ম্ব আজ্ঞজীতে লোক আসে কাঁটিবার। 
ভয়কে কন্যা ত্রিপুর রাঁজা ডাকে বারে বার ॥ 
ক্রোধ হইয়া ত্রিপুর রাজা উঠে সভা হৈতে। 
সুন্দরী ধরিয়া নিল আপনার হাতে ॥ 
সসৈন্তে চলিল রাঁজ। আঁপগার দেশে । 
তাহাতে হেড়ন্ব রাজ। ক্রোধ হয়ে শেষে॥ 
অশ্ব গজ সাঁজিলেক সৈহ্য পরাক্রম। 


আপনে হেড়ম্ঘ চলে যেন কাঁল যম ॥ 


সত্য কৈল নরপতি এই ক্ষণে যাঁব। 
স্থন্দরীকে বধ করি ত্রিপুরে দেখাব ॥ 
সসৈন্যে হেড়ম্ব আইসে ত্রিপুর নগরী । 
হেড়ন্বের এই তত্ব শুনিল স্বন্দরী ॥ 
জীবন বধের ভয়ে স্ন্দরী আপন। 
কীদিয়া কহিল শুন ত্রিপুর রাজন্‌ ॥ 

এই দেশ ছাড় রাজা আমা প্রাণ রাখ | 
নহে আমি চলি যাব তুমি এথ থাক ॥ 
স্থন্দবী দেখিয়া! রাঁজা ভুলিয়াছে মন। 
খলংমার কুলে আইসে ব্রিপুর রাজন্‌॥ 
হেড়ম্ব ত্রিপুর রাঁজা না দেখে সে স্থান। 
আপনে লজ্জিত রাঁজ। বুঝিল সন্ধান ॥ 
পাপিষ্ঠ স্থন্দরী আমা করিলেক ভেদ। 
প্রণয় ভাঙ্গিল দোহে করিল বিচ্ছেদ ॥ 
ভাইয়ের কারণে চিন্তে হেড়ম্ব রাজায়ে। 
কিসের কারণে ভাই বিদেশেতে যায়ে ॥ 
দশ বৃদ্ধ ত্রিপুরার সেনাপতি স্থানে । 
কন্তার প্রসঙ্গ কহে হেড্থট্নাজন ॥ 
ভ্রিপুর রাঁজার থাঁন। সে স্থানে রাখিয়া ৷ 
হেড়ন্ব ফিরিয়া গেল সেনাপতি লৈয়া ॥ 
এই মত রক্রেতে প্রভীত রাজা আসে । 


যুঝার খণ্ড। . * ৭৪৯ 


তান স্থুত হইল মা'লছি মহারাঁজা। 
তাহান তনয় হৈল গগন হৃতেজা ॥ " 
তান পুক্র নাওড়াই হইল প্রধাঁন। 
হাঁমতার ফা তান পুজ জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥ 
হাঁমতার ফা নাম পরে যুঝার তখন। 
রাঙ্গামাটি জিনি খ্যাতি যুঝারে আঁপন+ ॥ 
রাজবংশ কীতি সব শুনি মহারাজা । 
আর শুনিবারে আজ্ঞা করে মহাতেজ! ॥ 

প্রতীত খণ্ডং সমাপ্তং। 





যুঝার খণ্ড। 


লিকা অভিযান । 


শ্ীধর্থ মাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল। 
রাঙ্গামাটি দেশ বাজ! কি মতে পাইল ॥ 
মহন্ত ব্রিপুর জাতি চন্দ্র বংশোদ্ভব। 
তাহার বৃত্ান্ত কহ বিস্তারিয়! সব ॥ 
পুরুষানুক্রমে কথ! জানেন বিস্তর । 
কহিতে লাগিল পুনঃ ছুল্লভেন্্রবর ॥ 

রাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল। 
সহজ. দশেক সৈন্য তাহার আছিল ॥ 
ধামাই জাতিং পুরোহিত আছিল তাহার । 
অভক্ষ্য না খায়ে তারা স্বভক্ষ্য ব্যভাঁর ॥ 
আকাশেত ধোঁত বস্ত্র তারাহ শুখায়। 
শুখাইলে সেই বন্ত্র আপনে নামায় ॥ 
বৎসরে বৎসরে গ্ারা নদী পুজা করে। 
আত যে স্তত্তিয়। রাখে গোমতী নদীরে॥ 





১। রাঙ্গামাটি জ্ করিয়া শব “বুঝার” অর্থাৎ যোদ্ধা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


২। ধামাই--মঘ জাতির শাখা বিশেষ । ৩। প্রাচীনকালে নদীর পুজা করিবার কালে, 


রাজমাল!। | [খর 


আত বন্ধ রাখে তার! পুজ। যত ক্ষণ | 
পুজা সাঙ্গে পুনর্ধধার আ্রোতের বহন ॥ 
ধর্দেতে নিপুণ তার! নামে লিকা জাতি । 
রাঙ্গামাটি পূর্বব স্থান তাহীর বসতি ॥ 
ত্রিপুরার চরগণ তাঁহাকে দেখিয়া । 
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক সাঁজিয়! ॥ 
হুস্তী ঘোড়া চলিলেক অনেক পদাঁতি। . 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যাঁর যেই রীতি ॥ 
অগ্র হৈয়া সৈশ্য চলে গীঠবর্তী পরে । 
লা্গাই সৈন্য চলিলেক নাওড়াই তদন্তরে ॥ 
যাঁর যেই সেন! লইয়! ভ্রাতূগণ রাজার । 
সৈন্য মধ্যে চলিতেছে রাজা ত্রিপুরার ॥ 
ভাইনে বাঁমে ছুই ভাগ সেনাপতিগণ। 
বু সেনাপতি রহে পৃষ্ঠেতে রক্ষণ ॥ 
তাহার পশ্চাতে রহে আর সেনাপতি । 
বাঁজ ভ্রাত সকলেরে ত্রাণ করে অতি ॥ 
ধ্বজ পতাকা কত সহত্রে সহজে । 

নানা রঙ্গে চলিয়াছে নানা বর্ণ অস্ত্রে ॥ 
শুভক্ষণ করিষা। চলিল নৃপবর । 

কুকী সৈন্য আগে আগে বানায়ে যে ঘর ॥ 
অরণ্যের পুর্ব ভাগে লিকা নামে ছড়া । 
যত আছে ছড়াকুলে লিক! দফা পাড়া ॥ 
ত্রিপুরার সৈন্যে যুদ্ধ করে পরিপাঁটি। 
ভঙ্গ দিয়া সব লিক! গেল রাঙামাটি ॥ 


স্পেস 





১। লিকা_মঘ জাতির শ্রেণী বিশেষ । 
ই। পৃথক্‌ পৃথক্‌ অন্ত্ধারী সৈন্তদ্ুলের (তীরন্নাজ, ঢালী, গোলন্দাজ ইত্যাদি, শ্বতনথ 


রাঙ্গামাটি রাজ্যপাট। 


এ সব বৃত্ান্ত শুনে লিক! নরপতি। 
সর্ব সৈন্য সাজিলেক যুদ্ধে শীত্্রগতি ॥ 
লিক! নরপতি বোঁলে তুষে বান্ধ গড় । 
তৃষে পদ নাহি দিব ব্রিপুর ঈশ্বর ॥ 
লক্গমীচরিত্র পুস্তকে লিখিল বহু দোষ! 
শান্তরজ্ঞ ভ্রিপুরেশ্বর না পারিব+ তুষ+ ॥ 
ধর্বন্ত লিক] রাঁজ! কহে শান্ত দিয়! | 
বিনা যুদ্ধে ত্রিপুর রাজ! যাইব ফিরিয়া ॥ 
ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে স্থির করে মন। 
বান্ধল তুষের গড় যত সৈন্যগণ ॥ 
ধর্ম ভাবি লিক! পতি তুষ গড়ে রৈল। 
তুষের গড়ের/পরে ত্রিপুর আসিল ॥ 
ছুই সৈন্যে মহা যুদ্ধ হইল বিস্তর। 
অন্ধকার কেই কার ন! হয়ে গোচর ॥ 


১। নাপারিব-_মারাইবে না, পদক্ষেপ করিবে না। ২। তুষ-খান্তের খোদ! । সমূস্র 
মননে কফবর্ণ, রক্তলোচনা, রুক্ষ পিঙ্গলকেশী, জরাযুক্তা অলক্্ী উৎপন্ন হুইস্া দেবগণকে 
জিজান! করিলেন--"আমার কর্তব্য কি?” দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 

.. *বেষাং নুনাং গৃহে দেবি কলহঃ সম্প্রবর্ততে। 

তত্র স্থানং প্রফছামে! বস জ্যোষঠে শুভান্থিত। ॥ 

নিষ্ুরং বচনং যে চ বস্তি ষেহনৃতং নরাঃ। 

সন্ধ্যারাং যে হি চাশ্রস্তি ছঃখদা। তিষ্ তদ্‌গৃহে ॥ 

কপালকেশতম্মাস্থিত্যাঙরাণি যু তু । 

স্থানং ভে ত্র তব ভবিধাতি ন সংশয়; ঃ* ইত্যাদি । 

পন্পপুরাণ- স্খিগুম্, ৪১ অঃ ৩৫-'৭ ল্লোক। 

এতদ্বারা জান! যাইতেছে, তুষ অলক্ীর প্রি্বস্ত, সুতরাং তাহাতে পদ্দার্পন করিলে 


৫ রাজমালা। ূ প্রথম 
তুমি কম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে । 
ত্রিপুরায়ে লৈল গড় লিকা ভঙ্গ শেবে ॥ 
লিকা নরপতি তাঁহে ডাকিয়া! কহিল। 
ত্রিপুরের নরেশ্বর শাস্ত্র না মানিল ॥ 
নাহি জান ধন্ম শাস্ত্র তৃষে দিলা পদ। 
কতকাল জীবে তুমি না রবে সম্পদ & 

এইমতে রাঙ্গামাটি ব্রিপুরে লইল। 
নৃপতি যুঝার পাট* তথাঁতে. করিল ॥ 
লিকা জাতি করিলেক আঁপনার দল । 
তার সৈ্ঠ সেনা দিয়া! করে নিজ বল ॥ 
রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি। 
বঙ্গদেশ আমল” করিতে হৈল মতি ॥ 
বিশালগড় আদি করি পর্ববতিয়া গ্রাম। 
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম ॥ 
বৃদ্ধ হৈল নরপতি দত্ত বিগলিত। 
কালবশ হৈল রাজা সে রাঙ্গানাটিত ॥ 
নৃপতির দাহ্‌ ক্রিয়া কৈল যেই স্থলে। 
বৈকুষঠপুরী* তার নাম সর্ব লোকে বোলে ॥ 
শ্বশান উপের মঠ দিলেক নির্মল | 
ঘর নির্মাইয়া রহে প্রহরী সকল ॥ 





১ যুঝার পাট-_ বুঝার ফারের রাজধানী । ও 
 ২। লিকাদিগকে সিজ দল্ভুক্ত করিলেন। প্রাচীন কাঁলে বিজিত সৈন্তদিগকে 
রাজজ-সৈন্ুদলে গ্রহণ করিবার নিম ছিল। 
৩। আমল-__দখল, আর্ত । 


৪। রাজ পরিবারের সমাধি ক্ষেত্রকে “বৈকৃ$ পুরী” এবং "মক্তিশিলাঃ ইত্যাদি নাম . 


৬ 


রাজ-বংশমালা। 


জাঙ্গে ক! নামেতে তাঁর পুক্র হৈল রাজা। 
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদেব পুঁজ! ॥ 
ফেনী নদী তীরে আর মোহরীর তীরে। 
দেশের পশ্চিমে পৃজে লক্ষমীপতি ধারে ॥ 
পূর্বদিকে পূজে আছে অমরপুরেতে। 
চতুর্দশ দেব পুজে দৃঢ় ভক্তি মতে ॥ 
তার পুভ্র দেব রায় রাজা হৈল পরে। 
গো৷ ব্রাহ্মণ দৃঢ় ভক্তি তাহার অন্তরে ॥ 
দেব রায়ের পুভ্র শিব রায় ফা যে নাঁম। 
বহুকাল পালে রাজ্য রূপ গুণ ধাম ॥ 
তার পুত্র ডুঙ্কুর ফা৷ হইল নরবর। 
পাঁলিল অনেক কাল লোকেরে বিস্তর ॥ 
খাঁডঙ্গ ফা রাজ হৈল তাহার তনয়। 
তার পুত্র ছেঙ্গ ফালাই পরে রাজা হয় ॥ 
তাহার ন। ছিল পুত্র কর্মদোষ পাশে। 
তান ভাই ললিত রায় রাজ। হৈল শেষে ॥ 
মুকুন্দ ফা হইল রাজ। তাহার তনয়। 
কমল রায় নামে রাজ। তান পুত্র হয় ॥ 
কৃষ্দাস নামে রাজ! তনয় তাহার । 
ছুই রাণী ঘরে হৈল পঞ্চ পুল্র তার ॥ 
ছোট স্ত্রীর তনয় যশ ফ| নামে রাজ।। 
তার পুত্র মুচঙ্গ ফা পালে সব প্রজা! ॥ 
পর স্ত্রীতে অবিরত অধর্শ করিল। 
সেই পাঁপে তার ঘরে পুর না জম্মিল ॥ 
সাধু রায় নামে তার ছোট ভাই ছিল। 
সর্বব লোকে রাজি হইয়া! তাকে রাজা কৈল॥ 


৫৪ 


রাজবংশ মালা। . [ শ্ুখম 
আছিল অনেক বর্ষ সেই মহারাজা । 
তার কালে আনন্দে বঞ্চিল সব প্রজ। ॥ 
হইল প্রতাঁপ রায় তাহার তনয়। 
পর নারী রূপবতী লোভ অতিশয় & 
সেই পাঁপে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষয় হৈল। 
মধ্যম পুত্র গরসে পৌন্র যে জম্মিল ॥ 
তার নাম বিষুপ্রসাদ হইল প্রচার । 
বহু কাল রাজ্য কৈল স্ুধর্্ম আচার ॥ 
তার পুভ্র বাণেশ্বর হইলেক রাজা । 
তার পুক্র বীরবাহু হৈল মহা! তেজ! ॥ 
সম্রাট হইল পরে তাহাঁর নন্দন । 
তার পুত্র চাম্পা নামে অতি সুশোভন ॥ 
মেঘ নামে তার পুত্র পরে রাজা হৈল। 
ছেস্কাচাগ নামে গাজ। তাঁর পুত্র ছিল ॥ 
ছেংখোম্ফা নাম হৈল তাহার তনয়। 
গৌড়ের রাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় ॥ 


যুঝার খণ্ং সমাপ্তং। 


ছেংথুম্‌ ফা খণ্ড । 
মহাক্দেবীর বীরত্ব 


.. হীরাবস্ত খা নামে বঙ্গের চৌধুরী”। 
লুঠিলা তাহার রাজ্য বীরধর্ধম স্মরি ॥ 
হীরা আদি নধরত্ব' ভরিয়া নৌকায়। 
বৎসরাস্তে এক নৌকা গৌঁড়েতে যোগায় ॥ 


৯। হীরাবস্ত সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা কথা বলিয়াছেন। পরলোকগত ৈলাসচজ্জ 
সিংহ মহাশয়ের মত এই £__ 

পত্রিপুরেশ্বরের অধিকাদ্ধ হধো”৮“হিরাবস্ত* নামক জনৈক ধনষান লামস্ত বাস করিতেম। 
তিনি বছেশ্বরের প্রধান কর্মনাঁয়ী ও বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। হীরাবিস্ত ত্রিপুর রাজের 
প্রতি অবজ্ঞ প্রদর্শন বরিয়্াছিলেন। তাহাকে ধৃত করিবার জন্ত মহারাজ ছেংখুম্‌ ফ! বৃহৎ 
একদল সৈল্তসহ ভিনজন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন ।” 

কৈলাস বাবুর রাজমালা-_২য় ভাঃ, ২ অঃ ২৪ পৃঃ 

টের ইতিহাস প্রণে্াঁও উত্ত মত সমর্থন করিদ্বাছেন, তিনি বলেন__ণহীরাবস্ত নামে 
, ভীহার (ছেংখুম কার) জনৈক নামন্ত ততগ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে ধৃত 

ফর়িবার জন্ত সৈন্য প্রেরিত হইবো হীরাবস্ত ছয়াতুর হইয়। গৌড়েশ্বরের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন।” শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-২য় ভাঃ, ১ম খঃ, ৬ অঃ। 

সংস্কত রাজমাল! অস্থসক্পণে উপরিউক্ত মত পিপিবন্ধ করা হইয়াছে । বাঁজমাল। 
বলেন, 





“অন্ত রান্ো ৰীরাবস্তঃ স্থিতো বহুকরগ্রদঃ 1 
বজাধ্যক্ষোতিছুর্বতো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ 
তং রাজানমবজ্ঞায় দিলীম্বরমুপাগতঃ। 
ইতি শ্রত্বা ততো রাজা ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্্রিয়: ॥ 
বঙ্গে সংপ্রেষয়ামাস মহাসেনা পতিত্রয়ং |” 
- বাঙ্গাল! যাজমাল! এ কথা বলেন না। এই পু'থির মতে হীরাবস্ত বঙ্গের অধীনস্থ একজন 
চৌধুরী ছিলেন এঘং তরিপুরেশর তাহাকে ও গৌড়েখবরকে জয় ক।রয়া মেহেরঞুল গ্র্ধশ 
অধিকার করেন। 
২। নবরদ্ব-“নুক্তা-মাঁণিক্য-বৈহ্ধ্য-গোম্দোন্‌ ব্জরবিক্রমৌ। 
পদ্ধস়্াগং মরকতং নীলঞ্চেষত যথাক্রমাৎ ॥”-_তত্্রসার । 
(১)মুক্তা, (২) মাণিক্য (চুণী), (৩) বৈদ্ধ্য ( নীলকান্তঘণি), (৭) গোষেদ 
€ গীতবর্দের মণি বিশেষ), (€) হীরক, (৬) বিক্রম ( গ্রবাল ), ৭) পন্বরাখ ( তা্রবর্ণ 


বিশিষ্ট মণি), (৮)মরকত (পা) (৯) নীলা, এই লকল জাতীর মণি নবরদ্ধ মধ্যে 


4 রাজমালা। [ শ্রধষ 


এক নৌকা ভেটি সে যে পায় মেহারকুল* | 
লুঠিল তাহার রাজ্য সে হইছে ব্যাকুল ॥ 

এ সব বৃত্তান্ত সে যে গৌঁড়েতে কহিল। 
রাঙ্গামাটি যুঝিবারে গৌড় সৈন্য আইল ॥ 
দুই তিন লক্ষ সেনা আদিল কটক। 
মিলিতে চাহেন রাঁজ* দেখি ভয়ানক ॥ 
সৈন্য সেনাপতি সবে অনুমতি দিল*। 
মৃপতিকে মহাঁদেবী অনেক ভত'সিল ॥ 
অখ্যাতি করিতে চাহ আমা৷ বংশে তুমি । 
বলে, আসি দেখ বঙ্গ যুদ্ধ করি আমি ॥ 

এ বলিয়া ঢোঁলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল*। 
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল & 
মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া । 

কি করিব! পুজ্র সব কহ বিবেচিয়া। ॥ 

গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। 
তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল* ॥ 

যুদ্ধ করিবার আমি যাইব আপনে । 

যেই জন বীর হও চল আমা সনে ॥ 

বাণী বাক্য শুনি সভে বীর দর্পে বোলে। 
গ্রতিজ্ঞ! করিল যুদ্ধে যাইব সকলে ॥. 
তাঁহা শুনি রাজরাণী হরযিত হৈল। 
সেনাপতি নারীগণ সব আনাইল ॥ 








১। সদর রাজস্বের পরিবর্তে বার্ধিক এক নৌক। ব্রব্য উপটৌকন প্রদান কর। হইত? 

২। মিলিতে চাহেন-সন্ধি করিতে চাহেন। 

৩। সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনুমতি হইয়াছিল! 

৪। পুর্ববকালে রাজবাড়ীতে একটি নাগড়া (দামামা! ) থাকিত। তাহা বাজ্বাইলে 
সৈম্তগণ এবং দিকটবর্ভা প্রজ্ঞাবর্গ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল। সেকালে 
এতদ্বারা! বর্তমান সময়ের বিগুলের কার্য নির্বাহ হইত। 

€। যুদ্ধতয়ে রা'জ। শৃগাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। 


নর নরিি বজ্র রর রা দানি রিযিক. ৪. টির রীনা যব করন 


লহর ] গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ । - ৃ ৫5 
ম্হাদেবী মন্ত্রী সেনা রমণী লইষা। 
রহ্ধন করায়ে বন্ধু সাক্ষাতে বসিয়] ॥ 
মহিষ গবয় ছাগ অনেক কাটিল। 
পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ন সভে রন্ধন করিল ॥ 
মেষ ছাঁগাঁদি হংস শুকর অগণ্য। 
হরিণাদি করি যত পক্ষী বন্য অন্ত ॥ 
অহক্মে সহত্রে করে মগের কলদ। 

»  দধি ছুপ্ধ আনিলেক অনেক সরস ॥ 
চারিদণ্ড থাকিতে দিবা তক্ষ আরস্তিল। 
আনন্দে সকল সৈন্যে ভোজন করিল ॥ 

প্রাতঃকালে সত্য করি চলিলেক সৈন্য । 
পথ বন্ধ করি রৈল সৈন্য অগ্রগণ্যৎ ॥ 
রাজার অসংখ্য সৈন্য যে কাঁলে চলিল। 
ংহনাঁদ করি রণবাছ্ক আরস্ভিল ॥ 


গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ । 
ছুই সৈন্য আগ হৈয়া যুদ্ধ আরম্তন। 
অগণ্য ৫গীড়ের সৈন্য ভয় পাঁয় তখন ॥ 
ভঙ্গ দিল গৌড় সৈন্যে হইয়া কাতর । 
খেদায়ে ত্রিপুর সৈন্যে কাটিল বিস্তর & 
টি তিন পথে ভঙ্গ দিয়া যায়ে গৌঁড়গণ। 
ত্রিপুরায় তিন পথে কাটে অনুক্ষণ ॥ 
স্বর্ণ খড়গ চন্ম তাঁর শিরে স্বর্ণ পাগ। 
অস্কেতে সোণাঁর জিরা* হইয়াছে রাগ ॥ 





১। এই ভোজে আর্য ও অনার্য উভয় শ্রেণীর লোকের খাস্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। 
এতদ্বারা নানা জাতীক্ব লোকের উপস্থিতি সুচিত হইতেছে । 

২। অগ্রগামী দৈশ্তদল মুদলমানগণের পথ অবরোধ করিল। 

৬) জিরা--ইহ। পা্রিভাবা, বিশু প্ধ “ভরা | যুদ্ধের পোষাককে জেরা” বলে। 


৪৮ 


রাজমালা। [খখ 
চতুর্দশ দেবতাঁয়ে আগে চলি ঘা । 
সেনাপতি জানিয়। ত্রিপুর। পিছে ধায় ॥ 
চতুর্দশ দেবতা অগ্ডে যাই! ফাটে? 
পড়িল অশেষ সৈন্য দেবের কপট ॥ 
সহত্রেক অশ্ব পড়ে হস্তী শতে শতক । 
অগণ্য পড়িল সৈন্য পদাতি বন্ত্য ॥ 
ছুই দণ্ড বেল। উদম্ব হল মহা রখ 4 
এক দণ্ড বেলা থাকে সন্ধ্যঃ ততক্ষণ ॥ 
এমত সময় রাজার উর্দে দৃষ্টি হৈল। 
দেখিল গগনে এক কবন্ধে নাচিল ॥ 
তাহা দেখিয়া! সৈন্যের লোযাধিনত হস্ম। 
এক দণ্ড নাচি মুণ্ড ভূমিতে পড়য় ॥ 
রাম কৃ নারায়ণ নৃপতি স্মরিল। 
রামায়ণ প্রমাণ যে ঝাঁজায়ে বলিলৎ ॥ 
এক লক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে। 
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে ॥ 
লক্ষ জীব মরিলেক জানিল নিশ্চয়। , 
এ কথ! আমার বংশে কহিব 'যে হয় 1 
এ বলিয়া ভূ্পতিয় হৈল হর্ধ মন। 
চতুর্দিকে দেখে নাহি বগিতে আগ ॥ 
বসিতে আসন নৃপে কেহত না দিল। 
রাজার জামাতা সেই কালে বিষেচিল ॥ 


১। লেনাঁপতির প্রত দেবত্বের আরোপ দ্বারা অরিপুর সৈল্তগপের অলাধায়ীণ দেব- 


তক্ষির পরিচয় পাওয়া যায়। 


২। উগ্রচণ্ডা মৃত্তিধারিনী রণরদিমী লীতা। ঘহতস্কন্ধ রাবপক্ষে বধ করিয়া, ভাহার সুণ্ড 


লইয়! মাতৃকাগণের সহিত রণাঙ্গণে কন্দুক ক্রীড়ার প্রবৃত্ত! হইলেন € তৎকাল্,র_ 


শন কোহপি রাক্ষসম্তত্র করপাদশিরোষুতঃ। 
কবন্ধা যে চ নৃত্যস্তি তেষাং পাদ গ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ 
কবন্ধং বাবণস্তাপি নৃত্যন্তং চ বালোক্ষয়ৎ । 
তদ্দুই। হুমহাঘোরং প্রতরাঅগুরোপমম্‌ শি . 
অদ্ভুত রামাদপ-_ ২৪ কর্ন, ৩২--৬৬ কোকি। 


লা হন নি সালা রে রান বসন আনা 


লহ ] * গড়ের সঙ্গে যুদ্ধ। ৫৯ 


যুদ্ধ স্থানে পড়িয়াছে মত্ত হস্তীগণ । 
স্বরিতে কটিয়া আনে বৃহত দশন ॥. 
নৃপতিকে বমিতে ফিলেক গন্ভাঙন 
জামাতার পরাক্রষ ছেখিল ব্রাঙ্গন্‌ ॥ 
নৃপতি বসিল দন্তে হরষিত মন। 
জাম্তাকে তুষ্ট রাঁজ। হইল আপন ॥ 
পুজেষ দান মান্য জামাতাক্ষে কষে | 
তদধধি পুজ জানাই বসে একতরে ? 
তরিপুর রাজার পুরে যতেক জামাতা । 
এক দের চাউল অগ্গ গাতিঘন্নে১ বাটা 
এক জাঙ্গাতা বিজ্রম করে দৈৈগাতি 1 
তদবধি রাজার জামাতা! লেনাপতিৎ ॥ 
মেহারকুল ত্রিপুরায় এইমতে হৈল + 
চিরকাল প্রজাকে রাজা পাঁলন কিল 
তার পুজ্জ আঁোঙ্গ হইল মহায়াজ। 1 
বহুদিন রাজ্য পালে খে ছিল প্রজা ॥ 
আচো্জ রাজার নাম খআচোক্ষ মা আ্লাী 
তদ্ষধি বাজ কাঁণী এক নাম জাবি 
আচে গৃপতি ব্বর্গী হইল যখন ! 
তার পুর খিচোক্গ খাজা হইল জাঙগাম » 
খিচোঙজ যা নামে ছিল তাহার বশী | 
বিচিত্র রলম শিক্ষণ নির্ায়ে আপনি ॥ 
বৃদ্ধ ছৈল নবপতি ভোগি বানা জাগে 
নাহি ছিগ কোঁম মতে প্রজ্গ! পীড়া! লোকে ॥ 





্ গাঁতিঘর__পাঁকশালা। রাজ সরকার হুইতে প্রত্যেক জাঙাত্বার নিবিত্ত এক্ষণে 
চাউলের ব্জন্ধ পাকের বন্ধান হইয্ান্থিল। 
২ এই সময় হইতে শ্মাজজামাতা লেনাপতিপদে বনি হইনার নিয়ষ অনেক কাল 


চন সি» 


 ডাঙ্গর ফা খণ্ড। 
কুমারগণের পরীক্ষা । 


তার পুত্র ডাঙ্গর ফা নামে নরপতি। 

নান! স্থানে পুরী করি ছিল মহামতি ॥ 
ভাঙ্গর মা! ছিলেন তান পত্বীর যে নাম । 
করিল অনেক নারী, বহু বিধ কাম ॥ 
অফটাদশ পুত্র হৈল ডাগর ফার তাতে | 
মনেতে চিন্তিল রাজা রাজ্য দিব কা*তে ॥ 
একাদশী ব্রত রাজ। আপনে রহিল । 
অধ্টাদশ পুত্রকে যে ব্রত রাখা ইল ॥ 
কুকুর রক্ষক লোক ডাকি নৃপতি। 
গ্রোপনে কহিল রাজ। এই তার প্রতি ॥ 
কালি দিন কুকুর রাখিব! উপবাস। 
পারণ! দিবস কুকুর আন আম! পাশ ॥ 
আজ করিলে আমি কুকুর ছাড়ি দিবা । 
ঘদি বা না রাখ আজ্ঞা! প্রাণে নে মরিবা ॥ . 
এ বলিয়া নরপতি সংযম রহিল। 
অষ্টাদশ পুত্রকে বে সংযম রাঁখিল ॥ 
পারণ৷ দিবসে রাঁজ। বদিল ভোজনে । 

ংক্তি করি বৈসাইল সকল নন্দনে ॥ 
পারণ করিতে সভে অন্ন আনি দিল। 
জ্যেষ্ঠানুক্রমেতে তীরা খাইতে আরম্তিল ॥ 
কুকুর লইয়া রক্ষক চলে সমুদিত। 
ভোজন কালে নৃপতির হৈল উপস্থিত ॥ 





ক 


১1 ডাঙ্গক্াধাঃ সুতন্তত্ত মগাবলপরীক্রনহ | 
অষ্টোত্তরশতং কন্য।ং ক্রম,.ৎ পরিপিনাক্প সঃ॥ 
সংস্কত বুাজমাল! | 


জহর ) ভাঙর কা খগ। 


পঞ্চগ্রাস* পুজ সবে অন্ন যে খাইছে। 
কুকুর রক্ষকে রা'জ। ইঙ্গিত করিছে ॥ 
ত্রিশ কুকুর ছাড়ি দিল রাজপুত্র থালিং। 
বড় ক্ষুধাতুর ছিল কুকুর সকলি ॥ 

অন্ন দেখিয়। কুকুর মহাঁবল হৈল। 
দেখিতে ত্বরিতে কুক্ধুর পাত্রে মুখ দিল ॥ 
অন্ন ছাঁড়ি উঠিল রাঁজ সতর তনয়। 
কনিষ্ঠ রত্ব ফা করে চতুরতাময় ॥ 
কুক্ধুরে আসিয়। অঙ্নে মুখ দিতে চাঁয়। 
সেই কালে কত অন্ন দুরেতে ফেলায় ॥ 
দেই অন্ন কু্ধুরে যাঁবত তাতে খায়। 
সেই কালে রাঁজপুজ্র উদর পুরায় ॥ 

এই রূপে ক্ষুধা নিবারিল রাজন্ুত। 

নৃপ দেখে চতুরতা তার অন্তত ॥ 

বালক হইয়' বুদ্ধি প্রকাশিল এত। 
রাজ্যাধিপ হৈব সে যে জানিল সতত* ॥ 





১) পঞ্চগ্রাসম্ সোজনের প্রারস্তে গণ্য করা। 
%* ২। ভোজনে চ সমারন্ধে দৈবাঁৎ কুদ্কুরপালকং 
সমুল্ক্ব্য চ তে শ্পৃ্টাঃ গ্রায়শঃ হ্বত্বকুকুরৈ: ॥ 
সংস্কৃত রাজমালা। 
এই ঘটনার বর্দন করিতে ঘাইন্বা কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, “তিনি (ডর ফা) পুত্রগণের 
তবিধ্যৎ রাঁজ্যাধিকারিত্থ স্থির করণ মানসে যুদ্ধের কু্ধুট সকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে 
.ভৃত্যকে অঙ্গমতি করেন; পরে যখন স্বর়্ং পুত্রগণের সহিত একত্রে আহার করিতে 
বলিলেন, তখন একজন অনুচরকে এ দকল কুকুট ব্দাহারস্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দিনকে 
গোপনে আদেশ করিলেন ।* 
কৈলাসবাবুর রাজমালা,_্ভাং, ২য় জঃ। 
কৈলাসবাবু ভ্রমবশতঃ 'কুকুর, স্থলে “কুকুট” বলিয়াছেন । 
ও। অন্য পুত্রগণের তোজন কুক্ুরকর্তৃক বিনষ্ট হইল! রত্বফাঁকতক জন্গ ঘুরে . 
নিক্ষেপ করান কুকুর সমূহ তাহা। খাইতে লাগিল, ইত্যবসরে তিনি উদর পূর্ণ করিলেন। 


- রাজ্য বিভাগ । 


নিজ রাজ্য ভ্রম রাজা সকল দেখিল। 
সগুদশ পু্রে রাজ্য ভাগ করি দিল ॥ 
বাঁজ। ফা নামেতে পুজ রাজার প্রধান । 
রাজ! করিল তাকে বাজনগর স্থান ॥ 
কাইচরঙ্গ রাজ্যে রাজা করে আর পুত্র | 
আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্গ যন্ত॥ 
আর পুত্র ধর্শানগরেত রাজা ছিল। 

আর হত তারক স্থানেতে রাজা হৈল॥ 
বিশালগড়েতে রাজ। হৈল এক জন। 

- খুঁটিমুড়া দিল এক মৃপতি নন্দন & 
নাসিক। দেখিয়া খর্ধব আর ষে ফোর । 
নাঁকিবাড়ী তাকে দিল ব্রিপুর ঈশ্বর ॥ 
আগর ফ! পুজে রাজা আগরতলা দিল। 
মধুগ্রামে আর স্থৃত তপতি হইল ॥ 
খানাংচি ন্থানেতে রাজা হেল একজন। 
না মানিল লোকে তাকে অন্যায় কারণ ॥ 
লোমাই নামেতে পুভ্র বড় শিষ্$ ছিল। 
মোহরী নদীর তীরে নৃপতি করিল ॥ 
লাউগঙ্জা মোহ্রীগঙ্গা তথ! নদী বসে। 
আয় ভ্রাতৃসঙ্গে রাজা বসে সেই দেশে ॥ 
আচোঙ্গ ফা নীমেতে যে আর পুভ্র ছিল। 
বরাক নদী সীমা করি তাকে রাজ। কৈল ॥ 
তৈলাইকুঙ্গ স্থলে রাজা হৈল আর জন। 

* ধোপা পাথরেত বাঁজ! আর এক জন ॥ 
আর এক পুত্র দিল মণিপ্র হ্থানে। 
সতর পুভ্রেরে রাজ্য দিলেক প্রমাণে ॥ 


টিউটর টিন 


রত ফা গৌড়ে। 


বঙ্গ সঙ্গেতে রাজ! বড় হৃথ পাইল। 
ভক্ষ্যভোজ্য স্থখ ভোগ অনেক করিল ॥ 
প্রণয় করিল রাজা গৌড়েখর সঙ্গে । 
কণিষ্ঠ পুত্র পাঠাইল লোক সঙ্গে রঙ্গে ॥ 
নান! তীর্থ দেখিবেক রাজার তনয়। 
গঞ্সাজল স্নান পানে হবে পুণ্যচয় ॥ 
ছুইশ চল্লিশ সেন! দিল নানা জাতি । 
রত্ব ফা নামেতে পুজ্র পাঠায়ে নৃপতি ॥ 
তান মাতা মনছুঃখে কীদিল বিস্তর । 
সে কথা লোকেতে গীত গায়ে ততঃপরণ ॥ 
ত্রিপুরার কত যন্ত্র ছাগ অস্ত্রে বাজে । 
সেই যন্ত্রে গায়েগীত ত্রিপুরা! সমাজে ॥ 

কত দিনে গৌড়ে গেল নৃপতি নন্দন। 
পুর স্নেহ করে গৌড়েশ্বর মহাজন & 
সভাতে সম্মান বহু পায়ে দিনে দিনে। 
গৌঁড়েশ্বরে সব কথা জিজ্ঞাসে আপনে ॥ 
শক্রমিত্র সভাতে থে কৌতুক হইল। 
কেহ ভাল কেহ মন্দ তাহাকে বলিল ॥ 
কার্তিক মাসেতে ঘুবুর। কীট যে পড়িল। 
গর্ত খনি কুকী লোকে তাহাকে খাইল ॥ 
লোক মুখেতে তাহা শুনেন গৌঁড়েশ্বর ; 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে কুমারের তর ॥ চু 
তোমার রাজ্যের কুকী কীট ধরি খায়। ত 
প্রণমিয়৷ রাজপুত্র বলিল তাহায় ॥ 


১। এই সফল গীত বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা বহচেষ্টা করিয়াও তাঁহার উদ্ধার | 
করিতে পারি নাই। 
২। কুমায়ের তর্কুমারের প্রতি, কুমারকে 1 
৪ 


ঠঃ রাজমাল।। " [প্রথদ 


তোষার রাজ্যেতে যত জাতি প্রজা বৈসে। 
তাহার ভক্ষণ দ্রব্য তোমাতে কি আসে ॥ 
নান! জাতি লোক সব আম৷ সঙ্গে আছে। 
কুকী কিরাত জাতি পিতায়ে সঙ্গে দিছে ॥ . 
সে সকল লোকে নানা দ্রব্য আনি খায়। 
কখনেহ অনাগির নাহি ত্রিপুরায় ॥ 
গৌড়েশ্বরে জাঁনিলেক এই বড় রাজ! । 
নানাবিধ জাতি আছে এহান যে প্রজা ॥ 
অধিক হুইল মান্য নূপতি তনয় । 
দিনে দিনে গৌড়াধিপ ও্রীতি অতিশয় ॥ 
এই মতে কত বৎসর তথাতে আছিল । 
পরমানন্দেতে গঙ্গ! স্মানাদি করিল ॥ 

এক দিন গৌঁড়েশ্বর দ্বারেতে কুমার । 
সময় না পায়ে তাতে বসিছিল দ্বার ॥ 
শুভক্ষণ শুভ দিন ছিল সোমবার । 
বেশ্যাগণ আসে গৌঁড়পতি মিলিবার ॥ 
হিরণ্য রচিত ভূষা স্বর্ণ বস্ত্র পৈরি। 
যোগান ধারছে তাতে পরম সুন্দরী ॥ 
শকটে চলিছে কেহ ঘোঁটক উপর। 
নিশান ধরিছে কেহ নফর চাঁকর ॥ 
প্রধানিকা চলিয়াছে চতুর্দদোলে চড়ি। 
আগে পাছে চলে কত হাঁতে লৈয়া ছড়ি ॥ 
লোঁক সব নিকট যাঁয়ে দেখিবার তরে। 
ছড়িদারে মারিয়। অন্তর করে দুরে ॥ 
এ সব ব্যভার* দেখি রাজার নন্দন | 
গৌঁড়েশ্বর পত্বী জ্ঞান করিল তখন ॥ 


১। তোমার রাজ্যের নানা জাতীয় প্রজা যে সকল জ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা ভোজন" 
জনিত দোষ কি তোমার প্রতি আরোপিত হয়? 
২। দরবারে বাইবার সময় না হওয়ায় হারে উপবিষ্ট ছিলেন। 


নারির লালা তি 


রত্ব কা গোঁড়ে। 


সম্রষে উঠিয়া গিয়া আগে ফাড়ীইল। 
ভূমিগত হৈয়া শির প্রণাম করিল ॥ : 
কোথাকার পুরুষ সে বেশ্টা জিজ্ঞাসিল। 
স্থন্দর অবোধ দেখি কটাক্ষে হাসিল ॥ 
তাহার নমস্কার হেরি যত গৌঁড়বাঁসী । 
বহু উপহাস্ত করে কৌতুকেতে বসি ॥ 
নগরিয়া হাঁসে যত নাগরী সকল। 
গৌড়ের নাগরী লোক কুতর্ক কুশল ॥ 
তাহা শুনি হাসিলেক গোঁড় অধিপতি । 
কুমারেকে ডাকাইয়। নিল শীত্রগতি ॥ 
পুছিলেক গৌড়াধিপে এ সব বৃত্তান্ত । 
তুমি ভক্তি কর কেন বেশ্টাকে একান্ত ॥ 
প্রণাম করিয়! কহে বাজার কুমার । 
গৌঁড়েশ্বর পত্থী জ্ঞানে করি নমস্কার ॥ 
আড়ষ্ট ভাব কথা তার শুনিয়া তখনে। 
বহু দয়৷ উপজিল গৌড়েশ্বর মনে ॥ 
জিজ্ঞাসিল ীতিবাক্য গৌঁড়ের ঈশ্বর | 


অতি ক্ষীণ হৈছে কেন তোমা কলেবর ॥ 


তোমার পিতায়ে নাহি পাঠায়ে যে ধন। 


* সেই হেতু ছুঃখ পাও আমার ভবন ॥ 


তাহ শুনি কহিলেক নৃপতি নন্দন। 
গৌড় রাজ্যে দুঃখ নাহি অঙ্গের কারণ ॥ 
পিতায়ে ভ্রাতৃকে দিল ভাগ করি রাজ১। 
আমাকে পাঠাইয়। দিল তোমার সমাজ ॥ 
তব কৃপা! হৈলে সর্বব কার্য সিদ্ধি হবে । 
গৌঁড়েশ্বরে জিজ্ঞাসিল কি কর্ম করিবে ॥ 


১। রাজ: রাজ্য, রাদত্ব। 
২। সমাঙ্জ-স্মড়া। 


০৯৫ 


৬ 


রাজমালা ৷ [ এত 


অনেক কটক দিব নিবা তোমা সঙ্গে 


আপনা রাজ্যেতে যাইয়। রাজা হও রঙ্গে ॥ 
ডাঙ্গর ফা খণ্ডং সমাগ্ডং। 





রত্ব মাণিক্য খণ্ড। 
মাণিক্য খ্যাতি । 


অনুমতি পাঁইলেক নৃপতি তনয়। 
গোৌঁড়ীধিপে সৈন্য তাঁকে দিল অতিশধ ॥ 
রত্ব ফ! চলিল নিজ রাজ্য লইবারে। 
কত দিনে আদিলেক জামির খার গড়ে ॥ 
গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লৈল। 
ডাঙ্কর ফাঁর সৈন্য সব পর্ধতেত গেল ॥ . 
আর রাঁজপুক্র সভে ভঙ্গ দিল তায়। 
গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়। যায় ॥ 
থানাংচি পর্বতে রাজা ডাঙ্গর ফা মরিল। 
আর ষত রাজপুজ্র লড়াইয়া ধরিল ॥ 
ভঙ্গ দিতে যে যে স্থানে যে কর্ম করিল। 
সেই স্থানের নাম তাঁর সে মতে রাখিল ॥ 
গবয় কাটিল যথা ত্রিমুনিয়া ধার 
তৈতানব পাড়া নাম ত্রিমুনি জাগার ॥ 
ভঙ্গ দিতে যেই স্থানে করিল মন্ত্রণা। 
ছায়ের নদী নাম তার বলে সর্ব জনা ॥ 
ছুই নদী কুলে প্রজা মিলি বিদায় হৈল। 
তৈলাইঙ্গ নাম তার লোকে খ্যাতি রৈল ॥ 
ধরিতে ক্রন্দন যথা নৃপতি নন্দন | 
কাবতৈ বলিয়া তারে বলে সর্বজন ॥ ৃ 
মুড়া, কাটি রাজ ভ্রাত আনে যেই স্থানে। 
সমার করিয়া নাম বোলে সর্ব জনে ॥ 


বঙ্গ উপনিবেশ। ৬৭ 


কর্দলীর খোল যথা করিল ভক্ষণ। 
তৈলাইফাঙ্গ নাম তার রাখে প্রজাগণ ॥ 
সর্ব ভ্রাত্‌ জিনিয়। পাইল রাজ্য স্থান। 
পুনর্ববার গেল গৌঁড়েস্বর বিদ্যমান ॥ 
বন্থকরি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর । 
দেখিয়া সুস্তষ্ট হৈল গড়ের ঈশ্বর । 
রাজপুত্র জ্ঞানবান হেন হৈল জ্ঞান। 
গৌড়েশ্বর আপনেহ করিল ব্যাথ্যান ॥ 
রত্ন ফা নাম তার পিতাষে রাখিছিল। 
রত্ব মাণিক্য খ্যাতি গৌঁড়েশ্বরে দিল * ॥ 
তদবধি ম!ণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে। 
বিদায় হইয়! রাজা চলিলেক দেশে ॥ 


বঙ্গ উপনিবেশ । 


গড়ের স্থানে পুনঃ কহিলেক আর। 
বঙ্গলোক" কত পাঁইলে রাজ্যেতে নিবার ॥ 
পুনঃ দশ হস্তী দিল গোৌঁড়েশ্বর তরে। 
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে* ॥ 


১1. এই সময় বের পিংহাসনে সুলতান সামন্বন্দিন ও দিল্লীর আসনে সম্রাট ফিরোজ 
তোগলক অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কত রাজমালার মতে এই উপহার দিঙ্লীশ্বরকে দেওর| 
হইগ়্াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইছা দিল্লীর বাদশাহকে কি গৌঁড়েশ্বরকে প্রধান করা! হইয়াছিল, 
তাহ! নিঃসনদিপ্তভাবে নির্ণঘর করিবার উপার নাই। এ বিষয় পরবর্ভাঁ টাকায় সরিবিষ্ 
প্রাজচিনু" শীর্ষক আব্যাক্সিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

কথিত আছে, ত্রিপুরকাজ্যের বর্তমান কৈলাসহর বিভাগের অস্তর্ত জঙ্গলে শিকার 
উপলক্ষে যাইয়! মহারাজ রত্বমাণিকা উক্ত মনি প্রাপ্ত হই়াছিলেন। তদবধি সেই স্থানের 
নাথ “মাপিক তাণার” হইয়াছে। 

২। বজলোকশ্বাঙ্গালী। 


চি রাজমালা। - [শ্রম 


পরয়ানা১ করি দিল বার বাঁঙ্গলাতে* । 

নবসেনা* যতেক মিলানি করি দিতে ॥ 
দশ হাজার ঘর বঙ্গ দিতে আজ্ঞা হৈল। 
বঙ্গে আসি সেনা চারি হাঁজার পাইল ॥ 


ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা । 
স্বর্ণ গ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ' কত জন। ॥ 


১1 পরোয়ানা আদেশপত্র। 

২। বার বাঙ্গালা,__বারতৃষ্নীর শাসনাধীন ৰঙ্গদেশ। ছ্বাদশজন ভৌমিক বা রাঁজ।* 
উপাধিধারী জমিদার কর্তৃক বঙ্গদেশ শাসিত হইত। আইন ই আকবরী, আকবরনামা 
প্রস্তুতি যুদলমান ইতিহাসে এই সামস্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামোল্লেখ আছে। 
ইহারা সকলেই প্রায় আকবর সাহের সমকালবর্তা ছিলেন। মুসলমান সম্াটগণ ইহাদের 
নিকট হইতে বঙ্গদপেশের কর গ্রহণ করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে সৈন্য সংগ্রহন্থারা 
দি্লীশ্বরের সাহায্য করিতে ও অনাবিধ আদেশ প্রতিপালন করিতে তাহারা বাধ্য থাকিতেন। 
দ্বাদশ তৌমিকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল )- 

(১) রাজ কন্দর্প নারায়ণ রায় ;- ইনি বঙ্গ কায়স্থ। চক্জ্রধীপ ইহার শাননাধীন ছিল। 

(২) প্রতাপাদিত্য ;১--ইনি যশোহরের শাসনকর্তা, বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। 

(৩) লক্ষণ মাণিক্য ইনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশী, তুলুয়। ইহার অধিকারতৃক্ত ছিল। 

(৪) মকুদ্দরাম রায় )-_ইনি দেব বংশী এবং ভূষণার অধিপতি ছিলেন! 

(৫) ঠাদরায় ও কেদার রায়) ইহারাও দেব বংশীর বঙ্গজ কারস্থা। বিক্রমপুরে 
ইহাদের শাদন দণ্ড পরিচালিত হইতেছিল ? 

(৬) চাদগাজি ;_-ইনি টাদ প্রতাপেস শাসনকর্তা, জাতি মুসলমান । 

(৭) গণেশরায় ;_-উত্তর রাঢীয় কাযস্থ, ইনি দিণাক্গপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। 

(৮) হাম্বীরমল্ল ;__মল্লবংশীয়, বিষুঃপুরের অধিপতি ছিলেন। 

€৯) কংস নারায়ণ )--ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাহিরপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। 

(৯) রামচন্ত্র ঠাকুর ৮_বারেন ব্রাহ্মণ পুটারা ইহার শাসনাধীন ছিল। 

(১১) ফজল গাজি ইনি মুললমান, ভাওয়ালে ইহার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত। 

(১২) ঈশা খ। মসনদ আলা )-_ইনি মুসলমান, বিজধিরপুর ইহ্ীর করতলঙ্থ ছিল। 

৩ নবসেনা)-নবশাক জাতি, এই নয় জাতি শৃদ্রমধ্যে পরিগণিত। পরাশর সংহিত। 
বলেম,-- 
গগোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী ! 
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতে1 নবশার়কঃ ॥ 
গোপ, মালাকার, তিলি, তাতি, মোদক, বারুই, কুস্তকার, কর্মকার ও নাপিত এই নয় 
জাতি নবশাক ও নবসেন! মধ্যে গণ্য । 


ও) হআাযস্ত জাতির পাঠা বোস «জী আল] লরি অশ্ব এটির ১৬৯ এক কর 


বজ উপনিবেশ । ৬১ 


সে সব সহিতে রাঁজ৷ রাঁজ্যেতে আসিল । 
রাঙ্গামাটি ছুই হাঁজার ঘর বসাইল ॥ 
রত্বপুরে বসাইল সহজ্সেক ঘর। 
যশপুরে বসাঁইল পঞ্চশত পর ॥ 
হীরাঁপুরে পঞ্চশত ঘর বৈপাইল। 

এই মতে রাক্গামাঁটি বসেন! গেল' ॥ 
ধর্ম প্রতি গ্রীতিমতি রত্ব নৃপবর । 

বাম কৃষ্ণ নারায়ণ শব নিরন্তর ॥ 

সর্ধব জন মিলিলেক আর মিলে কুকী। 
প্রজা লোক হ্থখে বসে নাহি কেহ দুঃখী ॥ 
চৌগাম* খেলয়ে রাজ রত্ব নৃপবর। 
চতুদ্দিকে গজ অস্থে যোগান বিস্তর ॥ 
রাঙ্গামাটি স্থানে হস্তী অল্প আয়ু হয়। 
এক সন্যাসীর স্থানে নৃপে জিজ্ঞাসয় ॥ 
সে সাধুয়ে রাঙ্গামাটি ওষধি গাড়িল*। 
তদবধি হস্তী আয়ু বিশাল" হইল ॥ 
বৃদ্ধ হেল নরপতি কাঁলক্রম পাইয়া! ৷ 
তান ছুই পুত্র ছিল বলবন্ত হৈয়া ॥ 
প্রতাপ জ্যেষ্ঠের নাম মুকুট কনিষ্ঠ। 
মহাসত্ব ছুই ভাই পরম বলিষ্ঠ ॥ 

রত্ব মাণিক্য রাজ! স্বর্গে হেল গতি। 
অধার্শিক প্রতাপ মাণিক্য হৈল খ্যাতি ॥ 


১ ত্রিপুররাজে ইতি পুর্বে বাঙ্গালীর আগমন হইয়া থাকিলেও এভদ্্ারা রাঁজামধ্যে 
নান জাতীয় বাঞ্গানী বসতির সুত্রপাত হইয়াছিল। 

২। চৌগাম খেল__ইহা৷ পারসী ভাষা, চৌগান্‌ খেলা” বিশুদ্ধ শব্দ, কোঁন কোন 
দেশে চৌধান বাজিও বলে। কাম্দীরের উত্তরবর্তী লদাক ও তিব্বতে এই ক্রীড়ার বিশেষ 
প্রচলন আছে। এই খেলায় অঙ্খে আরোহণ করিয়া একটি ভাটাকে দণ্ঘারা আঘাত 
করিতে করিতে লইয়া যায়। ইহা ইংরেজদিগের ( চ30০7:০) ) খেলার স্তায়। তিব্বতীয় 
ভাষায় এই খেলাকে পোলো (৮০1০) বলে। 

৩। গাড়িল,_পুঁতিল। 


৪ 


রাজমাল!। [ প্রথম 


- তাহানে মারিল রাত্রে দশ সেনাপতি । 


পরে মুকুট মাণিক্য হৈল রাজখ্যাতি ॥ 
বলবস্ত মুকুট মাণিক্য মহাবীর । 

বহু দিন রাজ্য কৈল হইয়৷ স্ন্থির ॥ 
তাহান তনয় মহামাণিক্য নৃপবর | . - 
ধর্মেতে পাঁলিল রাজ্য অনেক বওসর ॥ 
তান পুত্র হৈলা তুমি শ্রীধর্্ম মাণিক্য। 
যাহ জানি বলিয়াছি তোমাতে যে মুখ্য ॥ 





পুরাণ-প্রসঙ্গ। 


নৃপতির মনে অতি বিবেক জন্মিল। 
সেই বিপ্র সম্মোধিয়! পুনঃ জিজ্ঞাসিল ॥ . 
ভ্রিলোচন সম রাজা ত্রিপুরের কুলে । . 
হবে কি এমত রাজা দেখ শাস্ত্র বলে॥ 
বাঁণেশ্বর শুক্রেশ্বর ছুই দ্বিজবর। 
নৃপতির বাক্য শুনি দিলেক উত্তর ॥ 
যাহা জিজ্ঞাঁসিলা নৃপ বলি তত্ব সার। 
জন্মিব বিশিষ্ট রাজা বংশে ত্রিপুরার ॥ 
হরগোঁরী সংবাঁদেতে কহিছে শঙ্কর । 


, রাঁজ-মালিকা তন্ত্রে শুনহ নৃণবর ॥ 


এ বলিয়া ছুই দ্বিজে তন্ত্র দেখাইল | 


. হরগৌরী সংবাদেতে প্রমাণ পাইল ॥& 


অথ শ্লোকঃ। 

ঈশ্বর উবাচি। * 
বম্মান্তে তু গতে তৃপে ক্রোংস্যাক্ষো ভবিষ্যতি 
সঙাধ্য গ্রহযুগ্াব্ং ততোৎসৌ ন তবিষ্যতি॥ 


পুনরপি কহিলেক সেই দ্বিজগণ। 
অংম্মাঁ হইলে রাজ ত্বরিতে পতন ॥ 


লহর 


পুরাণ ধন । 

পৃথিবী কাহার নহে পুণ্য নিত্য সার! 
ভোজবাজি প্রায় জান অসার সংসার ॥ 
জীবন যৌবন ধন জল-বিম্ব+ প্রায়। 
হৃসময় কালে আসে কুসময়ে যায় ॥ 
শাশ্বত না হয়ে কিছু বি.চত্র সংসার । 
না জানিয়া মূ ঘৃূপে বোলে কাট মার ॥ 

ইতি রাজমালায়াং ্রীপ্দ মণিকা জিজাসা ছন্লভেন্ 


. চস্তাই বাণেশবর গুক্রেশ্বর স্বিজ কখনং সমাগ্তং। ॥ 





২। শাশ্বত-_নিত্য। 


১৩ 


শ্রীরাজমাল|। 


ওপনম্ম লহ্হন্েল স্বজ্পয-হ্বনি। 


(টাকা )। 


প্রথম লহরের মধ্য-মণি 


(টীকা )। 


৯ পচ হ গু 4 

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 

আদাবস্তে চ সধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ 
্ন্থভাগে উল্লিখিত যে সকল বিষয়ের বিবৃতি পাদটাকার সন্পিবিষ্ট করিবার 
স্রবিধ! ঘটে নাই, সেই সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিধরণ এই টীকার প্রদান করা 
যাইতেছে । রাক্মালার উক্তির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, বিষর গুলি স্পষ্টতর 

রূপে হদয়জম হইবে | 
বাজমাল। প্রথম লহর ও তাহার রচর়্িভাগণ ] 

(মূল গ্ান্থের ৩--৭ পুষ্ট! দ্রষ্টব্য ) 
বঙ্গভাষার গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি কতকাল পুরেন, কোন সময় প্রথম আরম্ত 
হইয়াছে, অগ্ভাপি তাহা নির্ণয় কর! যাইতে পারে নাই। নিত্য নৃতন প্রাচীন গ্রন্থ 
আবিষ্কত হইতেছে, এবং এই আবিষ্কারের ফাল ক্রমশঃ প্রাচীন 
রি সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে, এখনও কত গ্রন্থ লোক- 
করা সমর সাপেক্ষ লৌচনের অগোচর রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? একপ 


অবস্থায় বঙ্গসাহিভোর প্রাচীনত্ব নির্দারণ কর! বন্ত সময় সাপেক্ষ 
_ বলিয়। মনে হয়। 


ত্রিপুরার ইতিবুন্ভ “রাজাবলী” একখানা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা আট শত বৎসর 

পুরেৰ বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ বর্তমান কালে দুপ্রাপ্য। স্বীয় 

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয়ের “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক 

প্রস্তাবে” এই পুথির উল্লেখ আছে। এতকাল উত্তপ্রন্থ 

ব্গভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়৷ কীন্তিত হইত্েছিল ; কিন্তু অধুনা নয়শত বহসরের 

প্রাচীন ছুই একখান! গ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় । তদ্বাতীত রামাই 

পণ্ডিতের শুন্ পুরাণ এবং মাণিকাদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গান আটশত বসরের 

প্রাচীন বলিয়। নির্ধারিত হইয়াছে । এরপ স্থলে রাজাবলাকে বঙ্গভাবার আদি গ্রন্থ 

বলা যাইতে তা পারিলেও, ইহা যে ভাষার আদিম অবস্থার গ্রন্থ, এ কথা অবশ্য 

স্বাকার্যা। উহার সমসাময়িক বা পুরবববন্তীকালের উপরি উল্ত তিন চাল খানা 
ঠ্রন্থ বাতীভ ভাল্য কোন ও গন্চ তাঠা'গি গাও সা ৯২, 


বাগাবলী। 





৭৬ রাজমালা ৪ [ প্রথম 
কেহ কেহ বলেন, “রাজাবলী” নামক স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ ছিল নাঁ। ইহা 
রাজমালার নামান্তর মাত্র। যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তাহার অস্তিত্ 
সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। এরূপ স্থলে উপরি উত্ত 
_ মতের প্রতিবাদ চলে না; অথচ, পূর্বোন্ত মতের প্রতি আস্থা স্থাপনের যোগ্য কোন 
প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই অন্ধকারে টিল নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
মহারাজ ব্রিলোচনের অধস্তন ১০২ স্থানীয় ভূপতি ধশ্মমাণিক্যের শাসনকালে 

তাহার অনুন্ায় ত্রিপুরার অন্যতম ইতিহাস “রাজমালা' ( প্রথম লহর) রচিত হয়, 
এতদ্বারাই রাঁজমালা রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ভাষ! 
স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত বা অন্ধ-বিশ্বীস-মূলক হইলেও, 
এঁতিহাসিক উপাদানের হিসাবে ইহার মুল্য অনেক বেশী। এই গ্রন্থ মহীশুরের 
প্রাচীন ইতিবৃন্ত 'রাজাবলীকখে”, কাশ্মীরের ইতিহাস “রাজতরঙ্সিণী”, ও জৈন 
ইতিহ।স নেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি” প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় মূল্যবান ও 
প্রামাণিক। সতর্কতার সহিত বাছিয়া লইলে, রাজমালা হইতে'অনেক মূল্যবান 
রত উদ্ধার করা যায়।% এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে ;- 

শত্রিলোচন বংণে মহীমাণিক্য নৃপতি। 

তান পুত্র শীধর্ম মাণিক্য নাম খ্যাতি ॥ 

বছ ধর্দমশীল রাজা ধর্মপরায়ণ। 

ধর্মশাক্ব্রমে প্রজা করিছে পালন ॥ 

এককালে মহারাজ বসি ধর্মাসনে । 

রাঁজবংশাবলীকীন্তি শ্রবণেচ্ছা মনে ॥ 

ছুল্লভেন্্র নাম ছিল চস্তাই শ্রধান। 

চতুদ্দশ দেবতা। পূজাতে দিব্যজ্ঞান ॥ 

ত্রিপুরের বংশাবলী আছয়ে অশেষ । 

রাজকুল কীপ্তি সব জানেন বিশেষ ॥ 

বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর ছুই দ্বিজবর। 

আগমাদি তন্ত্র তত্ব জানেন বিস্তর ॥ 


ক সং ষ্ ক রক 


তিনেতে জিজ্ঞাস! রাখা করে এ বিষয় ॥ 


রাজমাল। 





*. এই গ্রন্থ সপ্বন্ধে রেভারেও, লং সাঞ্চেব (২৪৮, [40555 [.002) বলিয়াছেন, 
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| লহর। ] মধ্যমণি । ৭৭ 
ূ তাঁরা তিনে কহে র'জা কর অবধান। 
ক্যোমার বংশের কথ! নিশ্চয় প্রমাণ ॥৮ 
উদ্ধত অংশ অ:লোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্মমাণিক্যের আদেশে 
চন্তাই ছুল্লভেন্দ্র এবং বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্র নামক সভাপপ্ডিতদ্বয় রাঁজমালা 
রচনা কার্যে ব্রহী হইয়াছিলেন। ছুল্লভেন্্র চতুর্দশ দেবতার 
রি প্রধান পুজক ছিলেন। সেকালে টন্তাইগণের দেব সেবার কার্ধ্য 
ব্যতীত রাঁজ বংশাবলী এবং রাজত্ের ইতিহাস কণ্স্থ রাখা আর 
একটা কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল ; এবং প্রয়োজন মতে তীহারা ত্রিপুর ভাষায় 
তাহা ব্যক্ত করিতেন। এ জন্যই বল! হইয়াছে,-_“পূর্বেব রাজমাল! ছিল ব্রিপুর 
ভাষাতে ।” ব্রিপুর ভাষায় বর্ণমালা প্রচলিত নাই, সুতরাং এঁতিহাসিক বিবরণ 
কণ্টস্থ রাখা হইত, ইহাই বুঝা যায়। এই কারণেই রাজমালা রচনা কার্যে 
ুল্লভেন্দ্র চস্তাই বেদব্যাসের আসন পাইয়াছিলেন ; গণেশরূগী বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, 
দুল্লভেন্দের উক্তি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
বাণেশ্বর ও শুক্রেখরের প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া, নানা 
ব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার ত্রিপুরা জেলার 
ও লোক। আবার, কাহারও কাহারও মতে কবিছয় শ্রীহট্রের 
বি অধিবাসা ছিলেন। শ্রীহট্রে ইতিহাস প্রণেতাও শেষোক্ত 
মতাদৈধ মত সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু কোন পক্ষই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা 
আত্ম বাক্য পোষণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের ভাষা 
আলোচনা করিলে বুঝা বায়, কবিছয় ত্রিপুরা, নোয়াখালী কিন্বা শ্রীহট অঞ্চলের 
লোক ছিলেন৷ গ্রন্থভাগে সেই সকল জেলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাওয়া ফায়। 
আমরা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিম্বোক্ত কতিপয় 
কারণে কবিদয়কে শ্রীহট্ নিবাসী বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম । 
€১) ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী আসাম প্রদেশে থাকার, পূর্ববকালে 
রাজ দ্বারে সেই অর্চলের ত্রাঙ্গণদিগের বিশেধ প্রাধান্য ছিল। সুতরাং সভ। 
পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তদঞ্চলের লোক হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 
€২) মহারাজ আদি ধন্ম্ন ফা, রাজমালা রুটনার অনেক পূর্বেন, মিথিলা 
হইতে পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্ষণ আনয়ন করিয়। এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করেন | এই 
যজ্ঞ বর্তমান শ্রীহট জেলার অন্তুনিবিষ স্থানে হইয়াছিল ; অথচ এপ প্রসিদ্ধ একটা 
ঘটনার বিষয় রাজমালায় উল্লেখ করা হয় নাই। শ্তরীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রণেতা 
বর শ্রীযুত সচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মহাশয় এতদিষয়ে বলিয়াছেন,__ 
“শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ১৪০৭ খুষ্টান্দে রাজমাঁলা রচনা করেন। ইহার! যজ্ঞকালের 


৭৮ রাজমালা ৮... [প্রথম 
বু পরবর্তী, আধুনিক লোক, এবং বোধ হয় সাশ্্রদায়িক “শ্রেণীর নষ্টইুন; তাই - 
এই বিষয়টা (যজ্ঞের বিষয়টা ) ভুল করিয়াছেন বলিয়! অনুমান করা যাইতে পারে ।” & 

অচ্যুত বাবুর এই ইঙ্গিত দ্বারা আমাদের আর একটী কথা মনে পরিয়াছে ; 
ষজ্ উপলক্ষে মিথিলা হইতে সমাগত ব্রাহ্গণগণ শ্রীহট অঞ্চলে “সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ” 
নামে অভিহিত। এই সাম্প্রদায়িকগণের আগমনে, শ্রীহট্রের প্রাচীন বংশীয় 
্রাক্মণগণের গৌরব কিয় পরিমাণে কুপন হইয়াছিল। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর সম্ভবতঃ 
সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, এই কারণে নিজ কুলের গ্লানিকর যজ্ঞ ও মৈথিল 
ব্রাহ্মণের আগমন বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন রাখা বিচিত্র নহে। শ্রীহট্ট ব্যতীত, ত্রিপুরা বা 
নোয়াখালী জেলার ্রাহ্মণগণের, উক্ত ঘটনায় কোনরূপ, ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে নাই, 
স্থতরাঁং পণ্ডিতদ্বয় এ সকল জেলা বাঁসী হইলে, যজ্ঞের কথ! উল্লেখ না করিরার - 
কারণ ছিল না। এরূপ প্রসিদ্ধ একটা ঘটনার কথা জানা না থাকায় কিন্বা ভ্রম 
প্রযুক্ত উল্লেখ কর! হয় নাই, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, ইচ্ছাকৃত 
বলিয়াই মনে হয়; এবং এই কারণেই পণ্ডিতদ্বয়কে শ্রীহট্রবাসী প্রাচীন ক্রাক্ষণ 
বংশীয় বলিয়া নির্ধারণ করা বাইতে পারে। 

(৩) গ্রন্থ ভাগে ব্যবহৃত অনেক শব্দ একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যরহা'র 
হইয়। থাকে । তন্মধ্যে “ভা” শব্দটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; প্রাচীন রাজমালার 
আস্তন্ত আলোচনা। করিলে এই শব্দটার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। শ্তরীছটে ব্যহত 
প্উভভা শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান । রাজমালায় ঠিক এই অর্থেই উক্ত শব্দের ব্যবহার 
পাওয়া যাইতেছে, যথ। ১ 

(১) “গজতীম নারায়ণ উতভা! হৈয়া কৈল।” 
(২) “ঝদিবার যোগ্য যেই সেই জন বৈসে। 
বাঁজুধরি আর সব উভা চারি পাঁশে &৮ 
(৩) “এক এক ত্রিপুর যে এক এক বঙ্গ। 
পংক্তি করি উভ1 কর বন্ধু হউক সঙ্গ ।” ইত্াদি। 

“ভা” শব্দ আনা দেশে প্রচলিত গাকিলেও তাহা ঠিক দণ্ডায়মান আর্থ 
বাবহৃত হইবার গুমাণ পাওয়া যার না; যথা--“উভা করি বাঁধে চুল” ইত্যাদি 
কেবল শ্ীহট্েই “দণ্ডায়মান” স্থলে ভা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এতদ্বারাও 
কবিদ্বয় শ্রীহটবাসী বলিয়। সূচিত হয়। 

আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্র জেল! হইতে এক সময়ে "ভাট” নামক 
্রাঙ্গণ শ্রেনী সমস্ত বঙ্গদেশের এতিহাসিক ঘটনা ও রাজন্যবর্গের কীন্তি কাহিনী 
-গাথায় বীধিয়া গান করিয়। বেড়াইতেন। এই ভাটদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল 





* শ্ীহটের ইতিবৃত্ত,--৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা। 


লহর। মধ্য-মনি। ৭৯ 


বাণিয়া চ্গ। এককালে “্সৃত, মাগবী, বন্দী” মগধ রাজধানীতে এইরূপ এঁতিহাসিক 
গাথা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বঙ্গ সাহিত্যের বহু স্থানে পাওয়া 
যায়। মগধ ধ্বংশের পরে এই ভাট ব্রাহ্মণদের একটা উপনিবেশ শ্রীহট্ে অধিষ্ঠিত 
_ হইয়াছিল। এই সৃত্ে তীহারা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে ইতিহাস বিশ্রত ভাট 
শীয় বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু রাজমালার উক্তি এই মতের পরিপন্থী; 
উক্ত গ্রন্থে পাওয়া ষাইতেছে, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের কুিল্লস্থ ধন্্সাগর উৎসর্গ 
কালে ইহারা রাজ পুরোহিত ছিলেন, এবং এতছুপলক্ষে, বারাণসী ধাম হইতে 
সমাগত কৌতুকাদি বিপ্রের সহিত একই সনন্দ দ্বারা একত্রে ভূমিদান পাইয়াছিলেন। 
. এই অবস্থায় কবিদ্ধয়কে ভট্ট ব্রাহ্মণ বলিয়৷ মনে করা যাইতে পারে না। 
আমরা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের তথ্য সংগ্রহের মানসে, অতীতের তমসাচ্ছন্ন 
পথে আগ্রহাম্থিত চিত্তে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলাম, এই সময় 
সৌভাগ্য বশত শীপ্রীহাপ্রভুর পিতামহ বংশোন্তব, পরমভাগবত, 
গে এত ঢাকা দক্ষিণ নিবাসী শরদ্াসপদ শ্রীযুক্ত ইনতকুমার মিশ্র মহাশয় 
. আগরতলায় আগমন করেন। তাহার সহিত নানা বিধয়ক 
আলাপের পর, তিনি কবিদয়ের বিবরণ সংগ্রাহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, 
এবং অল্প দিন হইল, দয়া করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আলোচনায় 
জানা যায়, বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর শ্রীহষ্ট জেলার অন্তত ঢাকাদক্ষিণ পরগণাস্থ 
ঠাকুরবাড়ী গ্রাম নিবাসী ছিলেন ; ইহার! ছুই সহোদর-_বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ ও শুক্রেখর 
কনিষ্ঠ। হীহারা শ্রীহট্টের প্রাচীন ত্রাঙ্মণ বংশ সম্ভৃত, ইহাদের কৌলিক উপাধি 
চক্রবর্তী । ভ্রাতৃদ্য় খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন; কনিষ্টের বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি 
- মনুস্তের অবয়ব দর্শন করিয়া তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সম্যক বিবরণ 
বলিতে পারিতেন। এই ভ্রাতৃযুগল ত্রিপুরেশ্বরের পুরোহিত এবং সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। 
বাণেশর ও শুক্রেশ্থর যে ব্রন্গোত্র ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিজ বাঁস 
গ্রাম ঠাকুর বাড়ী ও অন্যান্য মৌজার অবস্থিত এবং “বাণেশ্বর চক্রবর্তীর ছেগা”, 
নামে পরিচিত ছিল। বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ বিধায় সম্ভবতঃ ভীহার 
নামেই সম্পত্তির সনন্দ-পত্র সম্পাদিত হইয়া খাঁকিবে, শুক্রেশ্বরও 
জ্যেষ্টের সহিত তাহাতে অধিকারী ছিলেন। এতছুভয়ের বংশ 
বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহাদের সম্পত্তি দৌহিত্র বংশের হস্তগত হয়। এই ব্রচ্ষোত্রের 
সনন্দ বিনষ্ট হওয়ার দরুণ বৃটিশ শাসনের প্রীরস্তে তাহ! বাজেয়াপ্ত হইয়া করদ 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তৎপরেও এই সম্পত্তি কিয়ৎকাল পণ্ডিতদবয়ের দৌহিত্র 
বংশের হাতেই ডিল কালকোম তাঁত তত্ঞা্বিত তউিতচ ) 75 24 _ 


ব্রঙ্গোত্র ভূমির 
বিবরণ 


৮৩: রাজমালা ও [ প্রথম 


গিশ্র মহাশয়ের পূর্বপুরুষ্ষগণ বাণেশ্বরের দৌহিত্র বংশের গুরু ছিলেন সেই সূত্রে 
উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ ই'হাদের হস্তেও আসিয়াছে । -এই জন্যই পণ্ডিতদ্য়ের 
লুপ্তপ্রায় বিবরণ সংগ্রহ কর মিশ্র মহাশয়ের পক্ষে সন্তবপর হইয়াছে; এবং এই 
ঘনিষ্ঠতীর দরুণ তাহার সুংগৃহীত বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তাহার সৌজন্যে এই সম্পত্তি সংস্থ একখণ্ড নোটিশ আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। বাঁণেশ্বরের দৌহিত্রবংশীয় রামকাস্ত শর্মার মৃত্যুর পর, তদীয় শুয়ারিশ 
কৃষ্ধনাথ শর্মা পূর্বোক্ত ভূমির বন্দোবস্তের প্রার্থনা করায়, তছুপলক্ষে এই নোটিশ 
প্রচার হুইয়াছিল। তাহা আলোচনায় জানা যাইতেছে, খুঃ উনবিংশ শতীব্দীর 
মধ্যভাগেও (্রেঙ্গোত্র রহিত হইবার স্থৃদীর্ঘকাল পরেও ) উক্ত ভূভাগের “ত্রন্দৌত্র : 
বাণেশ্বর চক্রবর্তী ছেগা” নাম স্থিরতর ছিল। উক্ত নোটিশের প্রতিকৃতি এস্থলে 


: প্রদত্ত হইল, পাঠ সৌকর্মার্থ তাহার অবিবাঁদ প্রতিলিপিও নিন্ে প্রদান করা 
. যাইতেছে 7 





সী: বং হুকুম খান বাঁহীছুর সাহেব । 
ধু ু (পারণী স্বাক্ষর ) | খোজ 
রা এর প্রীআলাউদ্দীন আহাম্মদ। (ছাপ অস্পষ্ট) 
গ ক্র ১৩১০ নং 
র্‌ ৪ 
” 
4 18 নং ৩১৯০ মং 
এত্বেহার নাম! কাচারি ডিপুটী কালেক্টারি_ 
জেল! শ্রীহট জানীবা। 


জেছেতুক পং ঢাকা দক্ষিণের বর্ধউর্ভর বাণেশ্বর চক্রবর্তী ছেগাঁর বন্দোবস্ত কাঁরক 
.:রামকাস্ত সর্মার মৃত্যু হওয়া! প্রচারে সাং পং ুবকাবাদ মৌং দততবাঁলীর. কষ্ণনাথ সর্দা 
' মৃতব্যক্কির সত্বে উর্তরাধিকারিযুত্রে সত্ববান ও দখলকাঁর থাকা বিবণে & মৃতব্যক্তির 
দখলী জী বন্দোবস্ত করার বাঁসনায় একথা না দরখাস্ত ওপন্থীত করিয়াছে । অতএব অস্ত 
দিবসের হুকুমানুযায় ১৫ রোজ ম্যাদে এন্ডেহার দেও? যাইতেছে জে মৃতব্যক্তির অন্ত 
উর্তরাধিকাঁরি আর কেহ াঁকীলে উক্ত ম্যাদ মধ্যে আপন উর্ভরাধিকারিত্বের প্রমানাদি 
সহকারে হাঁজির আমির ধিহিত গ্রতিকাঁর করিবেক নতু ম্যাদগতে কেহুর কোন আপত্তী 

যুনা জাবেক না এহা অত্যাবস্যক জানিবাঁয় ইতি সন ১৮৪৮ ইং ১৯ আগষ্ট । 

স্বাক্ষর . 
শ্রীতেরবচন্ত্র দেব, 
ৃ মোহবের | 








€. গবিবরণে স্থলে 'রিবগে লিখিত হইয়াছে । 


ব্রাভকম্যালা। 


বাণেশ্বর চক্রবর্তী ছেগার ভূমি সম্পর্কীত আদেশ লিপি । 





প্রধম পর__৮০ পৃষ্ঠা। 





ধর্মসাগর-_-কুমিল্লা ৷ 
(প্রথম চিত্র ।) 
এই সাগরের দৈর্ঘ্য ৯,২৫০ ফুট; প্রস্থ ৮৩০ ফুট । ইহার গর্ভে ৩৬/২% কড়া ভূমি পতিত হইয়াছে। 


উপাসনা প্রেস, কলিকাত। । 


'লহর। ] মধ্যমণি । 

কালের কুটিল আবর্তনে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্তরের দৌহিত্রবংশও বিলুপ্ত 
হইয়াছে। -বাণেশ্বরের দৌহিত্র বংশের শেষ পুরুষ বৃন্দাবনচন্দ্র শর্মা পাঁচ বৎসর 
পূর্বেব পরলোক গমন করিয়াছেন; তিনি চিরকুমার ছিলেন তীহার সৃত্যুতেই 
এই বংশ নির্ববাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

উক্ত পগ্ডিতদ্য়ের বাস্ত্রভিটা নান! হাত ঘুরিয়া, শিশুরাম দে নামক জনৈক 
শুত্র জাতীয় মধ্যবিধ অবস্থপন্ন গৃহচ্ের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অল্লদিন 
যাবত শিশুরাম পরলোক প্রাপ্ত হওয়ার তদীর পুত্রগণ সেই ভবনে বাস করিতেছে । 

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের এতদতিরিক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই ; 
ভবিষ্যতে আরও নূতন ভুখ্য আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে, আ।মরা সেই সুদিন দেখিব 
বলিয়৷ আশা করি না। সংগৃহীত বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা ঝাইবে, আমাদের 
পুর্ব অনুমান এতদ্বারা অক্ষুপ্র প্রতিপন্ন হইতেছে। 

মহারাজ ধর্মমাণিক্যের শাসন কালে রাজমাল! রচিত হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার সিংহাসনারোহণের শকাঙ্ক উক্ত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। স্বর্গীয় কৈলাস 
চন্দ্র সিংহ মহাশর ধর্ম্মমাণিক্যের সময় নির্ধারণ করিতে যাইয়; 
বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলেন,_১৩২৯ শকাব্দ 
মহরাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন”। চাক্‌লে রোসনাবাদের 
সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ জে, জি, কমিং, আই, সি, এস্‌ (0. 3. 0800308, 
7, 0. ৪.) সাহেৰ তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তীহার মতে ১৪০৭ 
খ্বঃ অব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্য সিংহাসনারূঢ হইয়াছেন। তাহাদের এই নির্ধারণ 
অন্রান্ত নহে। ধর্্মমাণিক্য ১৩৮০ শকে ধর্মস।গর উৎ্সর্গোপলক্ষে এক তাত্রশাসন 
দ্বারা ত্রাঙ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং বত্রিশ বসর কাল রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, _রাজমালায় এই দুইটা কথা পাওয়৷ যাইতেছে । কৈলাস বাবু প্রভৃতির 
নির্ধারণ মতে যদি ১৩২৯ শক রাজ্যারোহণের সময় ধরা বায়, তবে উক্ত শক হইতে 
১৩৮০ শক পর্যন্ত ৫১ বগসর হয়। স্থৃতরাং বাহার শাসন কাল মাত্র ৩২ বৎসর 


বাজমালার প্রাচীন 





* চন্দ্র বংশোস্তবঃ শ্বাপ মহা'মাণিক)জঃ সুধীঃ। 

জীইমন্বর্মমাণিকাভুসশ্চন্দকুলোস্তুবঃ 

শাকে শুল্তাষ্টবিশ্বার্ধে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ। 

অযোদশ্ত।ং দিতে পক্ষে মেষে ক্র্যস্ত সংক্রমে 11” ইত্যাদি । 
এই তার. পত্র, ধর্মমাণিক্যথণ্ডে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে! 

+ *্বত্রিশ বৎসর রাজা রাদ্ধ্য ভোগ ছিল। 

সুমধুর বাক্যে রাজ! প্রজাকে পাঁলিল 11” 

রাছমালা। ধর্মমাণিক্য থণ্ড 


৮২ রাজমাল! [ প্রথম 
ব্যাপী, এবং ১৩৮০ শকে ধিনি বিদ্যমান ছিলেন, তীহাঁর রাজ্যাভিষেকের শকাগ্ছ 
১৩২৯ হইতে পারে না 
দ্বিজ বঙ্গচন্দের রচিত “ত্রিপুর বংশাবলী” নামক কবিত৷ পুস্তকে লিখিত আছে, 
মহার[জ ধর্ম্মঘাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত রাঙ্যভোগ করিয়াছিলেন । 
এই হিসাবে, ১৩৫5--১৩৮৪ শক €(১৪৩১-১৪৬২ খুঃ) তীহার শাসন কাল নির্দারিত 
হইতেছে। আমরা এই নির্ধারণকেই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি; কারণ, এতগ্কারা 
রাগ্ষমালার মত সম্পূর্ণরূপে সমধিত হয়। মহারাজ ৩২ বশুসর রাজ্য পাঁলন 
করিয়াছেন, এবং ১৩৮০ শাকে বিদ্ভমান ছিলেন, উক্ত সময় নির্ধারণ দ্বারা, এই 
দুইটা কথার সামগ্রস্ত রক্ষা হইতেছে। স্বৃতরাং ধর্ম্মীণিক্য ১৪৩১ খৃঃ হইতে 
১৪৬২ খুঃ পর্বান্ত ৩২ বংসর কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আমর৷ 
সমীচান মনে করি। রাজমাল। প্রথম লহর এই ৩২ বৎসর কাল মধো কোন এক 
সন রচিত হইরাছিল, স্ৃতরাং তাহা পাঁচ শত বতসরের প্রাচান গ্রন্থ। যেকালে 
বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেগরসাস্মক পদাবলীর স্থগধুর ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ মুখরিত 
হইতেছিল, সেই সময় ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুপ্ে, চন্তাই ছুর্লভেন্র এবং পণ্ডিত 
শুক্রেশখখর ও বাণেশ্বর রাজমলা রচন। কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণও ইহার সমসাময়িক । 
রাজাবলীর অভাবে রাজমালাই বঙ্গভাষায় প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ ; এই গ্রন্থ দ্বারা 
বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। অতঃপর বৈষ্ঞৰ মহাজন 
দিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে ইতিহাস রচন৷ কার্য্যে ব্রতী হইতে 
রাজমালাই ০: 
জা ইতি দেখ] গিয়াছে । চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, 
ভক্তি-রত্াকর, প্রেম বিলাস, অদ্বৈত প্রকাশ এবং নানা ব্যক্তির 
লিখিত করচা ইত্যাদি চরিভাখ্যান ও এতিহাসিক প্রস্থ বৈ যুগের সমুজ্জ্বল 
কীন্তি। কিন্তু রাজত্বের ইতিহাস কিন্ব! রাজনীতিক আলোচনা রাজমাল৷ ব্যতীত 
অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গাল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
রাজমাল! রাজগণের ইতিহাস, রাজোর ইতিবৃত্ত নহে । ইহাতে রাজগণের সিংহা- 
সনারোহণ, রাজাচ্যুতি, সমর কাহিনা, শাসন বিবর্ণী ও রাজ পরিবার সংস্থষ্ট প্রধান 
প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই গ্রন্থ আলো- 
রাজমাল। রাজগণের ক রে 
রি চনায় ত্রিপুরার প্রাচীনকালের শৌধানবার্ধা ও রাজনীতি বিষয়ক 
বিবিধ তথ্য পাওয়া! যায়, অন্য বিষয়ের বিবরণ বড় বেশী নাই। 
ইহাতে অনেক ঘটনার কাল-নির্ণয়েপবোগী বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; অনেক 
উল্লেখ যোগা ঘটনা বাদ চে এবং কোন কোন স্থলে দুই একটা ভ্রম স্কুল 


জ্ঞাভির গান বন্দি লিটা ৩ টীত্রিল নিন বর্টিল 





লহর।] মধ্য-মণি। ৮৩ 


সংগ্রহ করিতে যাওয়া এবং ত্রিপুরা ভাষার অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ভীষায় 
কথিত বাক্য হইতে বিবরণ সংগ্রহ করা নিতান্তই ছুরূহ ব্যাপার । এই কারণে 
কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদদ ও অসম্পূর্ণতা সঙ্ঘটন অনিবারধ্য বলিয়া মনে হয়। এবন্িধ 
সামান্য ক্রটা সত্বেও এঁতিহাসিক উপাদানের নিমিত্ত রাজমালাকে অমূল্য রত বলা 
যাইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের হিসাবেও ইহার মূল্য অসাধারণ। প্রথম 
লহরে যে সকল উল্লেখ যোগ্য বিষয় আছে, নিন্সে তাহার সার সঙ্কলন কর! 
যাইতেছে । 


কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান 
(মূল গ্রন্থের ৫০৬ পৃষ্ঠা )। 
রাজমালার প্রথম লহরে, দৈত্য খণ্ডে লিখিত আছে ;- 
“বুষপর্ধার কন্যা যে শব্মিষ্। তনয়। 
দ্রছ্য নামে রাজ্জা হৈল কিরাত 'আলয়”।॥ 
অন্যাত্র পাওয়। যায়, 
“দ্রহ্থা বংশে দৈত্য রাঁজ! কিরাত নগর। 
অনেক সহম্র বর্ষ হইল অমর |. 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, জ্র্্য বংশ (ত্রিপুর রাজ বংশ ) কিরাত প্রদেশের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। এই কিরাত দেশের অবস্থান সম্বন্ধে রাজগ।লায় লিখিত 
আছে; 
“কিরাত আলক্প সব অগ্নি কোণ দেশ। 
এই রাজ্য পিত। আমায় দিয়াছে বিশেষ 17 
ব্রিপুর, শ্রীহট ও কাছাড় প্রভৃতি জনপদের পূর্বব-প্রান্তস্থ পার্বত্য প্রদেশ 
প্রাচীনকালে “কিরাত দেশ নামে অভিহিত হইত। যযাতির রাজধানী হইতে উত্ত 
অঞ্চল অগ্রিকোণে অবস্থিত ; এই কারণেই বল! হইয়াছে,-“কিরাত আলয় সব 
অগ্নি কোণ দেশ ।” | 
পুরাণোক্ত প্রমাণ দ্বারাও উত্ত প্রদেশ “কিরাত দেশ" বলিয়। নির্ণীত হইতেছে 
যথ! 2 
“ভারতস্তান্ত বর্ষস্য নব ভেঘান্‌ নিশাময়। 
ইন্জুত্বীপঃ কশেরুমান্‌ ত'স্রবর্ণে। গভন্তিমান্‌। 
নাগ্ধীপন্তথা মৌম গন্ধর্বস্তথ! বারুণঃ ॥ 
অয়ন্ত নবমন্তেযাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ । 


টি বন সহসা হত: বীমা নিত সর 


৮৪ রাজমালা ' [ প্রথম 


পুর্বে কিরাত বন্ স্যুঃ পশ্চিমে যবনা স্থতাঃ ॥ 
্রাঙ্গণ' ক্ষতির বৈশ্তা। মধ্যে শুদ্রাশ্ঠ ভাগশঃ 0” 
বিষু পুরাণ,-২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ৬-৮ শ্োক 
মন্দ ;-_“এই ভারতবর্ষের নয় ভাগ আছে, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, 
তাতঅবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্বব, বরুণ এবং এই সাগর সংরৃত ছীপ। 
তাহাদের মধ্যে নবম এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহজ যোঞন দীর্ঘ। ইহার পূর্বব দিকে 
কিরাতগণ আছে, পশ্চিন দ্রিকে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ত্রাক্মণ। ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ ও শৃদ্রগণ বাস করিতেছে ।” 
মার্কগ্ডেয় পুরাণে পাওয়া বায়, 
পভাক্ষিতন্যা্য বর্ষন্য নব জেদান্‌ নিবোধ মে। 
সমুদ্রান্তরিত। জ্ঞেয়ান্তে ত্গম্যাঃ পরম্পরম্‌ ॥ 
উন্দদ্ধীপঃ কশেরুম।ংস্ত'অবর্ণে। গভন্তিমান্‌। 
নাগন্বীপস্তথা সৌস্যো গান্ধর্ক্বো ব।রুণস্তথ! ॥ 
অয়ন্ত নবমস্তেষাং ঘ্বীপঃ সাঁগরসংবৃতঃ। 
যোজনানাং সহম্্রং বৈ ছবীপো্রং দক্ষিণোত্রাৎ॥ 
পুর্বে কিরাতা যন্থাস্তে পশ্চিমে ষবনাস্তথা । 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তাঃ শুন্রাশ্চান্তঃ স্থিত ছবিজঃ ॥+ 
মার্কণেয় পুরাণ-৫৭শ অধ্যায়, ৪--৮ শ্লোক) 
মর্ম ;__৫এই ভারতবর্ষে সমুদয়ে নয়টা বিভাগ,-_বলিতেছি, শ্রাবণ কর। এই 
সমস্ত বিভাগ পরস্পর অগম্য, যেহেতু সমুদ্র কর্তৃক বিচ্ছিন্ন। ইহাদের নাম ইন্দ্র 
দ্বীপ, কশেরুমান, তাত্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব ও বারুণ; ইহা 
দের মধ্যে নবম দ্বীপ সাগর সংবৃত। ইহা দক্ষিণোত্তরে সহ যোজন। . ইহার 
পূর্বের কিরাত, পশ্চিমে ষবন এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণের 
বাস।” 
উদ্ধৃত বচন দ্বারা কিরাত দেশ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তবন্তী বলিয়া জানা 
যাইতেছে । মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড এবং বামন প্রভৃতি পুরাণের মতেও কিরাত দেশ 
ভারতের পূর্বব সীমায় অবস্থিত। মহাভারতে পাওয়া যায়, প্রাগজ্যোতিযাধিপতি 
ভগদণ্ড, চীন ও কিরাত সৈন্য লইয়া অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ষথ| £-_ 
“সন কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ গ্রাগ.জ্যোতিষোইভবৎ। [ও 
অন্ঠৈশ্চ বন্ৃভির্যোধৈ: সাগরানৃপবাঁসিভিঃ ॥ 
ূ মহাভারত, _সভাপর্ব, ২৬ অঃ, ৯ ক্লোক। 
এতদ্বারা নির্ণীত হইতেছে, চীন ও কিরাত দেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের 
সন্নিহিত। প্রাগজ্যোতিষের বর্তমান নাম আসাম। অতএব ভারতবর্ষের পূর্ব 


লহর মধ্য-মণি। ৮৫ 
প্রান্তে কিরাত দেশের অবস্থান মহাভারত"দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে । সভাপর্বের 
আরও পাওয়া যায়_+ 
“যে পরার্ধে হিমবতঃ হুর্ধ্যোদয়গিরো নৃপাঃ। 
কারষে চ সমুদ্ৰান্তে লৌহিত্যমতিতম্চ যে) 
ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাস্চর্দবাসস:। 
ক্রুরশস্। জ্ুরকৃতস্তাংশ্চ পশ্থাম্যহং প্রভে! 1” 
মহাঁভারত,_সভাপর্ব, ৫২ অঃ, ৮-_৯ স্লেক। 
এই শ্লোক আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, হিমালয়ের পুর্বে লৌহিত্য নদীর 
পর পারে, 'কিরাত” নামে প্রদেশ ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী কিরাত 
জাতিকে “0)0710),9” নামে অভিহিত করিয়াছেন» এৰং তিনিও এই জাতিকে 
" ভারতবর্ষের পুর্ববপ্রীস্তবাসী বলিয়াছেন। 
ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজ হইতে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল শিলালিপি 
আবিষ্কত হইয়াছে, তাহাতে এ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী পার্বত্য জাতি- 
সমূহকে “কিরাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা 
স্থিরীকৃত হইতেছে, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ববাংশস্থিত বর্তমান ভূটান, আসামের 
ূরধবাংশ, মনিপুর, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ এবং চীন সমুদ্রের তীরবর্তী কম্থোজ পর্যন্ত 
স্থানে কিরাত জাঁতির বাস ছিল এবং সেই সকল স্থান “কিরাত ভূমি বলিয়া 
অভিহিত হইত। এখনও নেপালের পূর্ববাংশ হইতে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের পার্বত্য গ্রাদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে; ইহারা৷ নেপালে 'করাস্তি' 
এবং আসাম, ত্রিপুরা ও ট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে নাগা, কুকি, গারো ও মঘ প্রভৃতি 
নামে প্রসিদ্ধ । 
শক্তিসঙ্গম তন্পে কিরাত ভূমির অবস্থান নিন্বোক্তরূপে নিদ্ধারিত হইয়াছে 
তগুকুণ্ডং সমীরভ্য রামক্ষেত্রাস্তকং শিবে। 
কিরাঁতদেশে! দেবেশি বিস্ধ্যশৈলেইবতিষ্ঠতে ॥৮ 
উত্ত তপ্তকুণগ্ড জয়ন্তীয়ার পাঁচভাগ পরগণায় হরিপুর নামক স্থানে অবস্থিত। 
মধুকুষ্তাত্রয়োদশীতে"এই স্থানে বহু যাত্রী সমাগত হইয়া সান ও তর্পণাঁদি করিয়া 
খাকে।  উল্ত কুণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, উহার জলরাশি শীতল, অথচ গর্ভস্থ ভূমি 
অতিশয় উষ্ণ । অনেকে অনুমান করেন, কুগ্ডের তলদেশন্থ ভূগর্ডে কোনরূপ দাহ 
পদার্থ আছে কচ এই কুণ্ড এবং উদ্ধাত শ্লোকের তপ্তকুণ্ড অভিন্ন বলিয়াই 
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দিরগ্রালাগানতারাররর ০ 1 ও ৬ ১ 5 ০ তি: 





নি দুল 


৮৬ রাজিমালা । প্রথম 
বুঝ। যায়। বঙ্গোপসাগরের অঙ্কশায়ী আদিনাথ তীর্থের অপর তীরবর্তী তীর্থের নীম 
রাম-ক্ষেত্র। এই স্থান আদিনাথ হইতে আরাকান (রেন্ুণ) গমনের -পথপার্শে 
কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত রামু খানার এলাকায় অবস্থিত। সাধারণতঃ এই 
তীর্ঘকে “রামকোট? বা “রামটেক” বলা হয়।*% শ্লোকোক্ত বিন্ধ্যশৈল, মধ্য ভারতে 
স্থিত ( আর্য্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্তী ) বিন্ধ্যগিরি নহে, এই পর্বত মণিপুর 
রাজ্যের উত্তরপ্রাস্ত এবং কাছাড় ও শ্রীহট জেলার বক্ষ জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে । 
এই পর্বতমালা হইতে প্রবাহিত বরবক্র ( বরাক ) নদী, কাছাড় ও স্্রীহটর জেলার 
প্রধান নদীমধ্যে পরিগণিত । উত্ত পর্নবত যে 'বিশ্ধ্যশৈল' নামে আখ্যাত ছিল, বায়ু. 
পুরাণ আলোচনায় তাহা জানা যাইতেছে,_- 
“বিদ্ধ্যপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ | 

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রেও কিরাত দেশের উল্লেখ পাওয়া যার । এই গ্রন্থের উক্তি 
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র পরিপোষক ।৭* তদ্বারাও ভারতের পূর্ববপ্রান্তে অবস্থিত কাছাড় 
রীহটট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্বত্য ভূমিই কিরাত দেশ বলিয়া সূচিত 
হইতেছে। 

এরিয়ান, ডিওডোরাস্‌ এবং টলেমী প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থে 'কিরাদিয়া' 
প্রদেশের নাম পাওয়! ষায়। ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা ন্মেহভাজন শ্ত্রীমান যতীন্দর- 
মোহন রায় মহাশয় এবং শ্রীহট্রের ইতিহাস প্রণেতা সুহৃদ প্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
তন্বনিধি মহাশয়ের মতে এই “কিরাদিয়া” ও ত্রিপুর রাজ্য অভিন্ন, কিরাত প্রদেশকেই 
“কিরাদিয়া” নামে অভিহিত করা হইয়াছে 4 এই মত সমর্থন যোগ্য । 
পেরিপ্ুস গ্রন্থে কিরাদিয়। প্রদেশের পুর্রসীমা, গল্গানদীর মোহন! বলিয়! লিখিত 
আছে ।খা এই লিপি অজ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। কিরাদিয়া, কিরাতভূমি ঝা ব্রিপুর- 
রাজ্যের নামান্তর, পূর্বেবাস্ত মত আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই 
সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। মহাভারতে এই প্রদেশকে '্ুহ্গদেশ” বলা 
হইয়াছে । 

বরাহ মিহিরের বৃহ সংহিতায় ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কিরাত? নামক 


* নাগপুরের সন্নিহিত পর্বতে আর একটী রাষক্ষেত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই 
তীর্থও রামগিরি, বামকোট ও রামটেক ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । উক্ত উভগন 
তীর্থ শ্রীরামচন্জের পবিত্র পদস্পর্শে “রামক্ষেত্র 'এবং 'তীর্ঘ আখ্যা গাভ করিয়াছে। 

1 “তুলানাং সমারভ্য স্্রামক্ষেত্রোস্তরং শিবে। 

কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্য শৈলান্ত গোমহান্‌ | 

ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ. 

১ম খণ্ড-ওঅধ্যায় দ্রষ্টব্য 
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ঠা, শিলা তি হরর তর সিরগা লেক: বিলি. 


লহর। ] মধ্য মণি। ৮ 
অন্য জনপদের উল্লেখ আছে।* উক্ত কিরাত ভূমির সহিত রাজমালার সংস্ষ্ট 
কিরাত দেশের কোনরূপ সন্বন্ধ নাই । 
স্থল কথাঃ কিরাত দেশ ষে ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, এবং ত্রিপুর রাজ্য 
প্রাচীন কিরাত দেশের অস্তুভূক্তি, পূর্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে, 
এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না। 

এখন প্রশ্ম উত্থাপিত হইতে পারে,কিরাত দেশ আর্ধ্যাবর্তের অস্তুভতি 
কিনা? শান্্রকারগণের মতবৈষম্যের দরুণ এই প্রশ্নের সমাধান কিছু জটিল 
বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবান মনু আধ্যাবর্তের পুর্বব ও পশ্চিমে সমুক্রের উল্পখ 
করিয়াছেন ;-_ 

“আসসুদ্রাতত, বৈ পূর্বাদা মুদ্রা পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গির্ধ্যারাবর্যাবর্তং (বদুর্ব,ধা। ॥* 
মন্থুসংহিতা,_-২য় অ+, ২২ ক্লোক। 

পুরাণ সমুহের মতে আ্ণাবর্তের পুর্ব সীমায় কিরান্ত ও পশ্চিম সীমায় ঘবন 
দেশ অবস্থিত।শ' এ স্থলে আর্ধ্যাবর্তের একমাত্র পুর্ব সীম! নির্দেশ করাই 
প্রয়োজন।  পুরাপকারগণের মত আলোচনায় স্প্টই বুঝা যায়, তাহার! 
বঙ্গদেশ পর্যন্তই আধ্যাবর্তের পূর্বব বীমা ধরিয়াছেন; বঙ্গের পূরববপ্রান্তস্থিত 
ভূভাগ (কিরাত ভূমি) তীহাদের মতে আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে অবস্থিত। মনু, 
সমুক্র দ্বারা আধ্যাবর্তের পুর্বব সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সমুদ্রের 
নামোল্লেখ করেন নাই। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, এক 
কালে. কমলাঙ্ক ( কুমিল্লা ) প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জনপদ সমুদ্রের অঙ্কশায়ী ছিল। তাহার 
বহু পরবর্তী কালেও মেঘনাদকে সাগর সঙ্গম লাভের নিমিত্ত ঝাপটার মোহনা 
অতিক্রম করিতে হইত না। অপর দিকে, লৌহিত্য সাগরের বিস্তৃতিও কম ছিল 
না। অতএব সেকালে যে সুবিশাল জলরাশি দ্বারা ব্জদেশ ও কিরাত ভূমি. 
বিচ্ছিম অবস্থায় ছিল, ইহা সহজেই অনুমান কর। যাইতে পারে। মনু যদি এই 
সমুদ্রেরই উল্লেখ করিয়৷ থাকেন, তৰে পুরাণের মতের সহিত তীহার মতের সামগ্তস্ত 





*্ পনৈথত্যাং দিশি দেশাঃ পহলব-কান্বোজ-সিন্ধু,সৌবীরাঃ। 

বড়বামুখার বাস্বষ্-কপিল-নারীমুখানর্ভাঃ ॥ 

ফেণ-গিরি-ববনমাকরকর্ণপ্রাবেরা পারশর শূক্র!ঃ | 

বর্ধর-কিরাতখণ্ু করব স্তাভীর-চঞ্চক1 ॥” ইত্যাদি । 
বৃহৎ্সংহিতা-১৪শ অঃ, ১৭১৮ প্লোক। 

+ “পুর্ব কিরাঁতা হস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ 
ব্রন্ধাণ্তপুরাণ--5৯ অঃ | 


নাতনি এ াএসানাতি হ+7.৯১৮৯২4০ ১ লাক না 9১6৮০ ৮ ১১৬৪ ৭7) 


৮৮ রাজমাল! [গ্রথম 
রক্ষা করা যাইতে পারে। প্ররুতপক্ষে যখন বঙ্গভূমি ও কিয়াতদেশের দধ্য 
ভাগে সমুদ্রের অস্তিত্থ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন মনু €দই সমুদ্রকেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তই সরল এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
রাজমালার মতেও কিরাতভূমি আধর্াবর্তের বহিভূতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইক্তেছে; 
তাহা না হইলে মহারাজ দৈত্য, কিরাত ভূমিতে বসিয়৷ পুণ্যক্ষেত্র আধ্যাবর্ত 
পরিত্যাগ জনিত গ্রানি অনুভব করিতেন না। এতন্বিষয়ে রাজমালায় বর্ণিত 
হইয়াছে ূ 
“কিরাত আলয় বত অগ্নিকোপ দেশে । 
ভাল রাজ্য বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে ॥ 
কতেক জন্মের আছে পাপের সঞ্চক় বৃ 
তে কারণে বাপে দিছে কিরাত আল ॥ 
আর্ধ্যাবর্ত হ'তে ভূমি নাহি পৃথিবীতে । 
ব্েলোক্য ছুল্লভ স্থল জগত বিদিতে ॥॥ 
" যে স্থানে জন্মিতে ইচ্ছ! করে দেবগণ। 
সাধুসঙ্গ লে ধর্ম, ত্যজিরা গগন ।। 
ক ্ ক্ষ ক 
এইমাত্র দেখিতেছি কিখ্জাত আলয়। 
ভয়ঙ্কর পণ্ড যত সিংহের উদয় ॥” ইত্যাদি। 
রাজমালা,-_-দৈভাখ্ড ৭ পৃষ্ঠা । 
মহারাজ দৈত্যের এই উক্তি, কিরাতদেশ আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে থাফিবার প্রাদীণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কালক্রমে সমুদ্র জিয়া, অল্প পরিসর নদী মাত্র 
অবশিষ্ট থাকায়, কিরাতভূমি হইতে বঙ্গদেশে যাতায়াত স্থগম হইয়াছে এবং সমুব্র 
দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সরিয়া যাইবার দরুণ উভয় প্রদেশ পরস্পর সন্মিছিত হওয়ায় 


ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে দ্রহাবংশীয়গণ কতৃতি কিয়াতপ্রাদেশ আর্য .. 


অধ্যুষিত হওয়ার পরবর্তীকালে উক্ত প্রদেশ বঙ্গের অস্কগত এবং আধ্যাবর্তের অংশ 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 


প্ 


পারিবারিক কথা । 


রাজা সকল সমাজেরই শাসক এবং পোৌষক, কিন্তু তিনি কোনও সমাজের 

অধীন নহেন। রাজমালা একমাত্র রাজন্যবর্গের ইতিহাস, স্ৃতরাং ইহাতে সামাজিক 

নিম্যগারা বিবরণ খুব কমই পাওয়া যাঁয়। পারিবারিক যে সকল কথার 
উনীনট। উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহার স্থুলমর্্ম নিম্ে গ্রদত্ত হইল। 


ৰা 


লহুর। ] মধ্য-মণি। ৮৯ 


ক্ষত্রিয়বংশকে কেন ব্রিপুর বল! হয়, এই প্রশ্ন রাজমাঁলা রচন! কালেই 
পুর খ্যাতি উত্থাপিত হইয়াছিল। 
প্ধর্মমাণিক্য রাঁজ। পরে ছিজ্ঞাদিল! 
ক্ষত্রিয় বংশেতে কেন ভিপুর নাম হইল 11৮ 
| ত্রিপুরখণ্ড--৮ পৃষ্ঠ। ! 
রাজমালার রচয়িতাগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণীদির দ্বারা এই প্রশ্ের ষে উত্তর প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা ইঙ্গিত মাত্র। সেই ইঙ্গিত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, 
ত্রিপুর ভূমিতে জন্ম হেতু রাজবংশ ত্রিপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন%। এতৎ 
সম্বন্ধে পরলোকগত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,-- 

“নৈতের ওুঁরসে ত্রিপুরের জন্ম । তিনি কির।ত নামের উচ্ছেদ সাধন পুর্ববক স্বীর 
নামানুসারে রাজোর নাম “ত্রিপুরা+” এবং শ্বজাতীয় ব্যক্িবর্গকে *“জিপুরাজাতি* বলির প্রচার 
০ কৈলাদ বাবুর রাজমাল1--২য় ভাগ, ২য় অঃ।; 

বিশ্বকোষ সম্পাদকমহাশয় কৈলাসবাবুর মত গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীহটের ইতিবৃত্ত 
প্রণেত। বলেন, সম্ভবতঃ যুঝারুফার সময়ে রাজোর নাম ত্রিপুর। হইয়াছে ৭ রাজ্যের 
নাম কোন সময়ে কি কারণে পত্রিপুর” হইঘাছিল, তথদিষয় পুর্ঘভাষে আলোচনা 
- করা হইয়াছে । এস্থলে রাজ পরিবার ও ঠাকুর পরিবারের 'রিপুর' আখ্যা প্রাপ্তির 
কারণ নির্ধারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য । 

কৈলাশ বাবু প্রভৃতির মত অপেক্ষা রাজমালার মতই আমরা অধিকতর 
স্থুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ, কোন জাতি বা! সম্প্রদায়ের আখ্যা, ব্যক্তি 
বিশেষের নাম হইতে প্রাপ্ত হইবার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা বাসস্থানের নাম হইতে 
পাইবার দৃষ্টান্তই অধিক পরিমান্তী। পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলেও স্থানের 
মাম হইতে আখ্যা গ্রহণের সম্ভাবনাই অধিক। যেমন বঙ্গদেশবাসী সকল জাতিই 
ন্মাসামী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্্রপ 'ত্রপুরাবাসী সকল জাতিই পগ্রিপুর” বা 
দত্রিপুর/” আখ্যায় পরিচিত। ত্রিপুর রাজ্যের অতীত কালের অস্্লান গৌরব ও 
অমুজ্ল কীর্তকাহিনী স্মক্ষণ করিয়। ত্রিপুরাবাসিগণ বর্তমানকালেও গর্ববান্ুভব করে।ঃ 
এরূপ অবস্থায় অতীততকালে, “ত্রিপুর আখ্যাকে গৌরবান্ধিত মনে কর৷ স্বাভাবিক ; 
ইহার দৃষ্ীন্তও রাজমালায় বিস্তর পাওয়া ষাইবে। মহারাজ ত্রিলোচনের দ্বাদশপুত্র; 
'বারঘর ব্রিপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যথা, 





* প্রথম লহরের »পৃষ্ঠ। দ্রষ্টং)। 
+ শ্রীহষ্ট্রের ইতিবৃ_-২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ। 


৯০ রাজমালা [ প্রথম 
*ত্রিলোচন ঘরে বাঁর পুত্র উপজিল। 
বারঘর ব্রিপুর নাম তার খ্যাতি হইল ॥ 
রাজ বংশ ত্রিপুরা সে রাজ হৈতে পারে। 
ত্রিপুরা রাজ্যেতে ছত্র অস্তে নাঁছি ধরে ॥ 
দৈবগতি রাজার না হয়ে যদি পুর । 
তবে রাজ! হৈতে পারে ত্রিপুরের সথত্র॥ 
দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়। 


রাজবংশ ত্রিপুরা তাহাকে লোকে কয় ॥” 
ব্রিলোচন খণ্ড-_২৫ পৃষ্ঠা । 


মহারাজ ধর্মমাণিক্য সন্গ্যাসীবেশে, বারাণসীধামে অবস্থানকালে কৌতুক 
নামক ব্রাহ্মণের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,_ 
“সন্ন্য|সীয়ে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর | 


আগ্নিকোণে রাজা আনা হয় বহুদুর 
(রদ্বমাণিক্য খণ্ড ।) 


যুবরাজ চম্পক রায়, নরেন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক আক্রান্ত ও পলায়নপর হইয়া, 
চট্টগ্রামে, ফকির সেখসাদির নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছিলেন ;__ 
পত্রিপুর বংশেতে জন্ম বসি উদয়পুর ৷ 


জ্ঞতি সঙ্গে বাদ করি হইছি বাহির ॥* 
(৯ম্পক বিজয়) 


ঠাকুর বংশীয় কোন কোন ব্যক্তি আদালতে আপনাকে “ত্রিপুর” বলিয়া পরিচয় 
প্রদান করিবার দৃ্টীন্তও পাওয়া যাইতেছে, ইহা অধিক প্রাচীনকালে কথা নহে। 
সেকালে রাজা প্রজা সকলেই আপনাঁদিগকে “্রিপুর' নীমে অভিহিত করিতেন 
এবং রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি 'তরপুর ক্ষত্রিয় নামে আখ্যাত হইতেন। 
বর্তমান কালেও এই আখ্যা পরিত্যাগ করা হয় নাই ; সম্ভবতঃ ইহা অনন্ত ভবিষ্যৎ 
ব্যাপিয়৷ অঙ্ষপ্ন থাকিবে । 

মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্ববর্তী নৃপতিবুন্দ, এবং তীহার পরবর্তী পঁচিশজন 
রাজার কোনও বিশেষ উপাধি থাকিবার প্রমাণ পাওয়৷ যায় না। ব্রিলোচনের 
“ফা উপাধি". অধস্তন ২৬শ সংখ্যক ভূপত্ি মহারাজ স্ীশ্বর (নামান্তর নীলধবজ ) 
“ফা” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি মহারাজ রত্বমাণিক্যের পূর্ববর্তী, 





* ব্রিপুর ইতিহাসের সহিত বেহারের ইতিহাসোক্ক নিঃম প্রণালীর অনেক বিষয়ে সাদৃত 
পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন রায় বাহাছুরের সৌনন্তে 
আমরা বেহারের ইতিবৃত্ত প্রাঙ্গাবপী” নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহা জয়নারায়ণ 
ঘোষ মুন্সী কর্তৃক বিরচিত। উক্ত গ্রন্থে, রাজা শিশুপিংহের বাণ্যগখা -ঘাদশ বাঁণককে 


স্লহর।] মধ্যমণি) ৯১ 


রাজা ফা (নামান্তর হরিরায় ) পর্য্যন্ত ৭১জন ভূপতির “ফা+ উপাধি ছিল। মহারাজ 
রত্মমাণিক্যের সময় হইতে “ফা” উপাধির পরিবর্তে “মাণিক্য* উপাধি আরম্ত হইয়াছে। 
শেষোক্ত উপাধিটা মুসলমানের প্রদত্ত, সেকথা স্থানান্তরে বলা হইবে। 
কেহ কেহ বলেন, শ্যান ও ব্রহ্মাদেশীয় ভূপতিগণ 'ক্রা” উপাধি ধারণ করিতেন, 
এই কষা" হইতেই ফা” শব্দের উত্তব হইয়াছে। একথার ভিত্তি আছে কিন! 
জানি না। “ফা শব্দ ত্রিপুরা ভাষা জাত, ইহার অর্থ 'পিতা”। “ফা” শব্দ প্রভুবাচক। 
এই উভয় শব্দে অর্থগত বিশেষ পার্থকা না থাকিলেও, ত্রিপুর ভূপতিগণ ত্রিপুরা 
ভাষাসম্তৃত “ফা” উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা রাজভক্ত পার্বত্য প্রজাগণ, 
রাজাকে পিতা জ্ঞানে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাই 
স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই উপাধি যে প্রভুবাচক নহে__পিতা- 
বাচক, মহারাশীগণের উপাধির সহিত মিলাইলেও তাহাই প্রতিপন্ন হইবে ; যথা,_ 
আচোঙ্গ ফা রাজ1__আচোঙ্গ মা রাণী ; খিচোং ফা! রাজা__খিচোং মা রাণী, ইত্যাদি । 
এতদ্বারা রাজাকে পিতা এবং রাণীকে মাতা বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং “ফা” উপাধি 
ত্রিপুরাভাষা জাত এবং পিতা অর্থবাচক তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
অন্যান্ত দেশেও সম্মান ভান ব্যক্তির প্রতি পিতা” শব্দের আরোপ দৃষ্ট হইয়া 
. থাকে শ্রীষ্টীন সমাজে ধর্মযাজককে 47919, বলা হয় ; তাহারা উশ্বরকেও 
(909৮ বলিয়া থাকে । রোমদেশে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ “7889৮ 
পদবাচ্য । আমাদের দেশেও এবদ্িধ দৃষ্টান্তের অভাব নাই এরূপ অবস্থায় 
রাজভক্ত প্রকৃতিপুঞ্ত দেবোপম রাজাকে “পিতা” বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। 
আসামের 'অহোম' নৃপতিগণও “ফা” উপাধি ধারণ করিতেন । কিন্তু ত্রিপুরেশবরগণ 
"তাহার অনেক পূর্বব হইতেই এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন । অহোমগণ ব্রিপুর 
রাজ্যের অনুকরণে উক্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। 
ত্রিপুর রাজ্য স্থাপঙ্গের সময় হইতে স্থদীর্ঘকাল উক্ত স্থান বিশেষ ছুর্গম 
ছিল। রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল জলমগ্ন থাকায় দুরবরতীস্থানে 
যাতায়াত নিতান্তই কষ্টসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া জানা 
যায়। এক্সন্য প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ পার্খববন্তী রাজপরিবার কিন্া সন্ত্রস্ত 
পরিবারের সঙ্গেই ত্রিপুর রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইত। রাজমালা 
প্রথম লহরে সন্নিবিষট সকল রাজার বিবাহের বিবরণ বর্তমান কালে 
পাওয়া যাইতেছে না, তাহা সংগ্রহ করিবার উপায়ও নাই। যাহা সংগ্রহ 
করা অন্তব হইয়াছে, তদ্বারা জানা যায়, মহারাজ ব্রিলোচন হেরম্বের রাজ- 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন  তৈদক্ষিণ, মণিপুরের রাজকন্যা বিবাহ 


বৈবাহিক বিবরণ 








* হেরম্বে কহিল দূত এইক্ষণ চল ॥ 
কন্তাকে বিবাহ দিতে চাহিষে সত্বর ৷ 
শীভগতি বল] আউল তোলেন বর ॥ বাঁভঃবলা -এর্নালিচিনি 2৫১ ১২ শী) 


»২. রাজমালা [খল 
করেন।* আঁচঙ্গ কা (নামান্তর কুগ্ুহোম “ফা ) জয়ন্তার রাজকুমানীকে পরিণয় 
করিদ্ধাছিলেন।”' রাজমালা প্রথম লহরের অন্তভূ্ত অন্ত কোন রাজার বিষাছের 
বিবরণ সংগ্রাহ করিতে আমর! সক্ষম হইলাম নাঁ। 


রাজপরিবারে বহু বিবাহের প্রথা পূর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল। কথিত 
আছে, মহারাজ ভ্রিলোচন শিল্প-নিপুণা ২৪০টা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মহারাজ উদয় মাণিক্যও ২৪০টা বিবাহ করিবার কথা রাজদালায় 
পাওয়া! যায়। ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহাই সর্বোচ্চ বিবাহ সংখ্যা 
বিয়া জানা ধাইতেছে। এতদ্যতীত অল্লাধিক পরিমাণে প্রায় সবল রাজাই 
বনছতিবাহ. করিয়াছেন। একাধিক মহিষী গ্রহণ না করিয়াছেন জরিপুরেখরগণের 
মধ্যে এমন কেহ ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। 


্রিপুর-ভূপতিবৃন্দ প্রাচীন কৌলিক পদ্ধতি অকঙ্ষুঞ্ন রাখিতে সর্বদা! বিশেষ 
সচেষ্ট ও যতুবান। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহকালে বহিঃপুরে মনোহর বেদিকা'র 
বিন উপর, উপযুযুপরি একবিংশতি চন্দ্রাতপ খাটাইয়৷ তাহার চারি 
উকি ॥" কোণে মঙ্গলসূচক রস্তাতরু, কাষ্ঠনির্িত রম্তাফল এবং বেদিকার 
চতুষ্পার্শে ফল-পুষ্প পল্লব স্থশোভিত মঙ্গলঘট স্থাপন করা 
হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে রাজ রন্ভাকরে লিখিত আছে; 
“বহিঃপুরেচ কৃতবান্‌ বেদিকাঁং সুমনোহরাঁং 
উপযুপরি তশ্ঠাশ্চ একবিংশ তিসংখ্যকান্‌। 
চক্রাতপান্‌ স্থাপরিত্বা চতুক্ষেণে সুমঙ্গলান্‌ 
রস্তাতরং স্তৎ ফলানি দাঞুতিঃ নির্টিতানি চ। 
বেপিকায়াশ্চতুষ্পার্থে প্রস্থ নফলপল্লবৈঃ 
শোতিতান্‌ কলসাংশ্চৈব স্থাপয়!মাস যন্থুতঃ ৷” 


মপ্্ /--বিহিঃপুরে এক মনোহর বেদিকায় উপফুযুপরি একবিংশতি 


বহ ন্িবাহের প্রয়। 


35১2722০842৮৯৮৯৯৯2০৪১ ০০০১০৮2৮৭০০: 
*. “বছুকাল সেই স্থানে পালিলেক গ্রজা। 
দেখলী রাজার কন্তা বিভা কৈল রাজা 
তৈদাক্ষিণ খ্,--৩৮ পৃষ্ঠা । 
“আচল ফা! ওরফেতে কুঞ্জহোম ফা নাম। 
বলবীর্া পরাক্রমে পিতৃ গুণধাম ॥ 
বিবাহ করিয়াছিল জন্তা রাঁজ কুমারী ।* 
ত্রিপুর বংশাবলী 


ভি 
তি 
9 
তি 
১০ 








লহয়। ] মধ্য-মণি। ৯৩ 
চঙ্্রাততপ স্থাপন পূর্বক তাহার চারিকোশে মজলসূচক রক্তাতরু, কাষ্ঠনির্টিত 
রস্কাফল এবং বেদিকার চতুপ্পার্থে ফল-পুষ্প-পল্পবে সুশোভিত কলদ সকল স্থাপিত 
কমিলেন 1” 
ত্রিপুর রাজ পরিবারের বিবাহকালে অগ্ভাপি সেই সকল নিয়ম কষিকলরূপে 
প্রতিপালিত হইতেছে। ভ্রিলোচনের জন্মকালে তাহার ত্রিনেত্র লক্ষিত হইয়াছিল, 
তদবধি রাজপরিবারস্থ পুরুষগণের বিবাহকালে ললাট দেশে চন্দন দ্বারা একটা চক্ষু 
অঙ্কিত হয়। এই কৌলিক নিয়মও অক্ষুন্নভাবে গ্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে । 
ঠাকুর পরিবারের মধ্যে রাজ পরিবারের নিয়মানুসারে বিবাহের বেদী 
.. প্রস্তুত হয়; কিন্তু চন্দ্রাতপের সংখ্যা সকলের সমান নহে; পারিবারিক মর্য্যাদা- 
নুসারে ইহার সংখ্যা নির্ধারিত আছে। 
ব্রিপুর রাঁজ্যে কিয়গ্কাল রাজার নামামুসারে রাপার নামকরণ হইবার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যথা ;-_ 
(১) “আচোঙ্গ রাজার নাম আচোগ মা য়াদী। 
তদ্বধি রাঞা রাণী এক নাম জানি ॥” 
রাজাওরাদীর (২) "আচোক্গ নৃপতি বর্গ হইল খন। 
একনাম তার পুত্র খিচোং রাজা হইল আপন ॥ 
খিচোং মা নামে ছিল তীহার রমণী | 
(৩) “তীর পুত্র ডাগর ফ1 নামে নরপতি। 
নানাস্থানে পুরী করিছিল মহামতি ॥ 
ভাঙ্ধর মা ছিল তান পত্বীর বে নাষ।” ইত্য।ি। 
এই লকল নাম শুনিয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইসা ইংরেজ সমাজের 
্বামী ্্রীর এক নামধুক্ত “লড- লেডি? কিন্থা “মিষ্টার--মিলেস, এর অনুকরণ । 
প্রক্ণতপক্ষে এডদেশে মুসলমান শাসন বিস্তারেরও অনেক পূর্বেব এ সকল নামকরণ 
হইয়াছিল, স্বৃতরাং ইহা যে ইংরেজী গন্ধ বিবঞ্জিত, সে বিষয় কেহ সন্দেহ 
করিবেন না। 
ব্লাজমালার প্রথম লহরে, অধিকাংশ নরপতির নাম মাত্র উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহাদের জীবন কাহিনী ও শাসন বিবরণী লিখিত হয় নাই। এই কারণে 
পল না ববাজগণের ও রাজ পরিবারের শিক্ষ1 বিষয়ক বিবর্ণ সংগ্রহ করা 
শিক্ষানাগ। বর্তমান কালে অসাধ্যের মধ্যে দড়াইয়াছে। রাজমালা আলো" 
চনা যে আভাষ পাওয়া যায়, তদ্বারা বুষা যাইতে পারে, প্রাচীন" 
কালে শিক্ষার গ্রতি রাজ পরিবারের বিশেষ অনুরাগ ছিল। মহারাজ দৈত্য স্থবীর 
অনাবিষ্ট পুত্র ব্রিপুয়ের শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেদ, কিন্ত. 


দ্র হা সর্রারিনির। রা াল রান লা নার কন .. উস ব্রিক. সিনা নী রারন্নিজযস » সিলিকন 
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অত্যাচারী হইয়াছিলেন ; এরূপ অধার্মিক ও অশিক্ষিত রাজা ত্রিপুর রাজবংলে 
কখনও জন্মগ্রথণ করেন নাই; কিন্তু ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন, সকল 
বিষয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। তীহার শিক্ষ। ও অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে রাজমালায় 
লিখিত আছে 


মহারাজা সচরিত্র প্রক্কতি সুন্দর। 

সাধুভার দেবরূপ বিনয় বিস্তর ॥ 

উন্মত্ত মাৎসর্ধয হিংস! নাহিক তাহার । 

যেই জন যেই মত সেই ব্যবহার ॥ 

অহঙ্কার ক্রোধ বশ করিল উত্তম। 

নরদেহে ত্রিলোচন কে বা তান সম ॥ 

যুদ্ধেতে অগ্রির তুল্য ক্ষমায়ে পৃথিবী। 

নবীন কন্দর্প রূপে তেজে মহারবি ॥ 

বাক্যে বৃহস্পতিসম শুক্রতুল্য জ্ঞান । 

নানাবিধ যন্ত্র শিক্ষা তালে ছিল জ্ঞান ॥ 

সুখ্যাতি শুনিয়! আসে নান। দেশী দ্বিজ । 

তাহাতে শিখিল-বিগ্কা বত পাই বীজ | 

ইৈষণব চরিত্র সব সাধুর আচার । 

নিপুণ হইল রাজা কাঁল ব্যবহার ॥” 

ভ্বিলোচন থণ্ড,_-১৯ পৃষ্ঠ।। 
সে কালে সুশিক্ষিত লোকের অভাব প্রযুক্ত কিরাত দেশে পুক্রগণের শিক্ষার 

স্থব্যবস্থা করা ছুঃসাধ্য হইলেও রাজগণ সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, রাজমালা 
আলোচনায় ই স্পষ্টই প্রতীয়মান হহবে। তখন ত্রিপুর রাজ্যে বর্তমান বাঙ্গালী 
সমাজের ন্যায় কেবল পু'খিগত বিদ্যারই চষ্চা হইত এমন নহে; রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, ব্যবহারনীতি, যুদ্ধ বিদ্যা, সঙ্গীত শান, আধ্যাত্বিক তন্ত ইত্যাদি সকল বিষয়েরই 
চর্চা ছিল। শারীরিক উন্নতিকল্পে মললবিদ্তাড অভ্যাস করিতে হইত। রাজ- 
পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে রাজমাল। বলেন;-_- 

পমহাবল পরাক্রাস্ত বেগবস্ত বড়। 

কদলীর তুল্য জানু জঙ্ঘ। মহোহর ॥ 

মল্লাবদ্া অভ্যাসে ত বাহ্স্থুণ হয়। 

যেন শাল বৃক্ষ দূ জানিয় নিশ্চয় ॥” 

ব্রিলোচন থণ্ড২৬ পৃষ্ঠা 
সৈনিক বিভাগে কেবল কচ কাওয়াজ হইত এমন নহে, সেই বিভাগেও 


রন লিক জান রর ব্রিক রতি 


লহর। ] মধ্য মনি। ৯৫ 
“মল্পবিদ্ঞ। বিশারদ হৈল সৈম্তগণ। 
খঙ্ঠা চন্ম লইয়া পাঁচা খেলে ঢালিগণ ॥” 
(দক্ষিণ খণ্ড,--৩৭ পৃষ্ঠা |) 
রাজপরিবারের শিক্ষার স্বিধা ও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার অনেক দৃষটন্ত 
রাজমালায় পাওয়৷ যায়। মুকুট মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্য এবং তৎপুন্র ধর্মমাণিক্য 
বহুশান্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। 


ধর্মমত ও ধন্মীচরণ। 
তরিপুরভূপতিবৃন্দ ধর্মমমতে বিশেষ উদার ছিলেন, তীহীরা কোনও একটা 
সাম্প্রদায়িকমতে নিবদ্ধ থাকিতেন না। অতঃপর আমর! কুলদেবতার € চতুর্দশ 
দেবতার ) বিবরণ প্রদান করিব তাহা আলোচনায় জানা যাইবে, 
তন্মধ্যে শৈব, শা্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্ত 
দেবতাই আছেন। ব্রিপুররাজবংশীয়গণের লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে 
রাজমালা বলিয়াছেন ;-- 
“হরি হর ছূর্গা গ্রতি দৃঢ় ভক্তি যার। 
ব্রিপুর বংশেতে জম্ম নিশ্চয় তাহার |৮ 
ভ্রিলোচন থণ্--২৬ পৃঃ) 
যে বংশের ইহাই প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত, সেই বংশ যে ধর্দ-বিশ্বাস 
সম্বন্ধে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মতে আবদ্ধ ছিলেন না, এ কথা সহজেই 
€ ধরদমত মধ  হাদরঙ্গম হইবে । কোন কোন রাজা স্বীয় বিশ্বাসানুসারে শৈব, 
উদারতা। শক্ত বা বৈষ্ণব মতাঁবলম্বী না হইয়াছেন, এমন নহে। পূর্বভাষ 
আলোচনায় জানা যাইবে, এই রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব ছিলেন, ক্রেমশঃ মত পরি- 
বর্তৃনের দরুণ পরিশেষে বৈষ্ণব ধন অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তীহারা বৈষ:ব 
হইলেও শিব ও শক্তির প্রতি চিরদিনই সমান আস্থাবান। এতছুপলক্ষে একটা 
বিশেষ মুল্যবান কথা মনে পড়িল, নিন্ে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 
একদা কলিকাতায় সম্মিলন কালে, দ্বারবঙ্গাধিপ ব্রিপুরেশ্খর স্বর্গীয় 
রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মদ সম্বন্ধে আপনি 
কোন্‌ মতাবলম্বী ?৮” এই প্রশ্নের উত্তরে মাণিক্য বাহাছুর বলিয়াছিলেন,- 
পত্রপুরার রাজা হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, কথা 
কিছু বিস্তৃত হইবে। আমরা পুরুষানুক্রমে পীঠদেবী ত্রিপুরাস্ন্দরীর সেবা করিয়া 
আসিতেছি, বিধিমিত ছগাদি বলিদ্বারা তাহার অর্চনা হয়। আমার কলাদেবতার 


ধর্মমত সম্বন্ধীয় 
আভাষ। 
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(চতুর্দশ দেবতার ) মধ্যে শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য 
দেবতাই আছেন, সেই সকল দেবতার অর্চনায়ও ছাগাদি বলি দেওয়া হইতেছে । 
এমন কি, আমার সিংহাসনের পুজায়ও পাঠা বলির ব্যবস্থা আছে। পূর্বব- 
পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তিমুন্তি এবং বিষু বিগ্রহ অনেক আছে। 
শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর অর্চন! ত্রিপুর-রাজধন্ম মধ্যে পরিগণিত, স্কুতরাং রাজা 
হিসাবে আমিও সেই সমস্ত দেবতার সেবক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি 
বৈষ্ণব” এই উত্তর শুনিয়া দ্বারক্তালাধিপতি বিস্মিততাবে বলিয়াছিলেন__ 
“ইহা সার্বভৌম সম্রাটের যোগ্য কথা! আপনার উত্তর শুনিয়া আমি পরম 
শ্রীতিলাভ করিলাম |” 
ক্রিলোচন যে সকল ধর্্মকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিতেন রাজমালায় তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথ! £-_ 
“্ছর্গোৎসব দোলোঁৎসব জলোঁৎসব চৈত্রে। 
মাঁঘমাসে কূর্ধ্যপূজা করিল পবিত্রে ॥ 
শ্রাবণ মাসেতে পুজা করে পদ্মাবতী) * 
গ্রাম মুদ্রা করিছিল যেন রাঁঅনীতি ॥ 
বিষু-সংক্রমনে পিতৃলোক শ্রান্ধ করে। 
ত্রাঙ্গণে অন্নাদিদান প্রণতে নিরন্তরে 1” ইত্যাদি । 
তিলোচন খত্ত--৩শ পৃষ্ঠ) । 
এই সকল প্রাচীন নিয়ম বর্তমান কাল পর্যন্ত অক্ষুপ্রভাবে প্রতিপালিত 
হুয়া আদিতেছে। 
মহাঁরাজ বিমারের পুত্র কুমার বিশেষ ধার্মিক এবং শিবানুরক্ত ছিলেন । 
তিনি মন্কু নদীর তীরবর্তী ছান্ছুল নগরে শিব দর্শনার্থ গমন করেন এবং আজীবন 
তথায় অবস্থান করিয়া শিবোপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ বিষয় রাজমাল"য় 
লিখিত আছে,__ 
“তার পুত্র কুমার পরেতে রাজ। হয় ॥ 
কিরাত আঁলয়ে আছে ছাম্থল নগর । 
নেইরাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর॥ 
ক চে কক ফু 
গুগতভাবে আছে তথ। অখিলের পতি 
মহ্ছরাজ সতাযুগে পুজিছিল অতি ॥ 





* পয্মাবতী-বিষহরি | এই দেবীর অর্চনা আমাদের দেশে নিতাত্ত আধুনিক 
মিছে, বপিষ রাঁজ চন্দ্রধর এই পুজার গুথম প্রবর্তক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 








লহর। ] মধ্য-মণি। ৯৭ 
ধনু নদী তীরে মন্তু বহু তপ কৈল। " 
তদধধি মনুনদী পুণ্যনদী হৈল ॥” তৈদক্ষিণ খণ্ড --৪৩ পৃষ্ঠা ॥ 

 নংস্কৃত রাজমালা বলেন ১-- 
“বিষারস্ত স্থতো জাত: কুমার: পৃথিবীপতিঃ। 
স রাজা ভুবন খ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ ॥ 
কিরাত রাজ্যে স নৃপস্ছান্বল নগরান্তরে। 
শিব লিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কতে মঠে ॥ 4 
ততঃ শিবং সমত্যর্চ্য নিত্যং তুষ্টাব ভূমিপঃ। 
রাজা শ্রুত্বেদমাশ্চর্্যং পপ্রচ্ছ বিনগ্নান্থিতঃ ॥ 
কথমত্ত্র মহাদেবঃ কিরাত নগরে স্থিতঃ | 
ইতি র'জ বচঃ শ্রত্বা মুকুন্দো ত্রাঙ্গণোধ্ব্রবীৎ ॥ 
পুরাক্কত যুগে রাজন্‌ মুন পুজিতঃ শিবঃ। 
অত্রৈব বিরলে স্থানে মন্কু নাম নদীতটে 
গুধভাবেন দেবেশঃ কিরাত নগরে বদৎ ।* ইন্যাদি। 

এই ছান্ধুল নগর কোথায়, তাহা আলোচ্য বিষয়। বিশ্বকোষ 
5 ছাদ্ুল নগর | সম্পাদক বলেন,_- 

“মহারাজ বিমারের পুত্র কুমার রাজা হইয় শ্যামল নগরে শিব-দর্শনার্থ গমন করেন ॥ 
শ্বামল নগর শিবের প্রির ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই শ্য/মল নগর কোথায় তাহা 
আন! যায় না। তবে, চট্টগ্র।মের উত্তর দিকন্থ পর্বতের সুপ্রসিদ্ধ শস্তুনাথ শিবমন্দির অতি 
প্রাচীন কালে ব্রিপুরাধিপতি কর্তৃক নির্শিত বলিয়া কথিত হয় এবং এখনও সেই মন্দির 
সংস্কারের ব্য ত্রিপুর! রাজ কোষ হইতে দেওয়া হদ্। বোধ হর এই স্থানই সেকালে 
স্ামিল নগর নামে কথিত হইত ।* 

অভিজ্ঞতার অভাবে এরূপ প্রমাদে পত্তিত হওয়! অনিবা্ধ্য। ছান্কুল বা 
স্তামলনগর মনু নদীতীরে অবস্থিত, রাজমালায় একথা স্পট রূপে উল্লেখ হইয়াছে। 
মনু নদী ব্রিপুর রাজ্যের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত, এই নদীর তীরে উক্ত রাজ্যের 
কৈলাসহর বিভাগীয় আফিস সংস্থাপিভ রহিয়াছে। আর শল্তুনাথ ( সীতাকুণ্ততীর্থ ) 
রাঞ্যের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত । নগেন্দ্ বাবু স্থানীয় অবস্থা নাঃজানায় এতছুতয়ের 
একতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশেষতঃ ছান্থুল নগর; স্থলে *্টামল নগর” 
বলিয়া তিনি আর একটা ভুল করিয়াছেন । 
_ ছা্ুল নগরের অবস্থান বর্তমান কালে নিঃসন্দি্ধ ভাবে নিদ্ধীরণ করা হুঃসাধ্য 
$ হ্থিবড়াহ কতে মঠে, এই বাক্যঘার! বুঝ। বার, মহার।জ ভ্রিলোচন ( নাসাস্তর 


স্থবড়াই ) ছান্বুল নগরে শিব মন্দির নিম্দ্াণ করাইয়াছিলেন। এই হশির উনকোটী ভার্ধে 
নিশ্মিত হইয়াছিল মলে হয়। তথায় বিস্তর প্রাচীন ইষ্টক আছে এবং মন্দিরের চিন 





৯৮ রাজমালা প্রথম 


হইলেও একৈবারে অসাধ্য নহে। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে,_এই স্থান মনু 
নদীর তীরবর্তী, মহর্ষি মনু এই স্থানে তপন্তা করিয়াছিলেন, 
তথায় কিরাত নগর ছিল এবং সেই নগরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে কৈলাসহর ও 
তওসন্লিহিত উনকোটা তীর্থের প্রাচীন নাম ছাম্থুল নগর ছিল, এরূপ অনুমান কর! 
সঙ্গত বলয়! মনে হয়। লংলা প্রভৃতি স্থান কিরাতগণের আবাসভূমি ছিল, মহারাজ 
ধর্মধরের তাত্রশাসনে একথা পাওয়া গিয়াছে। স্ৃতরাং “কিরাতনগর” শব্দ দ্বারাও 
উক্ত তীর্থস্থানকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইহার সন্নিহিত পর্ববতমালায় বর্তমান 
কালেও কিরাশুগণ ( কুকিগণ ) বাস করিতেছে । 
দান ও যজ্ঞ ত্রিপুরভূপতিবৃন্দের অগ্নান কীত্তি। রাজমালার কোন কৌন 
স্থলে এই কীন্তিকাহিনীর ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়, কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার 
একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই । এই ক্রুটা রাজমালা রচয়িতার ইচ্ছাকৃত কি প্রমাদ- 
মূলক, তাহা নির্ণয় কর! কঠিন। আমরা রাজম[ল।র রচিতাগণের পরিচয় প্রদানো- 
পলক্ষে পূর্বেব যে সকল কথ। বলিয়াছি, তাহা আলোচনা! করিলে 
স্বতই অনুমিত হইবে, বজ্ঞরসম্বন্ধীয় কথা ইচ্ছাপুধিক পরিহার 
করাও বিচিত্র নহে। যাহাহউক, আমরা রাজমালার প্রথম লহর সংশ্লিষ্ট যজ্ঞবিবরণ 
যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা নিম্গে প্রদান করিলাম। 
_.. মহারাজ ত্রিপুরের পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস অতীতের অন্ধকারময় গহবরে 
বিলীন হইয়াছে, তাহার উদ্ধার সাধনের উপায় নাই। ত্রিপুরের পরবর্তী অনেক 
রাজার বিবরণও বর্তমান মানব সমাজের অগোচর, রাজমালায় তাহাদের নাম মাত্র 
পাওয়া যাইতেছে । ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন এক যজ্ৰ সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন; *্চ এই যজ্ঞ ত্রিবেগ নগরস্থিত রাজধানীতে হইয়াছিল! বর্তমান কালে 
এবিষয়ের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে না। ভ্রিলোচনের অধস্তন 
চতুর্থ স্থানীয় মহারাজ তরদাক্ষিন সর্বদা যজ্হাদি কার্ধ্ে ব্যাপৃত থাকিতেন। ণ" ইনি 
বরবক্র নদীর তীরবর্তী খলংম! রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং তাহার য্্ 
এই স্থানেই সমাহিতক্ট্ইয়াছিল, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার পরবর্তী অনেক 
পুরুষের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না । ” 


* গভ্রিলোচন এক ফন্তানুষ্ঠান করিয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাস'গর 
ক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন। ₹ * * ব্রাহ্মণের] ব্রিপুর জীবিত আছেন বলিয়া 
প্রথমতঃ আপিতে স্বীকৃত হন নাই । কিন্তু শেষে ত্রিপুরের মৃত্ংবাদে বিশ্বাস হওয়ায়, 
তাহারা গিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ।” বিশ্বকোব,_-৮ম ভাগ । 

+ প্তরদাক্ষিন নাম রাজ! তাহার তনয় । 


কর আত নি উরি এ ০ এ মন্‌ 


ছামুল নগরের 
অবস্থান নির্ণয়। 


যত্র দিবরণ 
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ত্রিলোচনের অধস্তন ৭৫ স্থানীয় মহারাজ কিরীট (নামান্তর ডুঙ্গুরফা, দানকুরুফ। 
বা হরিরায় ) দারুণ অনাবৃষ্টি নিবাঁরণকল্লে এক বিরাট বৈদিক যঙ্ঞানুষ্ঠান করেন 7. 
কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবপ্রযুক্ত এই কার্ধ্য সম্পাদন করা 
কঠিন হইয়! ঈাড়াইল। এই সময় কামরূপ প্রদেশে সব্ত্রাহ্মণের 
অভাব না থাকিলেও বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণ ছুশ্প্রাপ্য ছিল। বৈদিক সংবাদিনী, নামক 
কুলপঞ্তিকায় লিখিত আছে, মহারাজ অনন্যোপায় হইয়া, এই কার্য সম্পাদনক্ষম 
ব্রন্ষণ পাইবার নিমিত্ত মিথিলাধিপতির নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। তগকালে 
বলভদ্র সিংহ নামক ভূপতি মিথিলার রাজা ছিলেন। &% তিনি ব্রিপুরেশ্বরের অনুরোধ 
রক্ষার নিমিত্ত পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে বলেন। কিন্ত 
কামরূপ প্রদেশ সদাচার বর্জিত বলিয়া তাহার! প্রথমতঃ রাজাঙ্ঞা শ্রবণে নিতান্তই 
দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তীহারা দেশের অবস্থাদি জানিবার নিমিত্ত একজন 
স্থৃবিবেচক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগমন করিয়া 
জানাইল, ব্রিপুররাজ্য সদাচার বঞ্জিত নহে, তথাকার রাঙ্গা চন্দ্রবংশ সম্ভৃত, এবং 
বরবক্রাদি পুণ্যসলিল! নদীপ্রবাহে সেইস্থান পুণ্যপ্রদ হইয়াছে। ণ* অতঃপর, 
বস গো হীয় শ্রীনন্ৰ, বাওস্য গোত্রীয় আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভৃত গোবিন্দ, কৃষণা- 
ত্রের গোত্রজ প্রীপতি এবং পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম, এই পঞ্চতপস্থী ৬৭১ খুঃ 
অব্দে ত্রিপুরায় আসিয়! যজ্ঞ সম্পাদন, এবং মহারাজ কিরীট প্রথম ধর্নকার্ষ্যে 
কৃত হওয়ায়, তাহাকে “আদিধর্পা” নামে অভিহিত করেন | শ্রীহট জেলার 
অন্তর্গত বর্তমান ভান্ুগাছ পরগণাস্থ মঙ্গলপুর গ্রামে এই যজ্ঞ হইয়াছিল, তথায় 
সেই ঘজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন অগ্ঠাপি বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
ষক্জ সম।পনান্তে তপন্ষিগণ স্ব.দশে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। 
কিন্তু মহারাজ দানকুরু ফ! ( আদিধন্্ন প।) তাহাদিগকে ছাড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছুক 
ছিলেন, এবং সেইস্থানে বাস করিবার নিমিস্ত তাহাদিগকে সনির্ববন্ধ অনুরোধ 
করিলেন। ব্রাক্মণগণ মহারাজার বিনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া, তাহার অনুরোধ পালন 
করিতে সম্মত হইলেন 1$ 


আদিধর্পার যক্ত 








* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,_-২য় ভাগ, হয় অংশ, ১৮৫ পৃষ্ঠ | 
+ বৈদিক সংবাদিনী-দষ্টব্য। 


$ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ-_২য়-ভাঁগ, ওদ্ধ অংশ, ১৮৫ পৃঃ ও শ্রীহট্রের ইতিবৃত-__২য় ভাগ, 
১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় গরষ্টব্য। 


১০5 রামাল! [ প্রথম 


এতছুপলক্ষে মহারাজ একখগ্ড তাত্রশাসন দ্বারা তাহাদিগকে কতক ভূমি দান 
আদিধর্দপার করিয়াছিলেন । বৈদিকসংবাদিনীধূত তাভ্রফলকোশুকীর্ণ শ্লোক 
তাজশাসম। নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। 

ত্রিপুরা পর্ব তাধীশঃ শ্রশ্রীযুক্তাদি ধন্মপণঃ | 

সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্থিষু 1 

বৎস-বাংস্ত-ভরঘ।জ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ | 

শ্রীন্ন।নন্দ গোবিন শ্রীপতি পুরুযোত্মাঃ॥ 

প্রাতীচ্যামৃত্রস্তাঞ্চ বক্রগ! ক্রোশিরানদী। * 

দক্ষিণত্তাঞণ পূর্বস্তাং হাঙ্কালা কৌকিক। পুরী 1 

এতন্মধ্াং সশস্ত।ঞ টেঙ্গরী কৃকিকর্ধিতাং। 

প্রলভ্য দত্তাং ত্ভুমিং তেষু পঞ্চতপস্থিধু ! 

মকরস্থে রবৌ শুরুপক্ষে পঞ্চদশী দিনে । 

ত্রিপুরা চত্ত্র বাণাৰে প্রদত্ত! দন্ত পত্রিকা ॥৮ 





* প্রদত্ত ভূভাগের উত্তর ও পশ্চিম সীমায় বক্রগ!মিনী কুশিক়ংরা নদী প্রবাহিতা। 
“কুশিয়ারা' বরবক্রের অংশ বিশেষের নাঁন। 


1 পূর্ব ও দক্ষিণে হাঙ্কালা! সম্প্রদায়ের কুকিগণের বাসভূমিছিল। এই 'হাঙ্কালা, 
নামানুসারে, নুবিস্তীর্দ “হাকাবুকি” হাওরের নাম হইয়াছে। শ্রীহট অঞ্চলে জন্মগ্র স্থান বা 
বিস্তীর্ণ বিনকে “হাওর” বলে, “হাওর' শব্ধ “নাগর! পদ্দের অপত্রংশ। উক্ত অঞ্চলে "স' স্থলে “হ 
উচ্চারণের তৃষ্টাস্ত অনেক আছে। পুর্ব্বকালে “গ” স্থলে "ঘ্” উচ্চারন্রে ৃষ্টান্তও বিরল 
নহে ধৈষচব পদাওলীতে “নাগর” শবের স্থলে 'নারর* 'সাগর' শব্ধ স্থলে “পায়” 
শব্ষের ব্যবহার পাওয়া! যায়। এনস্থলে “সাগর” শবের “দ, স্থলে 'হ' এবং "গ' স্থলে “ও? 
ব্যবহৃত হওয়ায় সাগর শব্দ 'হাওর' ক্ধপ ধারণ করিয়াছে। ইহা! সার শব্দেরই অপত্রংশ | 
হাকাঁদুকি হাওর মঙ্ন্ধে শ্রীহস্ট্রের ইতিবৃত্তে একটা প্রবাদ মূলক বিবরণ সন্িবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা এই,_প্রাচীনকালে এইস্থান সমতৃমি ছিল। তথাকার অধিবাসী কয়েকটা ব্রাহ্মণ 
সদাচার বিবর্জিত ছিলেন, তাহার! যখেচ্ছাচারে শিবপুজ! করিতেন। একটা নীচজাতিক়া 
দাসী অশ্ুচিভাবে পুষ্পচয়ন করিত। কেবল একজন ব্রাক্মণ এই সকল ব্যবহারে অস্তরে 
ব্যথা পাইতেন ও শুদ্ধভাঁবে শিবপৃজা করিতেন। অবশেষে যখন তাহাদের পাপের 
ভরা পূর্ণ হইল, তখন একদ! সেই শুদ্ধাচার ব্রাঙ্মণকে স্থানান্তরে পলাইয়া যাইতে 
দৈবাদেশ হইল। এদিকে হঠাৎ ধৈনউৎপাত উপস্থিত হইল, একসঙ্গে ঝড় ও ভুমিকম্প 
ভীমবেগে গ্রলক্নকাও উপস্থিত করিল» দেখিতে দেখিতে সেই স্থান অদৃশ্য হইয়া গেল । 
প্রবাদ অনুসারে সেই স্থানই হাকালুকি হাওর হুইকাছে।» 

শহট্রের ইতিবৃত্ত-_-২র ভাগ, ২৬ অঠ ১৬ পৃঃ। 

এই কিছবদ্তী হ্বার৷ জানা যার, উক্তস্থানে পুর্বে জনপদ ছিল, ভূমিকম্পে ধ্বসিল়্া 

বাওর়ায়, তাহ! হাওরে পরিণত হইয়াছে। 


£ টেজরী নামক কুকি সম্প্রদায় এইস্থ/নে জুম চাষ করিত। উত্থান ব্রাঙ্দপরিগঞ্ষে 
দান করিবার পর করকিগণ দললভর্গ প্রত ৯৭ ১১ 22১, 


। লহর] মধ্য-মণি। ১০১ 


আল্াদ 1 


ত্রিপুরা পর্ববতাধীশ্বর শব্ীযুত ধর্দ্মফা (পাল ) মিথিলাদেশীয় তপস্থিদিগকে 
এই দানপত্র প্রদান করিবার অনুমতি দেন। এ তপন্থিদিগের নাম,_-বস গোল্রজ 
শ্রীনন্দ, বাতস্ত গোত্রজ আনন্দ, ভরদ্বাজ গোব্রজ গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ 
শ্রীপতি এবং পরাশর গোত্রজ পুরুষোত্তম। পশ্চিম ও উত্তর দিকে বক্রগামিনী 
ক্রোশিরা৷ ( কুশিয়ারা ) নদী, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে হাঙ্কালা-কুকিপল্লী। এই 
চতুঃসীমাবস্থিত টেক্গরী সম্প্রদায়ের কুকি কর্তৃক কর্ধিত সশস্তাভৃমি লইয়া ৫১ 
ত্রিপুরাব্দে মাধীপুর্ণিমা-দিনে এই দত্ত পত্রিকা দান করেন। 

এই তাত্রফলকের সংস্কৃত স্থানে স্থানে ভুল পরিলক্ষিত হয়। ইহা কিঞিন্সযুন 
১৩০০ বশসরের প্রাচীন। এই সনন্দ দ্বারা পঞ্চবিপ্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচখণ্ড ভূমি 
দান করায়, উক্ত স্থান “পঞ্চখণ্ড” নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রীহট জেলার অন্তর্গত 
বর্তমান পঞ্চখণ্ড পরগণা উক্ত ভূ-ভাগ লইয়! স্ষ্ট হইয়াছে । ভূমিদান কালে এই 
স্থান ত্রিপুর রাজদণ্ডের অধীন ছিল। 

“আসামের বিশেষ বিবরণ” পুস্তিকায় এই ভূমিদানের বিষয় উল্লেখ আছে, 
য্থা ;--“প্রীয় ১৩০০ বর্ষ অতীত হইল, ত্রৈপুর ভূপতি আদি-ধর্ম্পপা কুশিয়ারা 
নদীর দক্ষিণ ও পূর্ব এবং হাকালুকি হাওরের পশ্চিমে কতক ভূমি শ্রীনন্দ, 
আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি এবং পুরুষোগুম নামে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। 
ইহাদিগকে তিনি কোনও যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মিথিলা হইতে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন” 

ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাঁস করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলেন না। ব্রিপুরেশ্বরের 
সঅনুরোধে যখন এদেশবাসী হওয়া স্থিরীকৃত হইলটি তখন তীহারা পরিবারবর্গ 
আনয়নের নিমিদ্ত স্বদেশে গমন করিলেন। এদেশে আসিয়া 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং বৈবাহিক সম্বন্ধাদি সম্পাদনের 
ও স্থবিধার নিমিত্ত, তীহারা প্রত্যাবর্তন কালে, কাত্যায়ন, কাশ্বাপ, 
মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রজ পাঁচজন ব্রাহ্গণকে এবং ভূত্য ও নাপিভ 
ইত্যাদি সঙ্তে আনিগ্নাছিলেন। সমাগত বিপ্র্ণণ সকলেই শ্রীহটু অঞ্চলে *পান্প্রদায়িক 
্রাক্মণ” নামে অভিহিত এবং বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। এতুসম্গন্ধে £বৈদিক 
সংবাদিনী” গ্রন্থে লিখিত আছে ;__ 

“ততঃ স্বদেশীক্ব-ন্বগণ-বিরহেণ তে ক্িষ্টাঃ সন্তঃ পুনঃ স্বদেশং গন্ধ অবশ পঞ্চ গোজীযৈত্ব- 
পশ্িভিঃ স্মবেতাঃ স্ব শ্ব কুটুম্ব পুরোহিত-ফজমানৈ: শিষ্য-তৃত্য-াপিদ্তাদিস্তিঃ সহ 


সৈথিলি ব্রাহ্মণের 
উপনিবেশ স্থাপন 


১০২ রাজমালা । [ প্রথম 
এত্মিয়েব পঞ্চপণ্তাখ্যদেশে * * & বসতিং পরিকল্পয মৈথিল কুলাচারতঃ ধর্্মশাস্রান্থ- 


সারতশ্চ নিত্যনৈমিত্িককর্্মকলাপং এতদ্দেশীয়াচরণ! প্রযুক্তং কর্ম্চ বিধায় স্থিতাঃ 
শ্গণৈঃ সাপ্রদায়িক শ্রেণীবন্ধাঃ স্বাচ্ছন্দং প্রতিবাসিতা।” 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে এ বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। 
এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিশুায়োজন। £ এ 
এই তাশ্রফলক ব্যতীত আর একখান! তাআফলকের বিবরণ অতঃপর প্রদান করা 
হইবে। এতছুভয় শাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৮৯৭ খৃঃ অন্দে প্রকাশিত 
তাজফলক ১ শব্ধ 4859০7৮ 00 616 01০67989০01 [71560109] 739998101198 
আলোচনা ,. 10 4১939” নামক গ্রস্থের ১২শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;-- 
পযুছ০ 00০7 015065 0£1019518, 00085 1085৬ 19601) 1679০705007 781১0 
01715 00900121025, 11096011006 00165 ০1 015 10501106075, 12005 
1015655) (10600501505) 17076৮০7819 706 00161000017% ৪৮ [0650110 81001615 
তিা60 180 0055 108596০0195, 0000৩ 7156 51369) 16 1558195 7600:05 ৪ 
8769 10109118018) 10178 0£ 0৩. 10001718175 01 1716918) ৮71১0 1751660 
7৩ ৬601০ 0810002175 চিতহাত। 21010011510 005 7621 51 06000165915 ৩৪15 ০, 
মর্ম 
ত্রিপুর রাজন্যবর্গ সম্বন্ধীয়, ছুইখানা৷ তাঅলিপি ছিল বলিয়া বাবু গিরীশচন্দ্র 
দাস রিপোর্ট করিয়াছেন । তশুসহ তিনি সেই ছুইখানার লিখিত বিষয়ের অবিকল 
নকল পাঠাইয়াছেন। তাজ্রলিপি ছুই খণ্ড এইক্ষণ পাঁওয়! যাইতেছে না, সম্ভবতঃ 
জাহ নষ্ট হইয়। গিয়াছে । একখান! তাঁঅলিপিতে উল্লেখ ছিল, পার্ববত্যত্রিপুরার 
বিখ্যাত রাজ। ধর্ম্ম ফা ৫১ ত্রিপুরান্দে পাঁচজন মৈথিলী বৈদিক ত্রাহ্ষণকে আহ্বান 
করিয়া আনিয়াছিলেন। 
গেইট সাহেব প্রণীত আসামের ইতিহাসের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;- [1 
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্ীহন্টের ইতিহাস প্র্থতো মহাশয় এই তাত্রফলক সম্বন্ধে কতিপয় কারণে 
সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি বলেন ;-- 

“আমাদের বিবেচনায় ষজ্ঞ ও ভূমিদান যথার্থ হইলেও দান পত্র গুলি বহু পুর্কেই 
বিলুপ্ত হইরা যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে” 
সাশ্পদায়িক ত্রা্গণ বংশীয় একব্যক্তি (৮ শ্যাম সুন্দর ভট্টচাধ্য) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী 
রচনা করিয়া ফতট1 কিংবদস্তীর সহা*্তাতে পারেন, ততটা ইতিহাঁদ রূপে নিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাত্রফলক একটা কি ছুইটা, পুর নৃপতি দিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে 
পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাও হ্থচিত হয়) তবে, 
তাত্রশাসনের প্রতিলিপি না পাইয়া বৈদিক সংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা 
সুনিয্কাছেন, ততটা স্বশক্তি অনুসারে পদ্যে রচনা করিয়াছেন ।” * 

৬ পিতার ইত্িকত_.১জ ভোঁতা ২ম 2৬ ঈিনা.-১১ প+ | 
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যে নকল কারণে তাত্রশাসনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন কর! হইয়াছে, তাহা 
উপেক্ষণীয় বলিয়! মনে হয় না, কিন্তু তাত্রফলকের বর্তমান প্রতিলিপি সত্য হউক 
* আর মিথ্যা হউক, তাহাতে মূল ঘটনার কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি আছে বলিয়া আমরা 
মনে করি না। কেহ কেহ শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের ব্টপরিউক্ত উক্তি আলোচনা 
করিয়া, ব্রাহ্মণ আনয়ন ও যত সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইতেছেন। আমরা কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না। 
যে গ্রন্থের উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া তীহীরা সংশয়ান্বিত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থ 
হইতেই অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। নিন্নে দেওয়া যাইতেছে ; ইহা। আমাদের পক্ষে 
ছিক্ুক্তি হইলেও অপরিহাধ্য বলিয়া মনে করি। 

(১) প্রুতয়খে তাহার! এতহ্ত্ৰাস্ত (সে দ্বেশ জদন্ত নহে, এই বৃত্তান্ত) শরবণে তথায় 
যাইতে প্রস্তত হুইলেন এবং বুরবক্ততীর্থ যাত্রার সঙ্ল্প করতঃ বত্ম, বাংস্য, ভরঘাজ, 
কষ্ণাত্রেয ও পরাশ« এই পঞ্চ গোঝোৎপন্ পাঁচজন তপন্বী এদেশে আগমন '. করিবেন? 
ইছাদের নাস যথাক্রমে-_ শ্রীনন্দ, আনন্দ গোবিন্দ, উপতি ও পুরুষোত্তম ছিল।” * 

(২) ইহার] রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, ষথাবিধি বজ্তীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত, 
হইল এবং যথাঁকালে ষজ্ঞ সমাপ্ত হইল (৬৪১ খৃঃ)”। 

শহরের স্তর্গত বর্তমান ভাঙ্থগাছ পরগণাধীন মঙরলপুর গ্রাঁমই যজ্ঞ সম্পাদনের 
উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণাত এবং সেই স্থানেই সঙ্কত্সিত যজ্ঞ নির্ব্ষে সম্পাদিত হয়। 
সেই াচীনতম হষ্কুণ্ডের গন্ধিচিছু তায় এখনও পরিলক্ষিত হই থাকে ।” 1 

(৩) *্বজ্ঞ সম্পাদন গু্ক আক্ণগণ স্বদেশে গমনোম্ুখ হইলে, মহারাজ স্বাদ 
কর্ম প1 (জুকুর স্কপব। দন কুরু ফা) পঞ্চতপন্থীকে সেই স্থানে বাদ করিতে কৃতাঞ্জলি 
পূর্বক অনুরোধ কারিলের, ব্রাঙ্মণগণ রাক্কার বিনয়ে তুষ্ট হইলেন ও তাহার রাজ বাদ 
করিতে শ্বীকৃত হইলেন। তখন মহারাজ অতি আনন্দিত হইয়া, তাহাদগকে নিজ 
রাজ্যে ব্রহ্ম ভূমিদান করেনশ। £ 

(৪) “এ স্থান ত্রাহ্মণদিগকে দান করায়, কুকিগণ দুর পর্বতে চলিয়া ধার এবং 
তাহাদের পরিত্যাক্ত স্থানটা পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায়, পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত 
হ্য়।” & 

€4) “৬৪১ গরষ্টাব্মের পঠেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীহটের গঞ্থণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। তহার। 
এফেশে বান কক্ষিযার অভিগ্রায়ে আসিয়াছিলেন না, কিন্ত দৈববশতঃ এদেপেই ফখন 





* শ্রীহট্র ইতিবৃত্ব__২র ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪ অঃ, ৫৫ পৃঃ । 

+ শ্রীহট্রের ইতিকৃত--২র ভাগ, ১ম খণ্ড, তর্থ অঃ) €€ পৃ: 1 

$ শ্রীহট্টের ইভিবৃত_--২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঙ ৫৫-৫ত পৃঃ 
£€ শ্রীহট্রের ইতিবত-- এ তরু ত্র ৫৬৫৭পঃ। 


১০৪ রাজমালা [ও [ প্রথম 
তাহাদিগকে বাদ করিতে হইল এবং এদেশকে নিজেদের বাঁসের ও নির্জনে ধন্দসাধনের 
উপযোগী স্থান বলিয়া বোধ হইল, তখন তাঁহারা এদেশে চিরবাসের ব্যবস্থা করিবার 
দন্ত একবার জন্মভূমে ধাইতে প্রস্তত হইলেন। * * * * এদেশে আসিয়া নিজেদের - 
শাস্ীগ ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি খিষয়*কোনরূপ অস্থবিধা ভোঁগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে 
প্রত্যাগমন কালে তাহার! স্ব সমাজ সহ আরও কতিপর় ক্রান্ষণকে এদেশে আনয়ন করা 
আবশ্যক €বাধ করিলেন। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে অপর পঞ্চগোত্রীয় অর্থাৎ 
কাত্যায়ণ, কাশ্তপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় পরিবার পাঁচজন দ্বিজ 
এবং ভৃত্যাদি ও নাঁপিতাদি সহ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিজেন।” & 

(৬) সমস্ত বঙ্গদেশে রথুনন্দন ভট্টাচার্যের স্থতি সম্মানিত এবং সমস্ত বজদেশ 
রঘুনন্মনের মতে পরিচালিত, কিন্ত শীহটের শাস্ত্রীয় পক্রিয়া” মৈধিল বাঁচস্পতি মিশ্রের মতে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। হহাতে উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীহটে মৈথিল দ্বিজগণের প্রভাব 
কতদূর, বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। 1 

এতদ্বাতীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ডে এতদ্বিয়ক বিবরণ বিস্তৃত . 
ভাবে বিবৃত রহিয়াছে । এই বিষয়ের এতদধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাওয়া 
নিশ্রয়োজন। সংগৃহীত প্রমাণ আলোচনায় জানা যাইবে,_ 

(১) ব্রাহ্ষণদিগকে মিথিল। হইতে আনয়নের কথা সত্য এবং তভীহাদের 
বংশধরগণ বর্তমানকালেও বিষ্তমান আছেন। 

(২) ব্রান্গণদিগকে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত করিয়া! ভূমি দান.কুরায়, স্থানের ৪ 
পঞ্চখণ্ড হইয়াছে এবং সেই নাম অগ্ভাপিও অস্ষুপ্ন রহিয়াছে । - - 

€৩) মঙ্গলপুর গ্রামে যজ্ঞ সম্পাদন হইবার বিষয় এখনও সকলেরই মুখে 
শুনা যায় এবং অগ্ভাপি যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ু বিদ্বামান আছ, স্থৃতরাং যত সম্পাদনের 
কথা সতা। 

(৪) সমাগত মৈথিল ক্রাহ্মণগণের প্রাধান্ত হেতু শ্রীহট্রে, বর্তমানকাল. পর্য্যন্ত 
মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মত অনুসারে শান্্রীয় ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে। 

এতগুলি প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সন্ত্বে, মৈথিল ব্রাহ্ধণের' আগমন ও য্র- 
সম্পাদন বিষয়ক প্রমাণের নিমিত্ত তাত্রশাসনের প্রতি নির্ভর করিবার কোনও 
প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না এবং তাত্রফলকের বর্তমান প্রতিলিপি কৃত্রিম'কি অকৃতিম, 
সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও নিশ্রয়োজন বলিয়৷ মনে হয়। বিশেষতঃ উক্ত 
তাত্রফলকের অস্তিত্ব লোপ হইবার কথা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট আলোচনায়ও জানা 





* হটে ইতিযৃত্ব-২য ভাগ, ১৯ খওড, ওর্থ অঃ, ৫৭ পৃঃ 
+ শ্ীহউের ইতিবত-২য় ভোগ ২ম 2৬ 5১ ভাত ০ ৯) 
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যাইতেছে । যে বস্তু পাইবার উপায় নাই, তাহার সমালোচনা হইতে পারে না। 
স্ৃতরাং আমরা উক্ত তীত্রফলক সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ । 
মহারাজ দানকুরু ফায়ের € আদি ধর্ম পা) অধস্তন ১৭শ স্থানীয় মহারাজ 

ধর্মধর ( ছেংকাচাগ্‌ ) ব্রৈপুরী ষষ্ঠ শতাববীর শেষ ও.সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

কৈলাসহরের রাজপাটে বিরাজমান ছিলেন। আদি ধর্ম পার 

ন্যায় ইহাকেও ব্রাহ্মণগণ “স্বধশ্ পা” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । 
বর্তমান কৈলাসহর বিভাগীয় আফিসের ছুই ক্রোশ উত্তরে রাজবাড়ী ছিল এবং 
রাজধানীর বিস্তার কাতালের দীঘী পর্য্যন্ত থাকিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
রাজবাড়ীর স্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ; এই বাড়ী মনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, 
"বর্তমান কালে নদীর গতি পরিবর্তন হইবা৷ প্রায় অর্ধক্রোশ পশ্চিমে সরিয়। গিয়াছে । 
এই বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্ববদিক, গভীর হ্রদের দ্বারা স্থুরক্ষিত ছিল, এখন পর্ববত 
বিধৌত মৃত্তিকা দ্বারা উক্ত হুদ ভরাট হইয়া বিলে পরিণত হইয়াছে । রাজবাড়ীর 
দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পশ্চিম মুখীন্‌ একটা প্রশস্ত রাজপথ, স্থপ্রসিদ্ধ হাকালুকি, 
হাওর পর্যান্ত প্রসারিত থাকিরা অগ্ঠাপি অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
উক্ত সড়কের ছুই পারে দুইটা মৃত্তিকা-্তুপ বিদ্যমান আছে, সাধারণে তাহাকে 
“কামান দাগার জান” বলে। এই নামের দ্বার! স্পঞ্টই বুঝা যায়, পূর্বেবে সেই 
উচ্চস্থান হইতে কামান দাগা হইত। 

মহারাজ ধর্মধরের শাসনকালে নিধিপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, তাহার দরবারে 

বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিধিপতির আদি নিবাস সম্বন্ধে মতদবৈধ 
' আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি আমাদের পূর্ববকথিত মিথিলা- 
গত বাৎস্ত গোত্রীয় আনন্দের বংশধর এবং তাহার অধস্তন ১৬শ 
স্থানীয়; এই মতই বিশেষ প্রচলিত। মতান্তরে, তাঁহাকে কান্যকুজাগত বলা 
হয়।: এই মতের পৌষক মজঃফর নামক জনৈক মুসলমান গ্রাম্যকবির রচিত একটা 
প্রাচীন কৰিত। প্রচলিত আছে, তাহা এই 7 

*বাৎ্ত গোত্র ষজুর্ধ্বদ কান্বশীখ। নিজ । 

'কনৌব্ধ হইতে আমিলেক নিধিপতি দ্বিজ ॥* * ও 
এই কবিতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কেহ কেহ নিধিপতিকে কান্যকুজাগত 
বলেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি, নিধিপতি মিথিলাগত আনন্দের সন্তান, একথা 
সত্য মনে করেন। তীহারা বলেন, আনন্দের বংশধরের মধ্যে কোনও এক 
মহাপুরুষ কনৌজে চলিয়! গিয়াছিলেন, কির্ৎকাল পরে সেই মহাঁপুরুষের বংশ্ঠ 


মহারাজ ধর্মুধর 


নিধিপতির প্রভাব 





চি সিন. রি 7. ক সারাগ্যানিররঞলিরশ নব্রারারিএসাির রানা সেরা সারের শালি 


১৫৬ রাজমাল! [ অ্রথম 


নিধিপতি সে স্থান হইতে পুনরাগমন করেন। এজন্যই “কনৌজ হইতে আসিলেক 
মিধিপতি দ্বিজ” বর্ণিত হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় নিধিপতি যে আনন্দের বংশধর, 
একথ! সর্বববাদী সম্মত বলিয়! ধরা যাইতে পারে। 
.. নিধিপতি শাস্তজঞ, পণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার 
উপদেশানুসারে মহারাজ ধর্ম পূর্ববপুরুষগণের আদর্শ জনু্ারে এক বিপুল যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন। নিধিপতিই এই হজ্জের হোতারূপে বরিত 
পর ২ হইয়াছিলেন। পুর্ণবক্ত মুললছান কবির কবিতায় নিধিপতির 
যজ্ঞ সম্পাদন সম্বন্ধীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া ধায়, যথা ;.-- 
“অগ্নিহোত্রী মহাশয় নাম মিধিপতি। 
মুখ দ্বার অগ্রি আনি দিলেন জাঞতি ॥ 
এই যজ্ঞস্থ/ন ও যন্ঞকুণ্ডের নিদর্শন কৈলাসহরের জঙ্গলাফীর্ণ রাজবাড়ীতে অস্ভাপি 
বি্বমান আছে; আমরা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হ্কুণ্ডেয় শ্থানটা 
সাধারণের নিকট “হোমের গাত” নামে পরিচিত। এতৎ সঙগন্ধে শরদ্ধাস্প? শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিষ্ভাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন ;-_ 

'অন্য একটা স্থানকে লোকে অস্ঠাপি “হোমের গাত” বলে। এজন 
স্থানীয় মুসলমান জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল-_এই স্থানটাকে লোকে 
“হোমের গাত” বলে ; কেন এরূপ বলে, আমরা জানি না”! 

“এই স্থানটী দীর্ঘে এবং প্রস্থে ১৬ হাত করিয়া! হইবে। গর্তটা প্রায় ভরাট 
হইয়া গিয়াছে। তথাপি কোন কালে সেখানে ষে একটা গর্ত ছিল, প্রান্ততাগের 
উচ্চত৷ দেখিয়া তাহা অনুমিত হয় ।”% . 

এই হোমকুণ্ডের অস্তিত্ব এবং হোমের গা, নাম দ্বারা স্পঞ্টতররূপে 
প্রমাণিত হইতেছে যে, এই স্থানেই দ্বিজ নিধিপত্তি কর্তৃক মহারাজ ধর্মের ঘচ্ত 
সম্পাদিত হইয়াছিল। মহারাজ, নিধিপতির অসাধারণ কৃতি 
দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে এক বৃহণ ভূভাগ প্রক্ষত্ শ্বরূপ প্রান 
করেন। এই ভূমিদান সম্বন্ধীয় ভাত্শাসনেন্র প্রভিলিপি নিচ্গে প্রদান করা 
যাইতেছে। 


এ 


ধর্মধরের তাণানন 


পশ্জপুরা পর্ব হাধীশঃ শ্ীহীহৃক্ত দ্বধদ্ পা । 
সমাজং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলায় তপশ্থিলে 7 





* জীত্রীয়তের ইকলাপহর পরিভ্রমণ পুস্তিকা _৩০-৩১ পৃষ্ঠা । 
1 “মৈথিলায শব্দ দ্বারা নিধিপতি, মিথিলাগত আ'নঙ্গের বংশধর ছিলেন, একখ! 


রা ব 


লর। ] মধ্য-মণি। ১০ 


শ্রনিধিপতি বিপ্রায় বাতন্ত গোঁজার ধর্ছিণে। 

- প্রাচ্যাং লংলাঁই * কুকিস্থানং গ্রতীচ্যাং গোপলা নদী 18 
চন্দ্রসিংহ ব্রিপুরস্ত দক্ষিণস্ত।মরপ্যকম্‌ 
ক্রোশিরানছ্যত্তরন্ত।ং প্রান্ত স্থানমেব হি॥ণ 
এতম্মধ্যা সশস্যা ষ। মন্গকুল প্রদেশিনী। 1 
সপি প্রদত্বা তশ্মৈতৎ বৈদিকা'য় তপস্থিনে।। 
শুরু পক্ষে তৃতীয়াঞাং দিনে মেষগতে রবৌ। 

"চতুংষী শতাবেতু ত্ৈপুরে দত্ত পত্রিকা ॥। 


অনুবাদ । 

পত্রিপুরা পর্ববতাধীশ্বর শ্রী শ্রীযুত স্বধন্্ম পা ( পাল ) বাৎস্য গোত্রজ, ধার্দিক 
তপস্বী মৈথিল ত্রা্মণ শ্রীনিধিপতিকে নিম্ন চতুঃসীমাস্থিত স্থান দান করেন। 
পূর্বদিকে লংলাই কুকিস্থান, পশ্চিমে গোপলা। নদী, দক্ষিণ দিকে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরার 
অরণ্য এবং উত্তরে ক্রোশিরা নদী ও পূর্ববদত্ত স্থান। এতশমধ্যবর্তী মনুকুলস্থ সশস্তা- 
ভূমি উক্ত বৈদিক তপন্ষিকে ৬০৪ ব্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে দত্ত 
পত্রিকা দ্বারা দান করেন ।” 

পূর্বে দ্কৃত গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট আলোচনায় জানা যায়, প্রথমোক্ত তাঅ- 
শাসনের ন্যায় এই তাত্-ফলকের অস্তিত্বও বর্তমানকালে নাই। তাহা না থাকিলেও 
ধজ্ঞ সম্পাদন এবং ভূমিদান সম্বন্ধে অনেক অকাট্য প্রমাণ বিদ্কমান আছে, তাহা 





* লংলাই-কুকিগণের বাসভূমি ছিল বপিয়া, বানের নাম 'লংলা। হই়্াছে। প্রীহট্রের 
- অন্তর্গত লাংল! পরগণ| এবং এই স্থান অন্ভন্ন : 
+ গোপলা নদী সাতগাও ও সমসেরগঞ্জের নিকট দিয়া বরাক নদীতে মিলিত 
হইয়াছে। 
£ এই অরণ্য বর্তমানকালে “কমলপুর” নামে অভিহিত হইতেছে । 
প ক্রোশির! নদী _ কুশিয়ার1 নদী, ইহা বরাকের অংশ বিশেষ । 
4 বর্তমান ইন্দ্রনগর, ইন্দেশ্বর, ছ়চিরি, ভান্ুগ|ছ+ বরমচাঁল, চৌয়ালিশ, সাতগাও ও 
. ৰালিশিরা, এই ঘকল পরগণা পূর্ববক।লে মুকুল প্রদেশের অন্তর্ভক্ত ছিন। ইহা এক 
বিস্তীর্ণ জনপদ । 
ক্ষ প্চতুষেঠী শতাত্ব” শব্দ দ্বার। সাধারণতঃ ৬৪** অক্ষ বুঝায়, এস্থলে তন্জরপ অর্থ 
্রণীয় নহে। “চতুঃ*--৪, যী ৬০ চত্ুরাধিক যী অর্থ ধরিয়া! “অন্বস্ত বামাগতি:” এই 
নিয়মানুদারে ৬*৪ অব্য হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চক্রোদয় বিগ্বাবিনোদ মহাশয়, “চতুঃষষ্ঠ)” 
পাঠ গ্রহণ করিয়া ১৬৪ অব স্থির করিস্াছেন। এই পাঠ বৈদিক সংবাদিনীধুত পাঁঠের 
সহিত এঁক্য হয় না এবং অন্ত কারণেও একূপ পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, সেই 


১ 


১০৮ রাজমালা [ প্রথম 


আলোচনা করিলে, সনন্দের অভাব জনিত অন্থৃবিধা টি ছুই একটা 
প্রমাণের কথা নিন্ে উল্লেখ করা যাইতেছে, 

€১) হোমকুণ্ডের অস্তিত্ব অগ্ভাপি বিছ্কমান আছে এবং “হোমের গীত 
নামটা অগ্াপি বিলুপ্ত হয় নাই। শ্ত্রীহট অঞ্চলে সাধারণতঃ গর্ভকে গাও” বলে। 

(২) যজ্ঞের হোতা নিধিপতির বংশধরগণ অগ্ভাপি বিষ্কমান আছেন এবং 
তাহার! নিধিপতির বাসস্থান ইটাতেই বাস করিতেছেন 1% 

€৩) নিধিপত্তির প্রযত্তে পঞ্চখণ্ড হইতে অনেক ব্রাহ্মণআসিয় তাহার প্রাপ্ত 
ভূভাগে বাসস্থান স্থাপন করেন। তাহাদের বংশধর অন্াপি বর্তমান আছেন । 

(8) 58870 101505069829899:এ এই তাত্রশাসনের বিষয় আলো- 
চিত হইয়াছে; তাহা নিন্ে উদ্ধত হইল ;-- 

“01195 8502 বায 08106৭10119, আও ৪5485০97050 
হিওান। 90৩ 0600৩ 79৩07187781] [তিনে [০০ ৪0০), 16981%90 ৪. £1806 
০6 1891 01886 15 00৭ 1০আ 58. 0১৩ [0 02150795 রি০0) 07৩ 1105:8 

1100 
রি 25581 10151610) 3829666618 0০৮৪০, 1] (59150), 7856 22. 
মর্ম ১১৯৫ খুষ্টান্দে নিধিপতি নামে এক ্রাহ্গণ ত্রিপুরার মহারাজা 
হইতে আধুনিক ইটা পরগণা দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নিধিপতি 
কনৌজ হইতে প্রথম আগত পঞ্চব্রাঙ্মণের একজনের বংশধর ৮ 

৬০৪ ত্রিপুরাব্দে ১১৯৪ খুষ্টাব্দ হয়, এস্থলে ১১৯৫ লিখিত হওয়ায় এক 
বসর পশ্চাদবস্তী কর! হইয়াছে। নিধিপাঁত মিথিলা হইতে আগত আনন্দের বংশধর, 
আনন্দ কনৌজ হইতে সমাগত নহেন, কিন্তু নিধিপতি কনৌজ হইতে সমাগত বলিয়। - 

একটা মত প্রচলিত আছে ; সে বিষয় আমরা ইতিপূর্বেব আলোচনা করিয়াছি। 
শ্ীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রণেতা বলেন,-_পনিধিপতির প্রযত্বে পঞ্চখণ্ড হইতে 
বনুতর দশ গোত্রীয় প্রধান ছ্বিজ সেই সময় ইটায় গিয়া বাস করেন, ইহাতে অচির- 
কাল মধ্যে ইটা সৌষ্ঠৰশালী জনপদে পরিণত হয়। এই সময় 

সাম্প্রদায়িক 

া্মণত্রেলর প্রতিপত্তি হইতে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। 
দেশের মধ্যে তীহারা গুণে, ধনে ও জনে জর্ববপ্রকারেই ক্ষমতাশালী 
হয়া উঠেন । নিখিপতি ঘে তুভাগ দান প্রাপ্ত হন, তাহা এক বিস্তীর্ণ জমিদারী, 


ক্গ “ইটা” নাম নিথিপতির কৃত। এই নাম করণ সম্বন্ধে ছুইটী মত পরি 
আছে। কেহ বলেন, নিধিপতির আদিম বাপস্থান “ইটোয়ার, নামানুসারে এই স্থানের 
নাম *ইটা' করা হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ থাকা সময়ে . 
আঙ্গণগণ বালভবন নিম্মাণের নিযিত দর তইঈতি ইটা / (ডল্লা) জভিয়। সানি ি্দ2 
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স্থতরাং নিধিপতি হইতে ইটায় একটা ক্ষুত্ররাজ্যের সূত্রপাত হয়। বলিতে গেলে 
ইটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ। একজন বিদেশাগত 
রাহ্মণ শুধু নিজ গুণগৌরবে, জ্ঞান ও ধর্মের প্রভাবে, এইরূপ একটা হিন্দুরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছিলেন ৮ . 

যজ্ঞ সম্পাদন ও ব্রাহ্মণ স্থাপন সম্বন্ধীয় এতদধিক প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন 
দেখিতেছি না। 

এস্থলে একটা কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত 
অধাত্বক সত খণ্ডন চক্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, আনন্দ প্রভৃতি বিপ্রমগ্ডলীর ও 
 নিধিপতির প্রাণ্ড সনন্দ আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন ;__ 

€১) ত্রিপুর অথবা ত্রিলোচন ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক । 

(২) ত্রিপুরের অধস্তন ৭ম স্থানীয় মহারাজ ধর্পাল এবং ৮ম স্থানীয় 
মহারাজ স্থধর্্ম পূর্বোক্ত যজ্ঞকর্তা এবং তাহারাই পূর্বকথিত ছুইখণ্ড তা্শাসন 
দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিরাছিলেন। 

(৩) আদি ধর্ম পা ও স্বধন্ম পা উভয়ে এক যজ্দরকুণ্ডেই যজ্ঞ করিরাছিলেন। 

(*) গ্রথমোক্ত সনন্দের অব্দাঙ্ক “ত্রিপুরা চন্দরবাণাব্ডে” স্থলে “ত্রিপুরা 
চন্দ্রবাণান্জে” হইলে উভয় সনন্দের পরস্পর সামগ্রস্ত থাকে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সনন্দের সম্পাদন কাল শ্িতুঃ 
ষ্ঠ্যাশতাব্দেতৃ” ধরিয়া ১৬৪ ত্রিপুরাব্ নির্ধারণ করিয়াছেন" 

-আমরা সসন্ত্রমে এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। 
. বিষ্ভাবিনোদ মহাশয় বলেন, ত্রিপুর অথবা ত্রিলোচন, ত্রিপুরাবের প্রবর্তক । 
আমরা পাইতেছি, মহারাজ ত্রিপুর হস্তীনার রাজসুয বজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, 
তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। স্থতরাং তাহার প্রাচীনত্ব সার্ধ চারিসহজ্ম বৎসরের 
অধিক নির্ণীত হইতেছে। এরূপ অবস্থার, যে অবের চতুর্দশ শতাব্দী মাত্র চলিতেছে, 
সেই অব্দ মহারাজ ত্রিপুর বা তৎপুত্র ত্রিলোচন দ্বারা প্রাবর্তিত হইতে পারে না। 
এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। স্থানান্তরে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক 
নির্ধারণ পক্ষে চেষ্টা করায়, এক্ছলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষট হয় না। 
বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে, ত্রিপুরের অধস্তন ৭ম স্থানীয় মহারাজ ধর্পাল 
ও ৮ম স্থানীয় মহারাজ স্বর পূর্বেবক্ত যজ্ঞকর্তা এবং তীহারাই পুর্ববকথিত ছুইখানা 
তাত্রশাসন ছার ত্রাঙ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই নির্ধারণও ঠিক নহে। 








*. শ্রুহট্ের ইতিবৃভ- ২য় ভাগ, ১ম অঃ, ৬৭ পৃঃ) 
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আমরা দেখিতেছি, প্রথম সনন্দ (আদি ধর্মপার প্রদত্ত সনন্দ ) ৫১ ত্রিপুরান্দে 
অম্পাদদিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় সনন্দ (স্বধর্মপার প্রদত্ত সনন্দ ) ৬০৪ ব্রিপুরাব্দে 
প্রদান কর! হইয়াছে । সুতরাং উভয় সনন্দ ৫৫৩ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সম্পাদিত 
হইবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । মহারাজ ধর্দ্রপাল, মহারাজ স্তুধর্ম্ের পিতা! । 
স্থুতরাং পিতা পুত্রের মধ্যে এত অধিককাল ব্যবধান ঘটিতে পারে না। বিষ্াবিনোদ 
মহাশয় যে হিসাব ধরিয়াছেন, তদনুসারেও প্রথম সনন্দের বয়স (১৩৩৪ ব্রিপুরাক্দে ) 
১২৮৩ বদর ও দ্বিতীয় সনন্দের প্রাচীনত্ব ১১৭০ বশুসর নির্ণীত হয়; এই হিসাবেও 
উভয় সনন্দের মধ্যে ১১৩ বগসর ব্যবধান দেখা যাইতেছে । পিতা পুত্রের মধ্যে .. 
এরূপ ব্যবধানও স্বাভাবিক হইতে পারে না। . 

আর একটা বিষয় আলোচনা করিলেও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নির্ধারণ 
অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তীহার নির্দেশ মতে, মহারাজ ্থধর্্ম ফা (ধিনি 
ত্রিপুরের অধন্তন ৮ম স্থানীয়) হইতে নিধিপতি ভূমিদান পাইয়াছিলেন। এই 
হিসাবে দেখা ঘাইবে, দানকর্তা (স্ুধন্্ম ফা) বর্তমান মহারাজা মাঁণিক্য বাহাদুরের 
১৩০ পুরুষ উর্ধে এবং দান প্রতিগ্রাহী নিধিপতির অধস্তন ২৩।২৪ পুরুষ চলিতেছে 
মাত্র।% স্থৃতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের নির্ধারণ বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। 
আমরা বর্তমান মহারাজের পুর্বববন্তী ৪শ স্থানীয় মহীরাজ ধর্মদধর (ছেংকাছাগ, ) কে 
নিধিপতির স্থাপয়িতা বলিয়া নিদ্ধীরণ করাই সঙ্গত মনে করি। নিধিপতির বংন্দীয় 
প্রত্যেক পুরুষের পুর্ণ বয়স অনুসারে ২৩২১ পুরুষ চলিয়াছে, আর ত্রিপুরের- 
গণের কেবল রাজত্বকাল ধরিয়া পুরুষ গণনা করা হয় এবং অনেকস্থলে পুরুষানুক্রম 
রক্ষা না পাওয়ায়, ভাতাদি দ্বারাও রাজ্য শাসিত হইয়াছে । এনপ অবস্থায় দাতা ও 
গ্রহীতা উভয় বংশের পুরুষ সংখ্যার উপরি উক্তরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়া 
অস্বাভাবিক বলিয়া! মনে হয় না। 

উভয় ষজ্ক এক যজ্ঞকুণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছিল, এই অনুমানও সমীচীন 
নহে। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, প্রথম যজ্ঞ সম্পাদনের ৫৫৩ বৎসর পরে দ্বিতীয় 
যজ্ঞ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের মতেও উভয় যল্ঞ্, পরস্পর ১১৩ বতসর . 
ব্যবধান সাব্যস্ত হইতেছে । এত দীর্ঘ সময্ধ অতীতে পুরাতন যজ্ঞকুণ্ডে পুনর্বার 
যত হওয়া! সম্ভবপর নহে । বিশেষতঃ ছুইটী বজ্ঞকুপ্ডের অস্তিত্ব (মঙ্জলপুরে ও 
কৈলাসহরে ) অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে»এক হোমকুণে উভয় 
যঙ্জ্ সমাধানের কল্পন৷ প্রমাদ মুলক বলিয়াই মনে হয়। সনন্দেরযে শকান্ক 
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লহর। ] 4 মধ্যমণি । ১১৩ 


নিদ্ধীরণ করা হইয়াছে, তাহাও নিভূলি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। 
অন্ত প্রমাণের অভাবে বৈদিক-সংবাদিনীধূত সনন্দের প্রতিলিপিই অবলম্মনীয় 
বলিয়া মনে করি। | 
এ স্থলে আর একটা কথা বলা আবশ্যক । মহারাজ আদিশুরের যজ্ঞ ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ ঘটনা সেই যজ্ঞ মহারাজ আদিধর্ম্্পার যজ্ছের কিঞ্িন্যন এক শতাব্দী পরে 
সম্পাদিত হইয়াছিল। এরূপ একটা বিখ্যাত ঘটনার সম্বন্ধেও নানা মুনির নান! মত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষিতীশবংশীবলীতে লিখিত আছে, 
মহারাজের গৃহছাদে গৃধ, বসিয়াছিল, সেই দোষ প্রশমনার্থে যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করা হয়। ছূর্গামঙ্গলের মতে, আদিশুর বাঁজপেয় যজ্ঞ 
সম্পাদনের নিষিত্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, যথা,__ 
"গৌর নগরেতে রাজা নাঁম আদিশুর ) 
বাজপেয় যজ্ঞ হবে তার নিজ পুর ॥” 
উক্ত গ্রন্থেই আবার অন্যবিধ কথাও পাওয়া যায়, যথা/_. 
“প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ। 
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শ্তহীন ॥ 
বন্যায় বুড়িয়া যায় কতশত দেশ। 
দ্রব্যের মহার্ধ্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ।।” 
এই সকল আধিদৈবিক উপদ্রব নিবীরণকল্লে যন্ত করা হইয়াছিল। কুলজি 
গ্রন্থের মতে, আদিশুর পুত্রেষ্টিষজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। 
গৌঁড়ে ত্রাহ্ষণাগমনের কাল নির্ণর লইয়া ষে কতজনে কত কথা ঘলিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে, ব্রঙ্গণগণ ৯৯৯ শকে এদেশে 
আসিয়াছিলেন।& বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৯৫৪ শাকে, ণ* কুলার্ণবের মতে ৬৫৪ 
শাকেন বারেন্দ্র কুলপঞ্ভি মতে ৬০৪ ৰা ৬৫৪ শাকে, $ ভট্টগ্রস্থমতে ৯৯৪ শাকে, ৭" 
গৌড়ে রান্ধণ আগমন করিয়াছিলেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থ কৌন্তুত, 


ক নিব নবতাখিক নবধতী শকান্ে । 
) প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস ॥” 
1*বেদ বাণাঞ্কচ শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ”। 
$ণবেদ বাণাহিমেশাকে 1” 
$ “বেদ কলক্কষট্ক বিমিতে” ব! «বেদকালম্ব ষট.ক বিশ্বে” 
11৭শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাঁৎ যদ . 
অক্কে অস্কে বাঁমাগতি বেদমুক্তা তদা ॥ 
কন্তাগত তুলাঙ্ক অস্কে গুরু পুর্ণদিশে। 
স্হর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে গ্রবেশিল এস ॥ 


আদিশুরের যক্ঞসন্বন্ধে 
মততেদ । 





১১২ রাজমালা। [প্রথম 


দত্তবংশ মালা, গৌড়ে ত্রাহ্মণ ইত্যাদি এক গ্রন্থের সহিত অন্থগ্রস্থের এঁক্যমত দৃর্ট 
হয় না। গৌড়েশ্বরের ন্যায় প্রখ্যাতনামা রাজা, জনতাপূর্ণ 
বঙ্গভূমিতে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বদ্ধেই এরূপ মত 
বিরোধ দেখা যাইতেছে, এই অবস্থায় তাহীরও প্রায়. এক শতাব্দী 
পূর্বের, আসামের ন্যায় নিভৃত জনপদে যে যজ্্ক হইয়াছিল, তসম্থন্ধে মতভেদ 
পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না! এ 

উ্ত উভয় যজ্ঞস্থল এবং ব্রহ্ষত্র ভূমি কালের কুটিল আবর্তনে তিপুরার 
কুক্ষিচ্যুত এবং প্রীহট জেলার অস্তনিবিষ্ট হইয়াছে । ত্রিপুরায় ত্রাক্মণ সংস্থাপন জনিত 
কীন্তি শীত্র বিলোপের আশঙ্কা না থাকিলেও যন্ড্কুণ্ডের চিহ্বের সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় 
স্মৃতি অচিরকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। 

ত্রিপুর রাজপরিবারের ধর্ম্মীচরণ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা বলিবার আছে। 
রাজমালার নানা অংশে এতদ্বিষয়ক বিস্তর বিবরণ সন্িবিষ্ট রহিয়াছে; পরবর্তী লহর 
সমূহে তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে | এস্থলে প্রথম লহর সংস্থষ্ট আর একটা মাত্র 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে নিরম্ত হইব। 

ত্রিপুরেগ্ররপণের মধ্যে অনেকে রাজ্যশাসন ও রাজধর্ন্ম পালন করিয়া অস্তিম 
কালে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। ঘটনাবৈচিত্র্য নিবন্ধন রাঁজৈশ্বর্ষ্যের প্রতি 

রাজগণের  বীতরাগ হইয়া, বার্ধক্য আগমনের পূর্বের প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃ্টান্তও 

বানপ্রঙ্ অব্নবন। বিরল নহে 1% রাজমালার প্রারস্তেই পাওয়া যায়, মহারাজ দৈত্য 
বার্ধক্যে পুত্রের হস্তে রাজাভার অর্পন করিয়া, ফোগ সাধনের নিমিত্ত অরণ্যবাসী 


হইয়াছিলেন। যথা )-- 
পঅনেক সহশ্র বর্ষ রাজা করি ভোগ। 
পুত্রে সদপিল রাজ্য মনে বাঞ্ছ, যোগ ॥ 
বনে গিয়া যোগ সাধি রাজার মৃত্যু হইল। 
তান পুত্র ত্রিপুর কিরাত পতি ছিল ॥ 
দৈত্য খণ্ড-৮পৃঃ। 
ত্রিপুরেশ্বরগণের বাণপ্রস্থ অবলম্বনের দৃষ্াস্ত ইহাই প্রথম নহে। দৈন্যের পূর্ববর্তা 
রাজগণের বিবরণ রা'জমালায় সন্িবিউ্ট হয় নাই! রাঙ্গরত্বীকর আলোচনায় জান! যায় 
মহারাজ দৈত্যের উদ্ধতন অনেক বাঁজাই বার্ধক্য বনগমন করিয়া! যেগ সাধনে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে শ্রীরাজ, বীররাজ, সুধন্া এবং ধর্্মতক্র প্রভৃতি প্রাচীন রাজাথণের 
নাম উল্লেখ যোগ্য। 
নরপতি শিক্ষরাজ পাঁচকের ছূর্বব,দ্ধিতার দরুণ, অজ্ঞাতসারে নরমাংস ভক্ষণ 


ক রয়াছিলেন। পরিশেষে বখন তিনি সেই বুস্তান্ত অবগত হইলেন ; তখন-_- 


গৌড়ে ব্রাহ্মণ 


আগমনের কাল। 





লহর। ] মধ্যমণি। ১১৩ 
*কম্প হৈল নরপতি বৃত্াস্ত শুনিয়1 1 
পাপ কর্দ কৈলা কেনে আম। ভয় পাইয়া ॥ 
আর না করিব আমি রাজ্যের পালন। 
যোগ সাধনেতে আমি চলি ফাই বন ॥ 
ভূগতি করিল পুত্র দেবরাজ নাম । 
চলিল ৃপতি বনে নিঞ্জ মনস্কাম 1৮ ক 
দৈত্য খণ্ড,_৪১ পৃঃ 
এই সকল বিবরণ ব্রিপুরেশ্বরদিগের ধন্দতীরুতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত । 
ইহারা ধর্ত্ন সংরক্ষণের নিমিত্ত আরও ব্বিধ কার্য করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সম্যক 
আলোচনা করা অসম্ভব। 


, শিল্প চর্চচ। 
ত্রিপুররাজ্যে বর্তমানকালে যে শিল্পকলার উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়। থাকে, 
তাহার বীজ আধুনিক নহে। সর্বাপেক্ষা বন্ত্রশিক্পের নিমিত্তই 
ত্রিপুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিষ্ত।. আমর! দেখিতেছি, 
প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে এই শিল্পের সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে রাজ্যময় পরিব্যাগ্ড 
হইয়াছে। 
স্ববড়াই রাজার অনেক প্রাচীন গল্প ত্রিপুররাজ্যে প্রচলিত আছে। স্থুবড়াই, 
স্বড়াই রাজ কর্তৃক মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর। রাজমালায় মহাদেব 
শিল্পোননতি। বলিয়াছেন,__ | 
“তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান। 
আমার তনয় আমাহেন কর জ্ঞান | 
স্থবড়াই রাজা ৰপি স্বদেশে বলিব। 
বেদমার্গী সাধুজন ভ্রিলোচন কহিব |” 
ভিপুর খণ্ড-পৃঃ১৪-১৪ |: 
এই স্থৃবড়াই রাজ। সম্বন্ধীর গল্পের মধ্যে শিল্লোন্নতি বিষয়ক একটা উপাখ্যান 
শদ্ধাম্পদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত “রিয়া” নামক পুস্তিকায় 
সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । আমরা তাহার সার মর্ম এস্থলে প্রদান করিতেছি। 
স্থবড়াই নামে এক রাজা! ছিলেন, তিনি ত্রিপুরার শিল্প সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন এবং কার্পাস বপনের প্রথ। তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিপুরার প্রবর্তন 
করিয়াছেন ; এখনও সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে ত্রিপুরাবাসিগণ 


শিল্প চর্চার সুত্রপাত। 


১১৪ রাজমালা | [ প্রথম 


অগ্তাপি গর্বের সাঁহত বলিয়া! থাকে__নৃতন শিল্পশিক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই; 
কারণ, যে শিল্প স্থবড়।ই রাজা শিক্ষ। দেন নাই, দেই শিল্প শিল্প মধ্যেই পরিগণিত 
নহে।” এই»একটী কথায় স্পন্টররূপে বুঝা যাইতেছে, স্থবড়াই রাজা সকল 
প্রকারের শিল্পই রাজ্য মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তীহার শাসনকালে প্রবর্তিত 
হয় নাই, এমন উল্লেখযোগ্য নৃতন কোনও শিক্ষণীয় শিল্পকার্য্য ছিল না। 

রাজ। স্থৃবড়াই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, ষে ব্রিপুর-রমণী শিল্পকলার 
উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতে সমর্থ হইবে, তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। .এই উৎসাহ 
জনক ঘোষণার ফলে নিত্য নৃতন শিল্প প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে লাগিল, 'এবং শিল্প 
নিপুণ! মহিলাগণ রাজমহিষীর স্ৃদুল্লতি আসন লাভ করিতে লাগিলেন। একদা 
একটা যুবতী সুচারু কারু কাধ্যখচিত একখানা রিয়া" ( কীচলি ) রাজার সম্মুখে 
উপস্থিত করিলেন। মাছির পাখায় সূর্ধ্যরশ্মি পতিত হইলে ষে রড. উদ্ভাসিত হয়, 
রিয়াখানা তাহার অনুকরণে বয়ন করা হইয়াছিল। মহারাজ শিল্প-সৌন্দর্ধ্য দর্শনে 
বিশ্মিত ও স্তক্তিত হইলেন। তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“মাছি অধিক 
কাল একস্থানে স্থির থাকে না, এরূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে তাহার অনুকরণ 
করিলে ?৮” যুবতী বলিলেন,_“আমাদের বাড়ীর কটা স্থানে সর্ববদা মাছি বসিয়৷ 
থাকে তাহা দেখিয়া অনুকরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং মহারাজের প্রীত্যর্থে, 
তদবলম্বনে এই বস্্রবয়ন করিয়াছি।” এই কথা অবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, সেই 
স্থানটা দেখিবার নিমিত্ত রাজা, যুবতীর বাড়ীতে গেলেন। দেখিলেন, একটা স্থানে 
সর্বদাই অসংখ্য মাছি বসিয়। থাকে, তাড়াইলেও যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার 
আসিয়৷ বসে। মহারাজ ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া সেইস্থানের সৃত্তিক 
খনন করাইয়! দেখিলেন, একটা মৃত সর্প প্রোথিত রহিয়াছে। মহারাজের বড়ই 
আদরের একটা সর্প ছিল, সে সর্ববদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। অনুসন্ধানে জান 
গেল, যুবতীর পিতা সেই সর্পটীকে বধ করিয়া উক্ত স্থানে প্রোথিত করয়াছে। এই 
ঘটনা দর্শনে মহারাজ দুঃখত হইয়া বলিলেন,_-“এই সর্প স্বর্গের গঙ্গবর্ব, কোন 
কারণে শাপগ্রস্থ হইয়। সর্পরূপে আমার আশ্রয় লইয়াছিল। সর্পের সহিত আমার 
কথা ছিল, আমাকে প্রতিদিন এক একটা নুতন শিল্পকাধ্য শিখাইবে এবং আমার 
রাজ্যের মধ্যে তাহা প্রকাশ করিব। এই উপায়ে এক বতসরের মধ্যে ক্রমান্থয় 
৩৬০টা শিল্পাদর্শ আমার প্রজাগণ শিক্ষা করিবে, এবং আমি ৩৬০টী বিবাহ করিব । 
তন্মধ্যে মাত্র ২৪০টা আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমি শিক্ষানিপুণ। 
২৪০টা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াঠি। সর্প যখন স্বর্গগামী হইয়াছে, তখন আর নৃতন 
শিল্পাদর্শ পাইবার আশ! নাই, সুতরাং এখন আমার রাজত্ব করা বৃখা। আমি 
চলিলাম, তোমরা! তোমাদের অদৃষ্ঠ লইয়া থাক 1” এই কথা বালয়া মহারাজ: 
অআঞ্চদ্লান তইলিন । 


লহর।] মধ্য-মণি। ১5৫ 


যে স্থানে সর্পটা প্রোথিত হইয়াছিল, তথায় খখুমপুই” (41 0? (8৩ 
11৩) নাঁমক ফুলের গাছ জন্িয়া, ফুটস্ত পুষ্পের সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। 

ইহা! 115 0:01০819%] যুগের গল্প' হইলেও, এই উপাখ্যান হইতে আমরা 
পাইতেছি যে, মহারাজ ব্রিলোচন (্তববড়াই) রাজ্য মধ্যে শিল্প কলা প্রবর্তনের নিথিত্ত 
প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই কার্য্ের নিকট তিনি রাজত্বকেও তুচ্ছজ্ঞান 
করিতেন। এবং ষে রমণী শিল্পনিপুণ৷ হইতেন, তাহাকে রাজ মহিষীর স্বছুল্লভ 
আসন প্রদান দ্বারা তাহার রমণী জীবন ধন্য করিনে বিন্দুমাত্রও কুস্তিত ছিলেন না। 

ইহার পরেও আমর! দেখিতে পাই, রাজ অন্তঃপুরেই শিল্পের প্রথম উন্নতির 
বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে ব্রিপুর সিংহাসনের ১৪১ সংখ্যক 
ভূপতি রাজসূর্য্ের (নামান্তর আচঙ্গফা ব| কুঞ্জহোম্‌ ফা) মহিষীর নাম 
উল্লেখ যোগ্য । যথা” 


রাজ অন্তঃপুরে শিপ 
চষ্চা। 


“আচ ফ ওরফেতে কুঞ্জাছোম্ফ! নাম। 
বলবীর্ধ্য পরা ক্রমে পিভৃ-গুণধাম |। 
বিবাহ করিয়াছিল জয়ন্ত। রাজকুমারী । 
বিদ্যা বুদ্ধিবতী ছিল ঘেমত শাশুড়ী ॥ 
স্ত্রীআচার শিল্পকাধ্য যাবতীয় ছিল। 
ত্রিপুর রাজ পরিবারে সব শিক্ষ। দিল ॥ 
ত্রিপুর বংশাবলী। 


পরলোকগত কৈলাস্চন্্র সিংহ মহাশয়ও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন; 
শমহারাঙ ছেংখুম্‌ ফা! পরলোক গমন করিলে তাহ|র পুত্র আচঙ্গ ফ1 সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি মাতৃপগুণ লাভ না করিয়া! পিতৃগুণ লাভ করিয়াছিলেন।* কিন্তু তাহার 
পত্থী স্বীয় স্বশ্রুর স্তায় তেজন্ষিনী, বিস্তাবতী এবং গুপসম্পন্না ছিলেন। তাহার উৎসাহে 
ত্রিপুরাতে শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইগ্লাছিল।” 
কৈলাল বাবুর রাঁজমাল| _২ফ ভাঁঃ, ২য় অঃ, ২৭ পৃঃ 
এই আচ্গ ফাএর পুত্র ১৪২ সংখ্যক ভুূপতি মহারাজ মোহনের (নামান্তর 
খিচোঙ্গ ফা) মহিষী কর্তৃক শিল্পকল৷ অধিকতর পুষ্ঠিলাভ করিয়াছিল। এত সম্বন্ধে 
রাজমালায় লিখিত আছে,_ 
“তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজ। হইল আপন ॥ 
খিচোঙ্মা নামে ছিল তাহার রম্নী। 
বিচিত্র বসন শিক্ষ! নিশ্মায় আপনি ।।” 








* ইহার মাতা স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্প হইয়া, বঙ্গেশ্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া- 
ছিলেন। ছেংখুদ্‌ ফ। খণ্ডে এতদ্বিবরণ ড্রষ্টব্য। অতঃপর সনিক বিভাগ সঘ্বন্বীর বিবরণেও 


: ১১৬ ঝারদারা ২ ক্রম : 
এইভাবে রাজা! এবং রাজ পরিবারের প্রীষত্তে প্রাচীরফাল হইতে প্রিপুর 
রাজ্যে বরনশিল্পের প্রচলন ও উত্তরোত্তর উন্নতি হুইয়াছিল। এই যত্বু ও চেষ্টার 
ফল ত্রিপুরাবাদিগণ অদ্যাপি ভোগ করিয়া আসিতেছে । 
সভ্য সমাজের কথা ত স্বতন্ত্র, গভীর অরণ্যবাসী কুকি ও ত্রিপুরা প্রভৃতি 
আয বাসীগণের মে! পার্বত্য সমাজে প্রত্যেকের গৃহেই ছুই চারিখানা তাত চলিতেছে ; 
-শিল্পচর্চা। বৃদ্ধা হইতে বালিকা পথ্যন্ত, সকলেই বয়নকার্ধ্যে সিন্ধহস্তা । 
তাহাদের সমাজে অন্যান্য গৃহকার্য্যের ন্যায় বয়ন কার্ধ্যও অবশ্য শিক্ষণীয় মধ্যে 
পরিগণিত । বয়ন কার্যে অসমর্থা রমণী পার্বত্য পল্লীতে আছে বলিয়া আমরা 
জানিনা । ত্রিপুরার উপনিবেশী মণিপুরী সমাজেও £ই শিল্পের প্রচলন খুব 
ঘায়। ত্রিপুরায় বয়ন শিল্পের প্রচলনাধিক্য একটা মাত্র কথা দ্বার! বুঝান যাইতোপ্রীরে। 
১৯২০ খ্রীঃ অন্দের আদম স্মারীতে ত্রিপুর রাজ্যে, নী 
স্থিত গৃহস্থ বা খানার সংখ্যা ৩৪,৮৫৬ নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল 
গৃহে তাতের সংখ্যা ৩১,৭৮৫ | সমগ্র ভারতের সত্যসমাজে চরকা ও তাত 
প্রচলনের নিমিত্ত অনেকে প্রাণ পাত করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে 
সমর্থ হইতেছেন না, ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুপ্তস্থ নগ্ন সমাজে স্মরণাতীত কাল 
হইতে তাহার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে ; ইহা ত্রিপুরার সামান্য গৌরবের কথা 
নহে। রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারের মধ্যে এই শিল্প চরম সীমার উন্নীত 
হইয়াছে । 
সর্ববাপেক্ষা কাচলি *% বয়ন কার্য্যেই অধিকতর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় 
পাওয়। যায়। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে “রিয়া” বলে। এক কালে 
সমগ্রা ভারতে, বিশেষতঃ বঙগদেশে রমণীগণের বক্ষ আবরণের নিমিত্ত 
কীঁচলিব্যবহৃত হইত, এবং তাহা নানাবিধ উৎকৃষ্ট কারুকার্য খচিত ছিল। সেমিজ, 
জ্যাকেট আসিয়। সমাজের বক্ষে বিজয় বৈজয়্তী প্রোথিত করিবার অনেক পূর্বেই 
বাঙ্গালী সমাজ হইতে কীচলি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন প্রাচীন সাহিত্যে তাহার 
স্মৃতিচিহ মাত্র পাওয়া যায় ; কিছুকাল পরে হয় ত তাহাও থাকিবে না। ত্রিপুরায় 
অদ্যাপি কাচলির প্রচলন আছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সভ্যসমাজে তাহার 
আদর ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে । 
ইহা সত্বেও আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রিয়ার কি রকম সম্মান আছে, এবং 
* জরিপুর রাজ্যে কাচলির তাহা যে গ্রকৃতই আদর ও সম্মানের বন্ত, কর্ণেল মহাশয়ের লিখা 
আদর। হুইতে আমরা এস্থলে তদ্িষয়ক কয়েকটা প্রমাণ প্রদর্শন করিব । 
* সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কাচলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভ্ীষৎ শঙ্করাচারধ্য. কৃত. "আনন্দ- 


কাচলি€ শিল্প নৈপুণ্য ! 





ল্লাক্তমমালা__5 প্রথম লহর--১১৬ পৃষ্ঠা । 


৯৯১২ রি 


এল] ঠা |. 





লহর। ] মধ্য-মণি। ১১৭ 

€১) ত্রিপুরার প্রত্যেক পরিবারে. রিয়ার ( ফাচলির ) এক একটা আদর্শ 
বংশ পরম্পরা প্রচলিত আছে। বিবাহকালে শাশুড়ী, পুত্রবধূকে সেই আরশের 
রিয়া উপহার প্রদান করিবার প্রথা অগ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। 

€২) কোন মহিলার মৃত্যু হইলে, তাহার ব্যবঙ্চত রিয়া আসনে রাখিয়া! 
শরাদ্ধার্ উৎসর্গ করিবার প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে। 

€৩) নববর্ষে ত্রিপুরাজাতীয় ওঝাই কর্তৃক “গরাই” অর্থাৎ গৌরীর অর্চনা 
হয়। নই অর্চনা 819০ ভাবে, সিংহাসনের সম্মুখে হইয়া থাকে । এতছুপলক্ষে 
. মহারাজার ব্যবহৃত দর্পণ এবং মহারাণীর ব্যবহৃত রিয়ার, স্বতন্ত্র স্বতহ্থভাবে পুজা 
করা হয়। ইহা রাজভক্তির এক অতুল দৃষ্টান্ত । যে দর্পণ রাজার প্রতিকৃতি 
বক্ষে ধারণ করে, এবং যে রিয়া মাই দেবতার (মাতৃদেবী অর্থাৎ মহারাণীর ) বক্ষ 
আবরক, সন্তানতুল্য প্রজার পক্ষে তাহা পুজনীয় বস্ত বই কি? অন্য কোন দেশে 
রাজভ্তক্তি জ্ঞাপনের এমন স্থন্দর আদর্শ আছে কিনা, জানি না। 

(8) রাজবাড়ীতে শুভকার্ধ্য উপলক্ষে এবং মহারাজার যাত্রাকালে, 
রিপুরাগণ দ্বার “লাম্প্রা” পূজা! হইয়া থাকে, ইহা “বিনাইগর” দেবতার পৃজা। 
-. বিনাইগর, বিনায়ক ( গণেশ ) শের অপত্রংশ। এই পুজায় ঈশ্বরীর (মহা'রালীর) 
রিয়া দেওয়া হয়। 

(৫) মহারাণীগণ অথবা বিশিষ্ট পরিবারের মহিলাগণ যাহাকে সম্মান বা 
স্লেহ করেন, অনেক সময় তাহাকে সম্মান কিন্বা স্সেহের নিদর্শনস্বরূপ রিয়া শিরোপা 

বা উপহার প্রদান করিয়া! গকেন। এরূপ উপহার সম্বন্ধীয় ছুই «কটা কথা এস্থলে 
_. উল্লেখ করা আবশ্যক । 


৯». ব্রিপুররাজ্যের ভূতপূ্বৰ সহকারী মন্ত্রী প্রখ্যাতনামা স্বীয় ডাক্তার শঙ্তচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানা রিয়া পাগড়ীরূপে ব্যবহার করিতেন এবং বড়লাটের 
দরবারেও সেই পাগড়ী লইয়া যাইতেন , একদিন সান্ধ্য সন্মিলনীতে, লেভি ডফ্‌রিণ 
সেই পাগড়ী দেখিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়া, ইহা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। তখন শল্তু বাবু ত্রিপুরার নামোল্লেখ করেন । 


ইহার কিয়ৎকাল পরে, ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী বিভাগের ভূঁতপুর্বদ ম্যানেজার 
1৮0. ছা" 20107, 7,059. বিলাত হইতে একখান! পুরাতন কাগজ সংগ্রহ 
করিয়। আনিয়াছিলেন। তাহা ত্রিপুরার বৃটাশ রেসিডেন্ট 81, 78110. [5929 
সাহেবের ১৭৮৩ খৃঃ অন্দে ১১ই মার্চ তারিখের লিখিত রিপোর্ট । ত্সঙ্গে ঢুঘ৪ 
8190 25180108 ৪০৪০) ত্রিপুরেশ্বরী মহারাণী জাহুবীদেবীর বিবরণ এবং তাহার 
লহিত 9:7001%] বিদায় সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ছিল, 1 ভিনি  মহারাণী হইতে প্রাপ্ত 


সি ০ বসি... ১০৯৮০০---$, ০০৬৯১, ১ ভী * 


১১৮ রাজমালা [ শ্রথম 


কারুকাধ্যের যথার্থ মূল্য বুঝিয়াছিলেন। তাই তাহা নিজে না রাখিয়া, বুটাশ 
মিউজিমের শিল্প সংগ্রহ বিভাগে প্রদান করিয়াছেন। 

স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শামনকালে, ভীহার 4১, 7), 0, 
কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবী হইতে, 
পোষাকের সহিত ব্যবহারের নিমিত্ত রিয়ার আদর্শে বয়িত একখানা ৪5৪) পাইয়া- 
ছিলেন। লর্ড কার্জন (,০.4 07400) ভারতের রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত 
থাকা কালে, সেই ৪281 লইয়া কর্ণেল মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের অনুচর- 
রূপে বড়লাটের দরবারে গমন করেন। তখন বড়লাট বাহাদুর সেই 399) বিশেষ 
ভাবে নিরীক্ষণ করিয়৷ জিত্ভবাস৷ করিয়াছিলেন , “ইহা! কোন দেশে প্রস্তুত হয় ?” 
তাহা ত্রিপুরায় বয়ন কর! হয় শুনিয়া, তিনি তদ্দেশীয়গণের শিল্পনৈপুণ্যের বিস্তর 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

সথলকথা, বারাণসীধামের উতরুষ্ট কিংখাপ অপেক্ষা ত্রিপুররাজ্যের 
অনেক রিয়া উদ্ধেস্থান পাইবার যোগ্য । আনন্দের বিষয় এই যে, সেই সকল 
উৎকৃষ্ট রিয়া রাজপরিবার এবং ঠাকুর পরিবারের মহিলাগণই বয়ন করিয়া থাকেন। 
এই উচ্চ আদর্শের শিল্প যাহাতে জীবিত থাকে, সাধারণের তৎপক্ষে বিশেষ যত্ুবান 
হওয়! সঙ্গত এবং কর্তব্য 

বয়ন শিল্প ব্যতীত চিত্রশিল্প, তক্ষশিল্প, এবং কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি ছারা 

রচিত শিল্পের নিমিত্তও ব্রিপুররাজ্য প্রসিদ্ধ। .এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি- 
কল্পে যত্ববান হওয়া! একান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। রাজসরকারের সাহাষ্য ও 
চেষ্টা ব্যতীত এ সকল শিল্প রক্ষা পাওয়া, ও উন্নত হওয়া অসম্ভব । 


উত্তরাধিকারী নির্বাচন পদ্ধতি । 


বঙ্গদেশে উত্তরাধিকারী নির্ববাচন ও তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে 
দায়ভাগই একমাত্র অবলম্বনীয়। ভিন্ন ভিন্ন শান্ত গ্রন্থে এতদ্বিযয়ক বিভিন্ন ব্যবস্থা 
থাকিলেও তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া দায়ভাগ প্রণেতা যে 
মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, এতদ্দেশে তাহাই সর্ববতৌভাবে 
.. শ্রাহ্থ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটাষ্টি কথার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । মনু বলিয়াছেন ;__ 

“জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহীয়াৎ পিত্র্ং ধনমশেষতঃ। 
শেষাস্তমুপজীবেযুর্্যখৈব পিতরং তথা ॥৮ 

মর্ম ;__পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠই সর্ববধনাধিকারী হইবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ 
পিতৃবৎ সেই জ্যেষ্টের অনুজীবী হইবে । 

এবন্থিধ স্পষ্ট ব্যবস্থা। থাকা সত্বেও “জ্যেষ্ঠ শব্দের দায়ভাগের ব্যাখ্যানুসারে 
সকল ভ্রাতাই পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। পুত্র ও 
পৌত্রাদির অভাবে দৌহিত্র এবং ভাগিনেয় প্রভৃতিও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
থাকে । এতদ্যতীত আরও অনেক প্রকারের দায়াদ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এস্থলে তাহ! 
সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব | 

ত্রিপুর রাজ্যে প্রকৃতি পুঞ্জের মধ্যে একমাত্র দীয়ভাগের ব্যবাস্থনুসারেই 
উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়া থাকে । কিন্তু রাজ্যের অধিকারী নির্বাচন সম্বন্ধে 
দায়ভাগের বিধান সম্যক প্রযোজ্য নহে; কারণ, রাজত্ব অবিভা্য 
এবং তাহার উত্তরাধিকারী নির্ববাচন কৌলিক প্রাচীন প্রথার উপর 
নির্ভর করে। বিশেষতঃ উক্ত প্রথানুসারে ভিন্নবংশীয় ব্যক্তির 
(দৌহিত্র প্রভৃতির )স্ষ্রুড্যের উপর দাবি বর্তীইবার অধিকার কোন কালেই ছিল না, 
বর্তমান কালেও নাই। 

প্রাচীন কালে (রাজমালা প্রথম লহরের অন্তভূক্ত সময়ে ) রাজার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রাজ্যাধিকারী ছিলেন ; জ্যেষ্ঠের অভাবে তৎপরবর্তী পুত্র সিংহাসন লাভ 
করিতেন। রাজার পুত্র ন৷ থাকিলে ভাতার দাবি অগ্রগণ্য হইত। "কচি ইহার 
ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকিলেও তাহা কৌলিক প্রথা নহে। কিন্তু রাজা নির্ববীচন সম্বন্ধে 
প্রকৃতি পুঞ্জের অসাধারণ ক্ষমৃতা ছিল, এবং দেই অমোঘ ক্ষমতার নিকট অনেকস্থলে 


দারভাগের বিধান 
বিষয়ক কথ।। 


ত্রিপুর রাজ্য ও 
দ্রায়ভাগ । 


১২০ রাজমালা [প্রথম 


কৌলিক প্রথা ক্ষু্ণ হইয়াছে। এ বিষয় পূর্ববভাষে আলোচিত হওয়ায়, এস্থলে 
পুনরুল্লেখ করা হইল না। 

সেকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইলেও রাজকোষের পৈতৃক অর্থের উপর 
সকল পুত্রেরই অধিকার ছিল। নবীন ভূপতি সেই ধনের ছুই ভাগ 
এবং অপর ভ্রাতাগণ এক এক ভাগ পাইতেন। মহারাজ ভ্রিলো- 
চনের সঞ্চিত অর্থরাশি তীহার পুত্রগণের মধ্যে এই নিয়মে বিভক্ত 
হইয়াছিল ।% 


পৈতৃকধনের বিশ্াগ 
প্রণালী । 


রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি । 


চন্দ্র বংশীয়গণের চির প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ রাজ্যাভিষেকের পুর্বৰ দিবস 

অধিবাস, সংঘম ও ভূমি শয্যায় শয়ন করেন। রাজার ঢুইটা নাম লক্ষ্য করিয়া 

দীপাঁধারে দুইটা দীপ জালান হয় । যে নামের দীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সেই 

নাম গ্রহণ পূর্ববক ভূপতি অভিষেক দিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন করেন। স্থাপিত 

০ নবঘটে গণেশ, বিষণ, শিব, পার্ববতী এবং ইন্দ্রের অঙ্চনার পর, হোম সমাপনাস্তে 

সিংহাসনের অর্চনা করা হয়। .এতদ্বতীত অভিষেক উপলক্ষে এবং প্রত্যেক শুভ 
কার্ধ্যেই বংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের অর্চনা হইয়া থাকে |" 





*  দাক্ষিন খণ্ত__-৩৪ পৃষ্ঠ! ডূরষ্টব্য। 
. এই সক্ত কার্ধ্য ঠিক শান্ত সম্গতরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে! মহর্ষি নারদের 
প্রশ্েভরে পিতামহ ব্রহ্ধা রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি সম্বন্ধীয় ষে সকল কথা বঞ্যাছিলেন, তাহার 
কিছদংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল) 

পশৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি তমা যত পৃচ্ছ্যতেহুধুনা । 

অএ ষদ্‌ যদ বিধানং তচ্চ্যতে সাম্প্রতং ত্বয়ি ॥ 

কতা পুর্ববরদিনে ভূমিশয্যাধিবাঁস সংযমান্‌। 

আধারে জালগ্িত্বাতু দীপো নাঁম দ্বিধা লিখে ॥ 
টু তত্র প্রজ্লিতং ষৎন্তান্গাক্না তেন পরে দিনে । 

প্রাতবৃদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা বিধিবদ্ধাতু নির্মিতান্‌।। 

স্থাপরিত্বা! নব ঘটা ন্‌ গণেশাদীন্‌ প্রপৃজগ্নেৎ। 


লহর। ] মধ্য-মণি ১২১ 


অতঃপর ভূপতি, পর্ববতশিখরস্থ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক, বলীকা গ্রস্থ 
মৃত্তিকা দ্বার। কর্ণদয়, মনুষ্যালয়ের স্ত্তিকা দ্বারা বদন, ইন্দ্রালয়ের 
মৃত্তিক! দ্বারা গ্রীবা, নৃপালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা হৃদয়, হস্তীদন্তোদ্বত মৃত্তিকা দ্বার! 
দক্ষিণভুজ, বৃষশূঙ্গোদ্ধত মৃত্তিকা দ্বারা বাম ভুজ, সরোবরের মৃত্তিকা দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, 
বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ, যজ্ঞস্থানের মৃত্তিকাদ্ারা উরুদ্বর, গো-শালার 
মৃত্তিকা দ্বার! জানুদ্বয়, অশ্বশালার মৃত্তিকা দ্বারা জঙ্ঘাদ্ধয় এবং রথচক্রোখিত মৃত্তিক। 
দ্বারা চরণদ্বয় মার্ন ও শৌচ করিয়া, পঞ্চগব্য দ্বারা মস্তক সিক্ত করেন। তশপর 
্বতপূ্ ্রণকুস্ত লইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ববদিক হইতে, ছুগ্পূর্ণ রৌপ্য-ঘট লইয়। ক্ষত্রিয় 
দক্ষিণ দিক হইতে, দধিপূর্ণ তাত্রকুস্ত লইয়া বৈশ্য উত্তর দিক হইতে এবং জল- 
পূরণ মৃন্ময় ঘড়া লয়! শূত্র পশ্চিম দিক্‌ হইতে, দ্বৃত, দুগ্ধ? দধি ও বারিদ্বার! রাজাকে 
অভিষিক্ত করেন।% অতঃপর রাজা গঙ্গা, যমুন! প্রভৃতি সপ্ততীর্থের বারিদ্বারা স্নাত 
হইয়া, নবোপবাত ও রাজপরিচ্ছদ ধারণপূর্ববক সপ্তবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়! 
তদুপরি উপবেশন করেন । তদনন্তর ত্রাঙ্গণগণ খত্িক ও বৈদিক মন্্রো্চারণ 
পূর্বক স্বর্ণঘটস্থিত শান্তিবারি সিঞচন দ্বারা অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়৷ থাকেন। 
অভিষেককালে রাজার মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ কর! হয়। হনুমানধবজ, দণ্ড, 
চন্দ্রবাণ, ত্রিণূলবাণ, ছত্র, আরঙ্গী, মীন-মানব, তান্থুলপ ত্র (পান ), হস্তচিহ্ব (পাঞ্জা ), 
শ্বেত.চামর ও মযুরপুচ্ছ ইত্যাদি ধারণ করিয়া নির্দিষ্ট বংশসম্ভৃত 

চন /* ব্যক্তিগণ সিংহালনের ছুই পার্থে দণ্ডায়মান থাকে এবং 
সিংহাসনের পুরোভাগে ষট্ত্রিংশৎ শালগ্রাম-চক্র স্থাপন করা হয়। 

এই সময় রাঙ্গা ও রাণীর নামাক্ছিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তত হইয়! থাকে। 


অভিষেক প্রণালী । 








* এহব্ষিয়ক শান্ত্রোক্ত বিধান এই 7 
পর্বতাগ্র মৃদ্দাতাবন্ম,দ্ধানং শোধয়েন্সুপ ॥ - 
বলীকাগ্র মুদীকর্ণে) বদনং কেশবালয্নাৎ ! 
ইন্ত্রালয় মৃদ্াগ্ীবাং হৃদরন্ নৃপাজিরাৎ ॥ 
করিদস্তোদ্বত মৃদাদক্ষিণন্ত তখ। ভুঙ্গম্‌। 
বুষ শৃঙ্গোতভব সুদ! বামং চৈব তথা তুজম্‌॥ 
সরে! মদ তথা পৃষ্ঠ মুদরং সঙ্গমানুদা | 
নদীত দয় মৃদা পারে স'শোধয়েৎ তথা ॥ 
বেশ্তাঞ্ধার মৃদাবাজ্তঃ কটিশৌচং তথ] ভবেৎ। 
বন্তস্থানাত্রথৈবোনধ গোষ্ঠানাজ্জান্ুনী তথা ॥ 


গাঠদেবী । 


শাস্ত্রোক্ত মহাপীঠের বিবরণ হিন্দু সমাজের অবিদিত নহে। বত্রমান কালে 
বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই তদ্বিবরণ অবগত আছেন। দক্ষপ্রজাপতির 
ু শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান পীঠ-প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ। এই কারণ 
পঁঠ প্রতিষ্ঠার মুলত্র ! 
সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীমগ্ভাগবত, বৃহদ্ধন্্ম পুরাণ, নারদ পঞ্চ- 
রাক্র, মহীভাগবত পুরাণ, কালিকা পুরাণ ও শিব পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র 
অল্লাধিক পরিমাণে দক্ষষজ্জের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থের মতে, 
স্বগুষজ্ঞে সমবেত দেব সভায় মহেশ্বর, দক্ষ প্রজাপতিকে অভিবাদন:না করায়, দক্ষ 
কুপিত হইয়া, জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে শিবহীন যজ্ছের 
অনুষ্ঠান করেন।% কোন কোন গ্রন্থের মতে, কপালী ও ভিখারী শঙ্করকে অভিমানী 
দক্ষ চিরকাল স্বণাদৃষ্থিতে নিরীক্ষণ করিতেন, সেই দ্বণাজনিত বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া 
শিবহীন য্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন ।1, আবার কোন কোন গ্রন্থের মতে, শিব 
কর্তৃক অত্যাচারিত হইবার আশঙ্কা নিবারণকল্পে প্রজাপতি এই যজ্ে ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন।%) যে কারণেই হউক, দক্ষ বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে 
শিব ব্যতীত ত্রিভুবনের সকলকেই নিমন্ত্রণ কর! হইল । দাক্ষায়ণী যজ্জ-বার্তী আবণ 
করিয়! পিতৃভবনে গমনের নিমিত্ত ব্যাকুলভাবে শঙ্করের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 
সদাশিব এই গ্রানিকর প্রস্তাবে প্রথমতঃ অসম্মত হুইয়া থাকিলেও গৌরীর এঁকাস্তিক 
ত -. অন্বস্থানাভখ। জত্বে রথচক্র মুদাত্বিকে। 
ূর্ধানং পঞ্চগব্যেন ভদ্রাসন গতং নৃপং ॥ 
অভিধিঞ্চেদমাত্যানাং চ ই&য়মথো! ঘটে: 
পূর্বতো হেমকুভ্তেম স্বতপূর্ণেন ব্রাহ্মণ; ॥ 
রৌপ্য কুস্তেন যামোচ ক্ষীর পৃ্ণেনি ভূমিপঃ ॥ 
দগ্ধাচ তাতকুত্তেন বৈশ্তঃ পশ্চিমগেন চ ॥ 
মৃগ্ময়েপ জলেনোদক্‌ শৃদ্রশ্চাপ্যভিষেচয়েৎ । 


ততোহভিষেকং নৃপতের্বহব্‌চ প্রবরে! দ্বিজঃ ॥* ইত্যাদি । 
অগ্রিপুরাণ--২ ১৮অং, ১২--২৯ শ্লোক । 


রাজ্যাভিযেক নন্স্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদ্ধান করিবার সুবিধা নাই। অথব্ব বেদের 
গোপথ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, বিষণ ধর্টোত্তর, অগ্নিপুরাপ ও দেবীপুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থে এতদ্বিষযনক বিবরণ পাওয়া যাইবে! 


* শ্রীমভাগবত--৪র্থ বন্ধ, ২য় ও ৩য় অধ্যায়। 
+ কালিকাপুরাণ,+১৬শ অধার় দ্রষ্টব্য । 
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ব্যাকুলতা সন্দর্শনে পরিশেষে অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হন।% সতী পিত্রালয়ে 
গমন করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া দক্ষ ভবনে গভীর আনন্দ কোলাহল উিত 
হইল ; সেই কলরণ ক্রমে যচ্ছ সভা পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং প্রজাপতি দক্ষের কর্ণগোচর 
+হইল। তিনি কন্যার আগমনবার্তা শ্রবণে ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া, সতীকে 
যজ্ঞ সভায় আহ্বান করিলেন । ক্রোধান্ধ, হিতাহিত জান বিবঞ্জিত দক্ষ, সতী 
সমক্ষে, সভামধ্যে কঠোর ভাষায় শঙ্করের নিন্দাকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। পতি প্রাণা 
সতীর শিবণিন্দী অসহনীয় হওয়ায়, তিনি শিব নাম স্মরণ করিয়া সভাস্থলে জীবন 
বিসঞ্জন করিলেন। তীহার পরিত্যক্ত দেহ ধক্ঞকুণ্ডের এক পার্থ পড়িয়া রহিল 
শঙ্করীর দেহ রক্ষার বার্তা শ্রবণ করিয়া মহারুদ্র ক্রোধভরে প্রলয়ের বিষাণ- 
ধ্বনি করিলেন। তাহার অগ্নিময় পিঙ্গলজটা সমুস্তুত বীরভত্র কর্তৃক দক্ষসহ দক্ষ 
বিধ্বস্ত হইল। অতঃপর মহেশ্বর দেবগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দক্ষকে পুনজ্জ্ীবিত 
করিলেন বটে, কিন্তু শিবনিন্দক দক্ষ নিজমুণ্ডের বিনিময়ে ছাগমুণ্ড লাভ করিলেন। 
ক্রোধ ও শোকাভিভূত শঙ্কর, সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া তাগুবনৃত্যে মন্ত হইলেন। 

তাহার পদভরে ধরা রসাতলে যাইবার উপক্রম দেখিয়া দেবরাজ, স্থ্িলোপের 
আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইলেন। বিষু বুঝিলেন, সতীদেহ স্বন্ধছ্যুত না হইলে এই 
প্রলয়্কর নৃত্যের বিরাম ঘটিবে না। তিনি সুদর্শন চক্রুদ্বারা অলক্ষিতভাবে সতী- 
অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিলেন। সেই পবিত্র অঙ্গের অংশ যে ষে স্থানে পতিত 
হইয়াছিল, সেই সকল স্থান যুক্তিপ্রদ মহাপীঠে পরিণত হইল। বৃহদ্ধম্্ন পুরাণ 
বলেন 

শন ব্ত্র সতীদেহভাগা; পেতুঃ সুদর্শনাৎ। 

তে তে দেশা ধরাভাগা। মহাতাগাঃ কিলাভবন্‌। 

তেতু পুণ্যতম! দেশা নিত্যং দেব্যাহধি্টিতাঃ। 

সিদ্ধপীঠাঃ সমাধ্যতো দেবানামপি ছুল্প তা: ॥ 

মহাতীর্ঘানি তান্তাসন্‌ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে ॥* 

বৃহধামপুরাণ,_ মধ্যথণড, ১ম অঃ। 


মর্্দ__পৃথিবীর ষে সকল স্থানে সতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই 
সকল স্থান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পুণ্যভূমি ; দেবী সেই সকল স্থানে নিত্য 





.* মহাভাগবত পুরাণের মতে সতী, শিখকে তয়প্রদর্শন দ্বারা অন্মতি লাভের নিমিত্ত 
্শমহাবিস্তারূপ ধারণ করিয়াছিলেন । অন্তান্ত গ্রন্থে দেবীর দশরূপ পরিগ্রহের ম্বতন্্র কারণ 
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অধিষ্ঠিতা বলিয়। তাহাদের নাম সিদ্ধপীঠ। এই সকল স্থান দেবভাগণের পঞ্গেও 
দুল্লভ ; এ সকল স্থান মহাতীর্থ এবং ভূতলে মুক্তিক্ষেত্র।” 
এই রূপে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা ভারতের নানাস্থানে ৫১টী পীঠের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে ; * তাহার একটা পীঠ ক্রিপুররাজ্যে অধিষ্ঠিত। পীঠ-* 
মাল! তন্রে, শিব-পার্ববতী-সংবাদের এক পঞ্চাশৎ বিদ্যোগুপত্তিতে 
উক্ত হইয়াছে; 
প্্পুরায়াং দক্ষপাদে! দেবী ভ্রিপুর! সুন্দরী । 
উৈরবস্ত্রিপুরেশস্চ 1 সব্ধাভীই ফল প্রদঃ।” 

মন্ম_ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হওয়ায়, তথায় পীঠদেবী ত্রিপুরা 
সুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 

গীঠদেবী, ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
তথাকার বিভাগীয় আফিস হইতে পূর্ববদক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরবর্তী একটা 
অল্লোন্নত পর্বতের সানুদেশে দেবালয় অবস্থিত । 

দেবীর মন্দির কতকট! কালীঘাটের জয়কালীর মন্দিরের ধরণে নির্্িত। 
ইার দ্বার পশ্চিম দিকে । উত্তর দিকে ক্ষুদ্র একটা দ্বার আছে, তাহা পরবর্তা- 
কালে খোলা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের বাহিরের 
পরিমাপ ২৪ * ২৪ ফুট, এবং অভ্যন্তরের ( প্রকোষ্ঠের ) পরিসর 
১৬৯১৬ ফুট। চতুদ্দিকের দেওয়াল ৮ ফুট চৌড়া; উচ্চতা 
৭৫ ফুট হইবে। প্রাটীনকালের প্রণালী অনুসারে নাতিস্থুল ই্টক ও উৎকৃষ্ট 
মসলা দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হইর়াছে। দেওয়ালগুলি এত মজবুত যে, 
দুর হইতে আগত কামানের গোলায়ও সহজে এই মন্দিরের অনিষ্ট হইতে পারে 
বলিয়। মনে হয় না । ইহা! মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে নির্মিত হইয়াছিল । 
স্ৃতরাং “্ধন্যমাণিক্য খণ্ডে” এই মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা হইবে। 

মন্দির মধ্যে পাষাণমরী কালিকামুক্তি প্রতিষ্ঠিত। ৷ বৃহদাকারের একখণ্ু 


ত্রিপুরায় পাঠস্থান । 


ত্রিপুরাহুন্দরীর 
মন্দির। 





* সাধারণতঃ গঠস্থানের সংখ্যা ৫৯টা ধরা হয়। কোন কোন গরচ্থে মতে ৫*টী পীঠ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । দেবীভাগবতে ৯০৮টা, তন্ত্চুড়ামণিতে ৫৯টা পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। 
শিবচরিতে ₹১টা মহাগীঠ ও ২৬টা উপপীঠের নাম পাওয়া যায়। কুজিকা তন্ত্রের মতে পিদ্ধ- 
পীঠের সংখ্যা ১২৭টা। এইরূপ নানা গ্রস্থে নালারূপ মত দৃষ্ট হয়। 

1 কোন কোন তন্ত্রের মতে তৈরবের নাম নল বা! অনল । এরূপ নামের পার্থক্য ঘটিবার 
কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । কেহ কেহ আবার “ভৈরবস্ত্িপুরেশ* বাক্যের প্রতি নির্ভর 
করিয়া! বলেন, ত্রিপুরার মহারাই ভৈরবস্থানীর, তথায় আর স্বতগ্্র ভৈরব নাই। এই উক্তি 


রা করনা ব্লারেলারি লা বানর ক বলনা ন্যাপকিন বা 


লহর। ] মধ্যমণি । ১২৫ 


অত্যুতকৃ$ কণ্টি পাথর কর্তন করিয়” এই মুক্তি নিশ্মিত হইয়াছে। প্রতিমার 
স্থভৌল গঠন, কমনীয় কান্তি, এবং অনিন্দস্ন্দর মুখাবয়বের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রাচীনকালের ভাক্করধ্যনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই দেবালয় এবং গাস্তীর্্যময়ী 
দেবীমুন্তি দর্শন করিয়া যে বিমলানন্দ লাভ করিয়াছিলাম, ত্রুপ তানাবিল আনন্দ 
উপভোগ জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। 
পুবেব যে মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মহারাজ 

ধন্যমাণিক্য কর্তৃক ১৪২৩ শকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; উহা! চারিশত বশুসরেরও 
কিছু অধিক কালের প্রাচীনকীন্তি। কিন্তু মন্দিরাধিষ্টাত্রী দেবীমুক্তি কত কালের, 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রা'জমালায় পাওয়া যায়, উক্ত মন্দির নিন্দ্নীণের 
সমসাময়িক কালে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদিষট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে এই যু্তি 
আনয়ন করিয়াছিলেন । এতৎ সন্বন্ধীয় রাজমালার উক্তি এই ;- 

“আর এক মঠ দিতে আরস্ত করিল। 

বাস্তপু€্া সন্বল্প বিষণ প্রীতে কৈল॥ 

ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে । 

এই মঠে আমাস্থাপ রাজ মহাসত্বে॥ 

চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট । 

গ্রস্তরেতে আমি আছ আমার প্রকট ॥ 

তথা হতে আনি আমা এই মঠে পুঁজ । 

পাইবা বন্থল বর যেই মতে ভজ ॥ 


ত্রিপুরাহুনগরী মুক্তির 
ববরণ। 


ক ঙ্ চা রঙ ্ রঙ 


রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ * পাঠায় চট্টলে। 

স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে ॥ 

উৎসব মঙ্গল বাস্তে রাজ্যেতে আনিল। 

সত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।॥ 

কতদিন পরে মহ প্রস্তত হইল। 

পুণ্যাহ দিনেতে রাজ! উৎসর্শিয়া দিল ॥ 
ধন্যমাণিক্য খণ্ড। 


এই মুক্তি চট্টগ্রাম হইতে আনা হইয়াছিল, রাজমালায় ইহাই পাওয়া 





* রূলাঙগ (আরাকান ) জয় করিয়। “রসার্গ মর্দন উপাধি লাঁত করিল্লাছিলেন। ত্রিপুরার 
সৈনিক বিভাগে, প্রাচীনকালে এরূপ উপাধি লাভের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 


১২৬ | রাজমাল। | প্রথম 
যাইতেছে । ত্িপুর বংশাবলী” পুস্তিব্গয় এ বিষয় আরও - স্প্টতর ভাঁবে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, যথা ;- 

'রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরভ্ভিল।_ 

চট্টেশ্বরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাল | 

এমঠে আমাকে রাজ] করহ স্থাপন! 

নতু অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন ॥ 

এই মঠে ষদ্দি আমা স্থাপন না কর। 

তবে জান রাজ! তোমার নাঠিক নিস্তার | 

চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষমূলে। 

পুজয়ে আমাকে সদ মগধ সকলে ॥ 

সেই স্থান হৈতে শীঞ্স আনহ আমায় ।” 

ত্রিপুর বংশাবলী। 


ইহা পূর্নেরবাক্ত মন্দিরনির্্মীণের সমসাময়িক কথা। স্তৃতরাং এতত্বার। 
মুদ্তির চারি শতাব্দীর প্রাচীনন্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । ত্রিপুরায় আনয়নের কতকাল 
পূর্বেব এই বিগ্রহ নিশ্মিত হইয়াছিল, মঘগণ কর্তৃক অচ্চিতা হইবার পুর্বে, 
কোথায়, কোন্‌ বংশ কর্তৃক কতকাল অচ্চিতা হইয়াছেন, এবং চট্টগ্রামেই বা 
কতকাল ছিলেন, সেই সকল অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন তথ্য জানিবার উপায় 
নাই। এই কারণে বিগ্রহের প্রাচীনত্ব নিদ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়াছে। বর্তমান 
মন্দির নিম্দাণ ও মুস্তি স্থাপনের পূর্বে এই মহাপীঠে অন্য মন্দির বাঁ কোন 
মুস্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা, এবং পীঠদেবীর সেব! পুজার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, 
বর্তমানকালে তাহা কাহারও জানা নাই। সেকালে মন্দির বা মুক্তি গ্রতিষ্ঠিত 
না থাকিলেও পীঠস্থান বিনা অর্চনায় ছিল না, এ কথা অতি সহজ বোধ্য। 
বর্তমান সময়েও কোন কোন গঠস্থানে, মুগ্তি নাই, কিন্তু সেবা পুজার বন্দোবস্ত 
আছে। এস্থলেও হজ্রপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া সকলেই মনে করে। 2? 

দেবালয়ের সম্মুখে দীড়াইয়া পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, একটা 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর নয়ন গোঁচর হয়। এই প্রান্তরের নাম “ন্ুখ-সাগর”। পূর্বের - 
ইহা গভীর জলময় বৃহ একটা হ্রদ ছিল, গিরি-শৃ্গ ধৌত 
মৃত্তিকাদ্বারা৷ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া এখন নয়ন-তৃপ্তিকর শ্যামল 
শস্থযক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । এই নামশেষ 'ম্থখ-সাগর” জলপুর্ণ থাকা কালে 
নগরের ও রাজপ্রসাদের দীপমালার প্রতিবিদ্বে ভূষিত হইয়া এবং সৈনিক 
_ বিভাগের রণতরী ও ভূপতিবৃন্দের বিলাস তরণীসমুহ বক্ষে ধারণ করিয়া কি 
যে অপূর্ব স্রীসম্পন্ন হইত, তাহা! বর্তমানকালের কল্পনার অতীত পরবর্য্যের কথা ] 


সুখসাগর ৷ 
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মন্দিরের পুর্বব দিকে একটা দীর্ধিকা আছে, এই দীঘি বহু প্রাচীন হইলেও 
ইহার গর্ত অগ্যাপি আবর্জনা-বিবজ্ডিত এবং জল .অতি পরিষ্ষার। এই সরোবর 
মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে খনিত” উহার নাঁম 
“কল্যাণ সাগর । এই সরোবর ৯২৪ গজ দীর্ঘ, প্রাশ্থের 
পরিমাণ ১৬০ গ্রজ। কিঞ্দিধিক এক দ্রোগ ভূমি লইয়! ইহা খনিত হইয়াছে । 
এই সাগরকে বিশ্বকোষ অভিধানে “ডিম্বাকৃতি লিখিত হইয়াছে; এই উক্তি. 
নিতান্তই ভ্রমাত্মক। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;__ 
| সেইকাঁলে মহারাজার স্বপনে আদেশ। 
কালিক! দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ ॥ 
আম! সেব! কষ্ট হয় জলের কারণে। 
জল(শয় দেও রাজ! আম! সন্নিধানে ॥ 
রাত্রিকালে মহারাজ! দেখয়ে শ্বপন। 
প্রভাতে কহিছে রাজ! স্বপ্নের কথন॥ 
বাহ্ছণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখযান করিল। 
সিষ্কান্ত বাগীশ আলি যত দ্বিজ ছিল & 
হরিষ হইয়! নৃপ কহে সেইক্ষণ। 
পুস্কণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন ॥ 
ঝব্তপৃজ। পে পুস্বর্ণীর আরস্তন ) « 
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন.॥ 
জলাশয় উৎকগিল বিধান তৎপর । 
পু্বরণীর নাম রাখে “ কল্যাগ সাগর ॥৮ 
- কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড । 

. আমরা চতু্দিক বেড়াইয়া' দেবালয় এবং দেবীর অর্চনা দর্শন করিলাম । 
অঙ্চনা সমাপনান্তে মোহান্ত কর্তৃক আহৃত হইয়া, মৎস্তের খেলা দেখিবার নিমিত্ত 
পূর্বেধান্ত সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম। দেবালয়ের পুারী মহাশয় কতক 
আতপ তগডুল ও কতিপয় মাংস খণ্ড লইয়া! আমাদের অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা 
ঘাটের সম্মিহিত জলের ভিতর ছড়াইয়া দিলেন। দীঘির জল এত স্বচ্ছ যে, আমরা 
ঘাটের সম্মুখে দড়াইয়া অনেক ছুরবর্তী স্থানের জলের নিন্স্থ স্ৃত্িকা পর্যন্ত 
দেখিতে ছিলাম। পু্জারী ঠাকুর “আয় আর” বলিয়া উচ্চস্বরে ডাক দেওয়া মাত্র 

. ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট বড় নানা জাতীয় মতস্ত ছুটিয়া৷ আসিয়| ঘাটের নিকটবর্তী স্থান 

ছাইয়। ফেলিল। তন্মধ্যে বৃহদাকারের কয়েকটা শাল মতস্তের কথা উল্লেখযোগ্য । 

_কিয়তকাল পরে দুর হইতে ভুল আলোড়িত করিরা বিরট আকারের একটা প্রাণী 

আমাদের নিকটবর্তী হইতেছে,, দেখাগেল। দেবালয়ের একটা ভৃত্য (টলুয়া) 
৯৭ ] 


কল্যাণ সাগর। 


১২৮ রাজমালা ও [ প্রথম 


উল্লাসভরে বলিল--_-“এঁ কচ্ছপটী আসিতেছে ।” ক্ষণকাঁল মধ্যেই বিশাঁলকায় কুন, 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, ধীরমন্থর গতিতে ঘাটের নিকট আসিয়া মাংস 
খণ্ড ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল, পূর্বেধাক্ত ভূত্য হাটুজলে নামিয়া কচ্ছপটীর পশ্চাণ্থ ভাগ 
দুইহাতে ধরিল এবং তাহার বিশাল বপুর প্রায় অর্দাংশ জলের উপরে উঠাইয়া 
আমাদিগকে দেখাইল। ইহাতে কচ্ছপটার বিন্দুমাত্র ভীতি বা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত 
হুইল না। নর-কচ্ছপের এবম্বিধ মিশামিশি দর্শন করিয়া প্রচীনযুগের অহিংজ্র 
ভাবাপন্ন তপোবনের পবিত্র চিত্র ষেন হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়াছিল! এরূপ বৃহদাকারের 
কুম্্ম ইতিপূর্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বলিয়৷ মনেহয় না। কুন্্রবরের কান্তি- 
পুষ্টি এবং বিশাল-বপু দর্শনে মনে হইয়াছিল, ইনি বুঝি ধরাভার বহী কৃন্ম্রাজের 
ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ! 
এই গীঠস্থান ( উদয়পুর ), কুমিল্লা নগরীর পূর্ববদিকে ১৩ ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত। ত্রিপুর রাজ্যের সোণামুড়া নগরীর উপর দিয়া তথায় যাইবার রাজবর্জ্ 
আছে; গোমতী নদীর জলপথেও গমনাগমন করা যাইতে পারে, এই স্থান উক্ত নদীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । 
পীঠ দেবীর সেবা পুজার বন্দোবস্ত ভাল। মোহান্তের তত্বাবধানে, পৃজারীগণ 
দ্বারা পালাক্রমে অঙ্চনার কার্য্যসম্পাদিত হয়। রাজ সরকারী চারিজন সিপাহী, 
জনৈক সেনানীর অধীনে দেবালয়ের প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত আছে। 
প্রতিদিন অননব্যপ্তন, লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিবিধ উপচারে দেবীর 
ভোগ হয়। প্রত্যহ একটা পাঠা এবং প্রতি অমাবস্থায় পাঁচটা 
পাঠা ও একটা মহিৰ বলিরদ্বারা অর্চন! হইয়া থাকে। পূর্বে নরবলির ব্যবস্থাও 
ছিল। সেকালে, দেবী সমক্ষে অসংখ্য মনুষ্যজীবন আন্ুতি প্রদান করা হইয়াছে 
রাজ সরকারা নিদ্ধারিত পুজা ব্যতীত সর্ববদাই দুরাগত যাত্রিগণ ছাগাদি বিবিধ 
. বলিদ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়।৷ থাকে । প্রত্যহ এই দেবাঁলয়ে বহুসংখ্যক নর-নারীর 
সমাগম হয়। তীর্থ পদ্যটক সন্ন্যাসীগণ প্রতিনিয়ত আগমন করিতেছেন । আগন্তুক" 
গণের প্রসাদ.পাইবার এবং দেবালয়ে অবস্থান করিবার স্ৃবন্দোবন্ত আছে। দেবীর” 
অর্চনার ব্যয় নির্ববাহার্থ এবং পুজরী গণের বৃত্তিস্বরূপ রাজ সরকার হইতে বিস্তর 
ভূমি প্রদান করা হইয়াছে । স্হানীয় কালেক্টর সর্ববদা পরিদর্শন করিয়া দেবালয় 
সম্বন্ধীয় সর্বববিষয়ে সুব্যবস্থা করেন। 
নগরের উপকণ্টে তৈরব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভৈরবের 
নাম কোন তন্তরে ত্রিপুরেশ' এবং কোন কোন তন্ত্রে নল বা “অনল, লিখিত- 
আছি । এরপ নাম ভোদর কারণ নার্দশ করা ছঃসাধ্য । এই শিবালয়কে 


মেবাপুজার 
বন্দোবস্ত । 
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ভব লি) সাধারণতঃ “মহাদেব বাড়ী” বল! হব, একটা ইস্টক নির্মিত মন্দিরে 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই মন্দির নিশ্দীতা ও 
বিগ্রহ স্থাপয়িতা ।*% দেবালয়ের চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। সেই প্রাচীর এত 
প্রশস্ত যে, তাহ।র উপর দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করা যাইতে 
পারে। ভিতরের দ্রিক হইতে প্রাচীরে উঠিবার সিড়ি আছে। 
সিংহদ্বারের সম্মুখে (দক্ষিণ ভাগে ) বিস্তীর্ণ চত্তর, প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশী উপলক্ষে 
এই চত্তরে ১৫ দিবসব্যাপী; মেলা বসিয়! থাকে । 
চন্তরের অনতিদুর দক্ষিণে, মহামাজ বিজয়মাণিক্যের সময়ে খনিত “বিজয় 
জানে সাগর” অবস্থিত। এই জলাশয় ৩৮২ গজ দীর্ঘ ও ২৩৭ গজ 
| প্রস্থ, ইহার গর্তে কিঞ্চদিধিক আড়াই দ্রোণ ভূমি পতিত 
হইয়াছে । ্ 
মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নিশ্িত শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা 
মহাশয় “তৈরব লিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরোদ্ভুত” বলিয়া আর একটা ভুল করিয়াছেন । 
এই পবিভ্র তীর্থক্ষেত্র দ্বার! ত্রিপুর রাজ্য, বিশেষতঃ উদয়পুর ভারতবিখ্যাত 
. এবং হিন্দু জগতে বিশেষ গৌরবান্বিত। বিশ্বাী হিন্দুগণ মনে করেন, একমাত্র 
ত্রিপুরান্থুন্দরীর কৃপায়, এই হিন্দু রাজ্য অনন্ত ঘাত প্রতিঘাত সহাকরিয়া স্মরণাতীত 
কাল হইতে আপন অস্তিত্ব রক্ষা! করিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে । 


শিব চতুর্দশীর মেল1। 


কুল-দেবতা 
রামালার এ্রস্তাবনায় লিখিত আছে__ 
“ছুল্লভেন্্ নাম ছিল চস্তাই প্রধান । 
চতুর্দিশ দেবতা-পুজাতে দিব্যজ্ঞান ॥% 
রাঁজমালা”_ও পৃঃ । 
এই চতুর্দশ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা । এই দেবত! সন্বস্কীয় 
ইতিবৃত্ত আলোচনা-যোগ্য, তাহ। সংক্ষেপে নিন্দে উল্লেখ করা যাইতেছে । .* 

মহারাজ দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর, নিতান্ত ক্রুরকম্্মা, অনাচারী ,এবং উদ্ধত 





* আর এক মঠ তবে অপূর্ব গঠিল। 
সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল ॥ 


ক স্টোরি নি রি নী পায় 


১৩০ রাজমাল! | প্রথম 
স্বভাব ছিলেন। দৈত্য পুত্রের ছুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত ক্ষু্ হইয়াও 
মহাকাজ অ্রপুরের কোনরূপ প্রতিকারে সমর্থ হইলেন না । কালক্রমে তিনি বার্ধক্য 
মঞ্াগার ও নিধন। পুররহস্তে রাজ্য তার অর্পণ করিয়া বা৭প্রস্থ অবলম্বন করিলেন। 
গুরুতর দায়িবপূর্ণ রাজ্যতার প্রাপ্তির পরেও ব্রিপুরের চরিত্রগত্ত কোনরূপ 
পরিবর্তন ঘটিল না। ছুর্দমনীয় রণ-স্পৃহা, গ্রজাপীড়ন, লঘুদোষে প্রাণ দণ্ড, অবিচার, 
পররাজ্্য ও পর্ত্রীহরণ ইত্যাদি অনাচারে, প্রকৃতিপুঞ্জ এবং প্্খবর্তী ভৃপালগণ 
বিষম বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া! উঠিল, সর্বৰ মঙ্গলাকর মহেশ্ুর, উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের 
দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া, উপদ্রব শাস্তির নিমিত্ত হ্বাপরের শেষ ভাগে সংহারক 
মুত্তিতে আবিভূতি হইলেন এবং স্বহস্তে ত্রিপুরকে সংহার করিলেন। % 
রাজরত্বাকর গ্রন্থে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর নিহত হইবার বিবরণ যে ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাতে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, শিবদ্ধেষী ও অত্যাচারী ত্রিপুরের 
মহারাজ ভিপুরের নিধন প্রতি রাজমন্তী মুখ প্রকৃতিপুঞ্জ অতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। 
সখন্ধে রাজয়।করের মত। এমন কি, রাজাকে সংহার করিবার মানসে তাহার চিরশক্র 
হেড়ম্বপতির শরণাপন্ন হইবার কথাও পাওয়া বায়। হেড়ন্গেশ্বর 
মনে করিলেন, “ইহার! মহারাজ ত্রিপুরের বিরুদ্ধবাদীর ভাণ করিয়া আমার মনৌগত 
ভাব জানিতে আসিয়াছে । আমি যদি ইহাদের নিকট মনের কথা প্রকাশ করি, 
তবে বিপদের আশঙ্কা আছে।” ইহা ভাবিয়া হেড়ম্বেশ্বর কোপান্বিত হইয়া তাহা- 
দ্বিগকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলেন। 
অতঃপর প্রজাবর্গ ত্রিপুর-রাঁজমন্ত্রী নরসিংহের নিকট আগমন করিল। মন্ত্রী 
বলিলেন,-_“মহাদেবের কৃপালাভ ব্যতীত এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অন্ধ উপায় 
. নাই। রাজ! রাজধানীতে অবস্থান কালে আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত হইব ন| ; কারণ, 
আমর! তাহার অকল্যাণ কামনা করিতেছি, ইহ! যদি কর্ণগোচর হয়ঃ তবে আমাদের 
বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। রাজা ৃগয়া-প্রিয়, তিনি যখন স্বগনয়া ব্যপদেশে 
বনে গমন করিবেন, তখন আমরা মহাদেবের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইব ।” 
অতঃপর সেই উপায়ই অবলম্থিত হইল । আশুতোষ, প্রজ গণের অর্চনায় 
সন্ত হইয়া, অনাচারী ত্রিপুরের সংহার সাধন দার৷ তাহাদের প্রীর্ঘন৷ পূর্ণ 
করিলেন। এ" ূ 
_.. সাজরত্বাকরের এই বর্ণনাদ্বারা অনেকে অনুমান করেন, বিদ্রোহী প্রজাগণ 
* “মারিলেক শুল অস্ত্র হৃদয় উপর । 


শিব মুখ ফেরি রাজ! ত্যজে কল্বের 7” 
রাজমালা--১১ পৃঃ 





ষ্ 
ল্লাজ্তন্মালা_ প্রথম লহর- -১৩১ পৃষ্ঠা । 





শ্রী শ্রীচতুর্দশ দেবতা। 
ন্বিভ্রিহ ল্টিরজ্জল £-১। ভর (শঙ্কর), ২। উমা (শঙ্করী?, ৩। হরি (বিষ), ৪) আ| । লক্ষী), ৫ | বাণী (বাগ্দেবী): 


৬। কুমার (কাণ্তিকেয়), ৭। গণপা (গণপাল বা গণেশ), ৮। বিধি (ক্রন্ধা), ৯। ক্ষ (পৃথিবী), ১০। অন্ধি (সমুদ্র), ১১। গঞ্গা 
(ভাগীরথী ), ১২। শ্রিখী (অগ্নি), ১৩1 কাম (প্রাক), ১৪। হিমাত্রি (হিমালয় পর্বত )। 


লহর ] মধ্যমণি ] ১৩১ 


মহারাজ ব্রিপুরকে অরণ্যমধ্যে বধ করিয়া, তিনি মহাদেব কর্তৃক নিহত হইবার কথা 
প্রচার করিয়াছিল। এবিষয় পুর্ববভাষে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
অতঃপর রাজবংশে রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি বি্ধমান না থাকায়, 

পিংহাসন শুন্য পড়িয়া! রহিল।% মহামারী, দুর্ভিক্ষ, লুষ্টন ইত্যাদি বিবিধ উপদ্রবে 
অল্পকাল মধ্যেই রাজ্য অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। প্রঞ্জাগণ নিঃসম্বল 
হইয়! ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল; তাহারা দেখিল, অত্যাচারী রাজার রাজ্য অপেক্ষা 
অরাজক দেশ অধিকতর ভয়ঙ্কর । উপায়ান্তর না পাইয়া, জনৈক প্রজারগক রাজ। 
প্রাপ্তির আশায় রাজমন্ত্রী প্রমুখ প্রজাবর্গ শুলপাণির অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। 
আশুতোষ বিপন্ন প্রক্ৃতিপুঞ্জের অর্ডনায় পরিতুষ্ট হইয়া পুজাস্থানে আবিভূর্তি 
হইলেন; এবং তাহার বর প্রভাবে মহারাজ ত্রিপুরের ক্রিলোচন নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হইরা ত্রিপুরার শ।সনদণ্ড ধারণ করিলেন। এই বর প্রদান কালে মহাদেব 
আদেশ করিয়াছিলেন, 

প্চতুর্দিশ দেব পুজা করিব সকলে । 

আফাঢ মাসের শুরু! অষ্টমী হইলে ॥” 

রাজমালা-ত্রিপুর খণ্ড--১৫ পৃঃ। 


এই দৈববাণী অনুসারে মহারাজ ব্রিলোচনের শাসন কালে চতুর্দশ দেবতার 


চতুর্দশ দেবতার বিবরণ । প্রতিষ্ঠ। হয়। চতুর্দশ দেবতার অন্তভ্ত দেব দেবীগণের 
নাম এই, 


পহরোমা হরি মা বাণী কুমারে! গণপ। বিধিঃ। 
মা'র শিখী কামে। হিমান্রিস্চ চতুদ্দিশ 4৮ 
-্রাজমালিক!। 
অন্থাত্র লিখিত আছে, 


"শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমণাং জবা । 
ভারতীঞ্চ কুমারঞ্চ গণেশং মেধসং তথ। ॥ 











৯» পরলোক গত টকলাসচজ্্র সিংহ মহাশয় বলিফ়াছেন,_ 
পমহাদেব কর্তৃক ভরপুর হত হইলে, বিধবা রাঁজ্জী হীরাবতী নিংহাসনে আরোহণ -পূর্ব্বক 
থা নিষ্মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।৮ 


কৈলাস ৰাবুর রাজমালা--২য় ভাগ, ২য় অঃ, ১৬পৃঃ) 
ইহা আহুম্যনিক কথ! । রাজমালায় এ বিষয়ের উল্লেখ নাই, এবং কৈলাস বাবুও কোনক্ধপ 
প্রথাণ প্রার্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। 


তি 


১৩২ রাজমালা [ প্রথম 


প্ধরণীং জাহুবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা। 
হুতাশঞ্চ নগেশঞ্চ দেংতাস্ত'ঃ শুভাবছাঁঃ ॥৮ 
- সংস্কৃত উদিসালা 1 
প্হর উমা হরি মা বাণী কুমার গণেশ। 
বন্ধা পৃথা গঙ্গা অন্ধি অগ্নি পে কামেশ ॥ 
হিমালয় অস্ত করি চতুর্দশ দেবা। 
অগ্রেতে পৃজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্র সেবা ॥” 
_ রাজমালা। 

উদ্ধৃত শ্লোক-সমৃহ আলোচনায় জানা যায়, শিব, ছূর্গা, হরি, লক্ষমী, বাঞ্েবী, 
কান্তিকেয়, গণেশ, ব্রঙ্গা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্রি, কামদেব ও হিমাদ্রি, এই 
চৌদ্দটা দেবতা সমষ্টিকে চতুর্দশ দেবতা” বলা হয়। এই সকল দেব দেবীর চৌদ্দটা 
মুণ্ড অচ্চিত হহরা থকে ; মুগ্-সমূহ অষ্টধাতু নির্মিত। তন্মাধ্যে মহাদেবের মুগুটা 
রজতমর়, অন্য সমস্ত মুণ্ড স্থবর্ণমণ্ডিত। এই দেবতা স্থাপন সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে 
লিখিত আছে ;_ 

পাত্রলোচন মহারাঞ্জ শিবের আজ্ঞাতে। 
চতুর্দিশ দেবতা স্থাপিল একব্রেতে ॥৮ ₹ 
টি দেবত। সম্থক্ষে £ই বিগ্রহ সম্থান্ধে কৈলাস বাবু এক নূতন কথ! বলিয়াছেন । 
ভ্রান্ত মত। তিনি বলেন, 

“প্রবাদ অগ্থুসারে মহারাঞ দক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়নকালে চতুর্দশ দেখতার মুগ 
লইয়া আপিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণের সম্তানগণ সেই চতুর্দশ দেবমু্ডের পুজ। করিয়। 
আসিতেছেন। হাত বংশধরগণ দীর্ঘকাশ সেই ছিন্নশীর্ষ, চতুর্দশ দেবতার আরাধন! 
করিয়াছিলেন ;” 

কৈলাস বাবুর রাজঘাল1--২ম ভাগ, ২য় অধ্যায়, ১৯ পৃঃ । 
প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কৈলীস বাবু এই কথা লিখিয়াছেন। আমরা 
কিন্ত অনেক ₹ চেষ্টা করিয়াও এই প্রবাদের কোনরূপ আভাস পাইতেছি না। 


* রা্জরত্বাকতের মতে মহার/জ গ্রিগুরের সময়েও ও চতুদিশ দেখত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
অনাচারী ও দেবছেষী জরিপুরের অত্যাচারে উক্ত দেবতার পুজক দেওরাইগণ উৎপীড়িত হই, 
তাহাদের পূর্ব আবাঁসস্থান সগরদ্বীপে চলিয়া! যাইতে বাধ্য হন, এবং তদবধি চতুর্দশ দেবতার 
পুজা বন্ধ হয়। মহারাজ জিলোচন, পুনর্বার উক্ত পুজকদিগকে আনিয়া, অচ্চর্নীর ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 

1 টকলাস বাবু,ত্রিলোচনের জ্যেষ্টপুত্রের নাম “দুকপতি” বলিয়াছেন, রাজরদ্বাকরের মতে 
তাহার নাম ছিল বীররাজ! ইনি কাছাড়ের অধিপতি (মাতামহ) কর্তৃক প্রতিপাণিত হইয়া 
ত্বাহার রাজ্য লাভ করিকাছিলেন। ব্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন পরলোক গমন করিবার পর, 
দৃকপতি ( বীররাজ ) যুদ্ধ করিয়া! পৈত্রিক বাঁজ্য অধিকার করেন। এতছুপলক্ষে মহারাজ 
দাক্ষিণকে দ্রিবেগের রাঁঞধানী পরিতাাগ করিতে হইরাছিল। ত্রিলোচন খণ্ডে ইহার বিভ্তৃহ 
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কথাটা কল্পনাপ্রসৃত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, যে বিগ্রহকে কুলদেবতা বলিয়া 
শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করা হইতেছে,--সহত্্র বিভব বিপত্তি সত্বেও যে বিগ্রহ আপন 
প্রাণের হ্যায় সযত্বে রক্ষা করা হইয়াছে, সেই বিগ্রহের মস্তক ছেদন করিতে কোন্‌ 
হিন্দুর সাহস বা প্রবৃত্তি হয় ? বিশেষতঃ ভগ্রবিগ্রহের অর্চনা করা হিন্দুশান্ত্রে একান্ত 
নিষিদ্ধ; এরূপ শীল্্রবিগহিত কার্য করা ধর্মপ্রাণ ব্রিপুর-রাজ-পরিবারের পক্ষে 
সম্ভব হইতে পারে না।% পরম্ত, দূকপতির বংশধরগণের ছিন্নশীর্য চতুর্দশ দেবতার 
অর্চনা করিবার কথাই যদি সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে সেই মক্ল ভগ্ন বিগ্রহের 
অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিত ; তাহা নাই-_-এবং এরূপ ঘটনা কখনও ঘটিয়াছিল, 
এমন কথ ত্রিপুরায় বা কাছাড়ে কোন ব্যক্তি বলে না। বরং রাজমালার উক্তি 
আলোচনা! করিলে, কৈলাস বাবুর কথা ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। 
রাজমাঁল! বলেন ;--- 
“চতুর্দশ দেবতার চতুর্দিশ মুখ । 
নির্াইয়। দিল শিবে আপনা সম্মুথ ॥ 
রাজমাল।-_ত্রিপূরথওড, ১৬ পৃঃ । 

মহাদেব স্বয়ং দেবতার মুখ (মুণ্ড) নিম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই উক্তি 
বর্তমান কালে সকলের নিকট ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু বিগ্রহ নিশ্মাণকালে, 
কেবল যে মুগ্ড গঠিত হইয়াছিল__অগ্য অবয়ব নির্মাণ করা হয় নাই, উদ্ধৃত বাক্য 
দ্বারা একথা স্পউরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। স্কুতরাং কৈলাস বাবুর উক্তি 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 








* শান্তানথসারে, তগ্রবিগ্রহের অচ্চনা করা নিষি্ধ। একটামান্র প্রমাণ নিম্ে 
উদ্ধত হইল 3-- 
“জীর্পোদ্ধার বিধিং বক্ষো ভূষিতাং স্সপয়েদ্‌ গুরুঃ | 
অচলাং বিশ্বসেগ্দেহে অতিজীর্ণাং পরিত্যনেৎ ॥ 
ব্জাং ভগ্রাঞ্চ শৈলাচ্যাং শসেদস্তাঞ্চ পর্ববৎ। 
সংহার বিধিনাতত্র তত্বান্‌ সংহত্য দেশিকাঃ ॥ 
সহতরং নারসিংহেন হুত্বা তাশুদ্ধরেদ্‌ গুরুঃ। 
দারবীং দাঁরয়েদ্বহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে ॥ 
ধাতুজাং রত্জাং বাপি অগাধে বা জলেহস্বধৌ। 
ষানমারোপ্য জীর্ণাঙ্গাং ছাদ বস্ত্রাদিনানয়েৎ 8” 
অগ্রিপুরাণ-_- ৬৭ অঃ, ১--৪ শ্নোক। 
মর্খ ;( ভগবান ঝলিজেন, )-জীর্ণোদ্ধার বিধি বলিতেছি। গুরু, ব্যঙ্গ, ভগ্স, ও 
অতিজীর্ণ প্রতিমা পরিতাগ করিস, পুর্কবৎ গৃহমধ্যে বিবিধ অলঙ্কার সম্পন্ন প্রতিমা স্টাস 
করিবে। সংহার বিধির অনুকরণ করতঃ তত্ব সকল সংহাঁর করিয়া! নরপিংহ মন্ত্রে সহ হোম 
করিবার পর তাহার উদ্ধার করিবে। দাকুম্রী প্রতিমাকে মগ্সিতে বিদারিত, শৈলমরীকে 


নি পরার নালা ০, টুন সরান ক. ব্রন সি রস রি সরলতা সসিনাডিন জিনা নিলি রর রনির 
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চতুর্দশ দেবতার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা বর্তমান কালে কঠিন হইলেও নিতান্ত 
অসম্ভব নহে । আমরা এই টাকার পরবর্তী অংশে ভারত স্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় 
জজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহ! আলোচনা করিলে 
জানা যাইবে, চতুর্দশ দেবতার স্থাপয়িতা মহারাজ ত্রিলোচন ও 
ও তাহার পিতা ত্রিপুর, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা । স্ৃতরাং 
যুধিষ্টিরের কালনির্ণয় করা যাইতে পরিলে, চতুর্দশ দেবতার প্রাচীনত্ব নির্ণর করা 
সহজ সাধ্য হহবে। 
যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ণয় লইয়। দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। অগ্ভাপি 
তথ্ধিষয়ে স্থির মীমাংসা ন| হইয়! থাকিলেও আন্দোলনের ফলে মোটামুটিভাবে একটা 
সময় নির্ধারণ করিবার স্থৃবিধা ঘটিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে যুধিষ্টির ১৫১৭প্রীঃ 
পূর্ববান্দে বছ্মান ছিলেন।% রাজ-তরঙ্িণীর মতে তিনি কলির ৬৫৩ বৎসর অতীতে 
আবিভূতি হইয়াছেন। বরাহমিহিরের মতে শালিবাহনের সালে ২৫২৬ যোগ 
করিলেই যুধিষ্টিরের কাল নির্ণয় হইবে % এই সমস্ত মতের পরস্পর অসাম্জস্য 
থাকিলেও সকল মতেই যুধিষ্টিরের প্রাচীনন্ব কিঞিম[ন সাদ্ধ চারিসহজ্র বৎসর নির্ণীত 
- হইতেছে। প্ররুতপক্ষে ইহার প্রাচীনত্ব আরও বেশী বলিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্কমান 
আছে। বিশেষতঃ মহারাজ ত্রিপুর ছ্বাপরের শেষভাগের রাজা । এখন কলির 
পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বতরাং ত্রিপুর ও ভ্রিলোচনের সমসাময়িক 
যুধিষ্ঠির পাঁচহাজার বসরের অধিক প্রাচীন ছিলেন, এবং মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত চতুর্দশ দেবতা পাঁচ সহত্র বৎসরের অধিক প্রাচীন, এরূপ নিষ্ধারণ করিতে : 
কোনরূপ বাধ! দৃষ্ট হয় না। . 
এই বিগ্রহ ত্রিপুরার রাজধানী ত্রিবেগ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে 
রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত ইইয়া,, রা্জামটিতে ( উদয়পুরে ) 
নীত হয় ; এবং উদয়পুর হইতে রাজপ।ট উঠাইয়! লইবার সময়, তাহা বর্তমান 
রাজধানী আগরতলায় নেওয়া হইয়াছে। উদয়পুরস্থ চতুঙ্দশ দেবতার প্রাচীন 
মন্দির এখনও জীর্ণ দেহ লইয়া অতীতের সাক্ষীন্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। 


চতুর্দশ বেখতার 
প্রাচীনতব। 





ক ১২৯৯/৯৩*০ সালের নব্যভারত ও জন্মভূমি সাময়িক পত্র । 
রণ শতেষু ফট সাংদদন্থ ভ্রয়ো ধিকেষু ভূতলে। 
কলের্গতেষু বধাঁণাম ভবন্‌ কুরু পাণ্ডবা: 
রাজতরঙ্গিণী--১ম তরঙগ। 
£ আসনমধাধু মূলঃ শাসিন্তি পৃথিবী: যুধিঠিরে নৃপতৌ । 
বড়াদিক পঞ্চদ্বযুতঃ শক কালস্তদ্য রাজ্যস্চ ॥ 
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চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির__উদয়পুর। 
(বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে গৃহীত )। 


ল্লাজ মালা প্রথম লহর-_১৩৫ পৃষ্ঠা । 





চতুদ্শ দেবতার মন্দির । 


(আগরতলা । ) 


উপাসন! পরেন, কলিফাতা। 
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এই বিগ্রহ সম্বন্ধে বিশ্বকোযে লিখিত হইয়াছে--এপুরাতন রাজ বাড়ীর নিকটে একটা 
কর ঈদে পাহাড়ীদিগের চতুদ্দিশ দেবতার প্রতিম| ( পিত্ত নির্শিত মুণ্ডমা্র) আছে। এই 
মন্দিরের নিকট দিয়া খাইবার সময়ে সকবেই-মন কি, গুসকমানেরাও প্রতিমাকে 
প্রণাম করিয়া ধাকে।” “আবার অন্ত লিখিত হইয়াছে,_“মহারাঁজ ভ্রিলোচন শিবত শুছিলেন, 
এবং শিখাদেশে চত্ুর্দশটী দেব প্রতি! গ্রতিষ্ঠ। করেন । এই চতুর্দশ দেবন্কাই জিপুরাপ তিগণের 
কুলদেহভ1 ঈপে আজিও পুজিত হইতেছে” 
" চতুর্দশ দেতা “পিত্তল নির্মিত নহে _অ্টধাতু লীর্্মিত, ইহা পূর্নেবেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। উক্ত দেবত। 'পাহাড়ীদিগের'_-_-এই উক্তি নিতাস্তই ভ্রমাত্মক | 
2 "অন্য দিকে লক্ষ্য না করিয়া, একমাত্র দেবতাসমুহের নাম 
25 আলোচনা! দ্বারাই এই ভ্রম নিয়াকৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ 
এই বিগ্রহ মহারাজ ভ্রিলোচন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরা- 
পতিগণের কুলদেবতা,-_বিশ্বকোষ সম্পাদক এই দকল কথা স্বীকার করিয়া 
তাহাকে 'পাহাড়ীদিগের দেবতা বলিয়৷ উল্লেখ করায়, তাহার বাক্য অপ্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া প্রতিপাদদিত হইতেছে । 
ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিগ্রহ উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা, 
কোন বিগ্রহ মণিপুরী ব্রাঙ্মণ দ্বার! এবং কতিপয় বিগ্রহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বার৷ অর্চিত 
হইতেছে । আবার, কোন কোন বিগ্রহ অর্চনার ভার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের হস্তেও 
অর্পিত হইয়ছে। কিন্তু চতুর্দশ দেবতা অর্চনার ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, 
উক্ত দেবতার পৃজারিগণ সংসার বিরাগী যতি-পুরুষ। এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণের 
জাতি নির্ণয় করা বর্তমান কালের অসাধ্য-_ সেকালেও ছুঃসাধ্যছিল বলা যাইতেপারে ; 
তবে, তাহার যে ব্রাঙ্মণ অথবা ত্রক্গণসদৃশ সম্মানার্হ ছিলেন, ইহাদের উপাধি শবং 
 রাজমালার বর্ণনা আলোচনা করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না ।* 
এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে ছুই একটা কথা নিঙ্সে বলা যাইতেছে। 


* চস্তাইগণের প্রাচীনকালের সন্মান ও প্রভাবের কথা আলোচনা! করিলে স্তস্তিত 
হইতে হয়। পরবর্তাকাগেও ভাহায়। কম সম্মানার্থ ছিলেন না। রান্মমাল। হইতে এস্থলে 
কিঞিং আভাস প্রদান কর! যাইতেছে, তাহ! আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, চস্তাই 

 ঝ্াঙ্মণ কিন ব্রাহ্মণের দ%কক্ষ হিলেন। রাঁজধর মাণিক্যথণ্ডে, রাজার দৈনন্দিন ধর্কা ধ্যান 
. বর্ণপোলক্ষে দিখিত হইয়াছে- 
* ৯ “পিঞ্চপাত অরদান করে ল্দাঞাপ॥ 

গু ক ফু ক 

একপান্র চস্তাইযে পায় অন্ন দান। 

হই পুরোহিত পায় ছুই অর স্থান ॥ 

আর দুই পাত্র অন্ন অস্টছিজে পাইছে। 

কপিলার গ্রান রাজা গ্রতিদিন দিছে 1৯ 





১৮ 


চুদদশ দেবতার প্রধান পুঁজকের উপাধি “ন্তাই'। হালাম জাতির € 
ধাখাবিশেষ ) ভাষায় ব্রা্মণকে চুয়ান্তাই” বলে। চস্তাই শব্ধ যে এই চুয়ান্তাই 
শবেরই রপাস্তর, ইহা সহজেই হাদয়ঙম হউবে।& এই 
উপাধি দ্বারাও চস্তাইর গৌরব ও প্রাধান্য প্রমাণিত হইতেছে; 
ইহাদের ব্যবহারের দ্বারা এই প্রমাণ আরও দুটীভূত হইবে। . চস্তাই দেবালয়ের 
মোহান্ত শ্ছানীয় ব্যক্তি, এবং ব্রিপুররাজ্যে এইপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জম্মান ও 
প্রতিপত্তি ব্তমানকালেও লর্ড বিশপের্‌ অপেক্ষা অধিক বলা যাইতে পাঁরে। 





1 প্রথম 


চস্তাইয় বিবরণ | 


বিশেষতঃ রাজমালা আলোচনায় ইহাদের সদাচার, 'ধ্দাচরণ,-ত্যাগন্থীকাঁর, এবং 
অলৌকিক ক্ষমতা স্বস্বীয় যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, ততবার! স্প্উই বুঝা- 
যাইতেছে, ইহারা খষিকল্প যোগীপুরুষ ছিলেন। এই শ্রেণীর সংসারত্যাগী তপস্থি- 
গণের জাতি বিচার করিতে যাওয়া সকল কালেই অসম্ভব। দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় 
অবস্থান হেতু বর্তমান সময়ে তীহাদের উত্তর পুরুষগণ স্থানীয় সমাজের সহিত 
বিবাহাদি সন্ধা্িত হইয়া থাকিলেও, অস্ঠাপি ভীহাদের আচার ব্যবহার-ও পিকরতা 
সম্বন্ধে যে বিশেষস্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ত্ধারা ভাহাদের পুর্ব সংস্কারের পরিচয় 
পাওয়া যায়। নগ 
0 চ্ু্দশ দেবতার পৃজকগণের অন্য উপাধি “দেওড়াই+। ইহারা যতিপুরুষ 
ছিলেন, রাজমালা আলোচনা করিলেই তাহা, জানা ধাইবে। বেহারের ইতিবৃত্ত 
| 'রাজাবলী” নামক হস্তলিখিত গ্রস্থ আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, 
| কামাখ্যা দেবীর পৃজকগণে উপাধি “দেওড়ি'।ণ দেওড়াই 
ও দেওড়ি একার্থবাচক বলিয়া বুঝাযায়, বিশেষতঃ উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই দেবতার 
 পুজারি; স্থৃতরাং এই শব্দ দ্ব় “দেবল শবের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। কেহ 
কে বলেন, “দেবরায় শব্দ হইতেও দেওড়াই বা দেওড়ি শব্দের উত্তব হইতে পারে। 
এ বিষয়ের সুক্ষম বিচারের ভার ভাষাতক্বিদ্‌ স্থধীবর্গের হস্তে রহিল। দেওড়াইগণ 
সংসারত্যাগী দণ্ডি ছিলেন এবং চস্তাইর সহিত ইহারা! একসঙ্গে ্রিপুরায় আসিয়াছেন; 
সথতরাং চস্তাইয়ের স্তায় তাহাদের জাতি নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য । ইহীরাও চ্তাইয়ের 
তায় সমরানার্হ এবং শুদ্ধাচারী, এ্থলে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। 


ভিডি 
মহারাঙ্গ ক্মাণিক্যের অভিষেক মণ্ডপে, ছুই ব্যক্তিমাঁজ বসিরার আসন পাইয়াছিবেন'। 
এ স্থলেও ব্রাহ্মণের পার্খে চস্তাইকে উপবিষ্ট দেখা যাঁ,_ ১ 
ও “ৰনমালী সিদ্ধান্ত আর জয়ন্ত চস্তায়ে। 
এ তারা ছুই বস্তরাসনে বসে সে সভায়ে 1” 
* জিপুরায় হালাম ভাষা গ্রহণের বিবরণ পুর্বভাবে ষ্ব্য। 
1 রাজাবলী,--৯ম খও ৩য় অধ্যায়। ূ 


দেওড়াইগণের বিবরণ। 
খ 





ললাক্তম্মালা__2 প্রথম লহর-_-১৩৬ পৃষ্ঠা । 





শীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্তাই, 
( বর্তমান ) 


উপাসনা প্রেস, কলিকাতা । 


লহর।] মধ্য-মণি ৃ ১৩৭ 

চন্তাই ও দেওড়াই প্রভৃতির বর্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া অনেকে তাহা 
দিগকে পার্বত্য জাতীয় বলিয়! মনে করেন, এই ধারণ! অক্রান্ত নহে; তবে, ইহীরা : 

| যে স্থানীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবন্ধ হইয়াছেন, 

তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে। এই কারণে তাহাদিগকে 

পার্ধ্বত্য জাতি বলা সঙ্গত হইবে ন!। ৃ 
ইহাদিগকে ব্রাক্মণেতর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে গেলেও কোন ক্ষতি 

আছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই জানেন, পুরুষোত্তম ররর শ্ীমূর্তির অর্চনার 

ভার সবর জাতীয় লোকে প্রাপ্ত হইয়াছে; অথচ সমগ্র ভারতের 

সর্ববজাতির নিকট এই পুণ্যক্ষেপ্র হিন্দুর প্রধান তীর্থ বলিয়। 

পরিগণিত । শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে যে উদার মত পোধিত হইতেছে, 

হিন্দুর অন্য কোন তীর্ঘে তক্নপ দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সাধু মহাজন 

দ্বার পুজিত হইলেই চতুর্দশ দেবতাকে “পাহাড়ীদিগের দেবতা” বলা সঙ্গত 

হইবে কি? | | 
চতুর্দশ দেবতার সেবা! পুজার ভার উপরি উক্ত সম্প্রদায়ের হস্তে বনা 

. কারণে প্রদান করা হয় নাই,__শিবাঞ্াই এবিধ ব্যবস্থার মূলীভূত কারণ। 

_ চতুর্দশ দেবত। প্রতিষ্ঠার সুচনাকালেই মহাদেব বলিয়াছেন ;__ 

“পুজার যে পূর্ব দিন প্রাতঃকল লাভে | 

সংযম করিবে চণ্তাই দেওড়াই সবে ॥ 

পুজাবিধি দেওড়াঁই সবে তাঁকে জানে । 

সমুদ্রের দ্বীপে তাঁর রহিছে নির্জনে ॥ 

তাহাকে আনিবা যাইয়া রাধার সহিতে । 


যেখানে পৃজিবা আমি আপিব সাক্ষাতে ॥ . 
রাজষালা,_ত্বিলোচন খণ্ড! 


চস্তাই ও দেওড়াই 
পার্বত্য জাতি নহে। 


শুক্ষেত্রের পুজকগণ। 


অন্যত্র লিখিত আছে ১-- 
“শুতদিনে দে গড়াই রাজার সহিতে। 

রাজধানী আসিলেন মন হরযিতে ৪ 

চতুর্দশ দেবতাকে দমপিল রাজা। 


তদবদি দেওড়াই নিত্য করে পুজা |” 
রাঁজমালা--ত্রিগোচন খণ্ড । 


সে কালে দেওড়াইগণ বিশেষ ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, একথা বাঁরম্ব'র 
বল! হইয়াছে । তাহাদের আচার সম্বন্ধে রাজামালা বলেন 
“নারীর রন্ধন তার! নাহি করে ভক্ষ্য ॥ 
নিত্য ন্নান ধৌত-বন্ত্র আকাশে শুকায়। 
আকাশে গুকাইয়া বস্ত্র পৰি পৈরয়॥ 


১৩৮ রাজমালা এ শথম 
শবহত্তে রন্ধন করি তোবন করয়। 
দেবতা পৃজিতে ভক্তি তারা অতিশয় ॥” 

এবন্িধ শুদ্ধাচারী, সংসারত্যাগী ষতিদিগকে সমুক্রের দীপ হইতে আনিয়া 
চতুর্দশ দেবতার পুজক করা হইয়াছিল। তীহারা কোন্‌ দ্বীপে ছিলেন, বর্তমান 
কালে তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । জনপ্রবাদে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরের অস্থস্থিত 
আদিনাথ তীর্থ হইতে ইঁহাদিগকে আনা হইয়াছে ; এ কথা৷ প্রকৃত কিনা, বর্তমান 
পুজকগণ তাহা বলিতে চায় না। লঙ্‌ সাহেবের মতে, এই সকল বিষয়-বিরত 
দণ্ডিদিগকে সগরত্বীপা হইতে আন৷ হইয়াছিল।% সুন্দরবনের সঙ্লিহিত- ত্বীপে 
কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। লঙ্‌ সাহেৰ সম্ভবতঃ নেই দ্বীপকেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহা! সত্য হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সগরদ্ীপের সহিত 
তরিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবার কথা পূর্ববভাষে বল! হইয়াছে । 
...  দেওড়াই ব্যতীত, গালিম বা ঘালিম প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের লোক 
পুরুষামুক্রমে দেবালয়ের কার্য্ে নিযুক্ত আছে, ইহারাও পূর্বোক্ত শ্রেণীর বংশধর । 
ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য নির্ধারিত রহিয়াছে।- ইহীরা' সকলেই রাজ- 
সরকারী বৃত্তিভোগী কর্মচারী বা! সেবাইত। ইহাদের বংশধর ব্যতীত অন্য কোন 
বংশীয় লোকের এই সকল কার্য্য করিবার অধিকার নাই। তাহাদের বংশ হইতে 
যোগ্যতানুসারে লোক নির্বাচিত হয় এবং সাধুত! ও যোগ্যতা' বলে ক্রমশঃ চস্তাইর 
পদও লাভ করিয়! থাকে । 

চতুর্দশ দেবতা যে আর্ধ্গণের পুঁজিত বিগ্রহ, এবং এই বিশ্াহের পৃজজকগণ 
মূলতঃ যে পার্বত্য জাতি নহে, পুর্বব আলোচনা , দ্বারা বোধ হয় তাহা নিরাকৃত 
হইয়াছে। এই বিগ্রহের পুজাপদ্ধতিও এস্থলে আলোচ্য, কিন্ত ছুঃখের কথা এই যে, 
চন্তাইগণ পুজার মূল প্রণালী এবং মন্ত্রাদি কাহারও নিকট শ্রকাশ করেন না; 
সুতরাং তাহা সম্যক সংগ্রহ করা অসাধ্য । আগরতলা মহাফেজখানায় রক্ষিত 
একখানা হস্তলিখিত পুরাতন পুথি পায়! গিয়াছে, তাহাতে দেবতাসমুহের ধ্যানের 
মর্ম বঙ্গভাষায় লিখিত আছে 7 তাহা আলোচনা করিলে, এই দেবতার প্রকৃত পরিচয় 
পাওয়া যাইরে। উক্ত পুথিতে লিখিত বিবরণ নিঙ্গে প্রদান করা যাইতেছে । 

ধর্মমাণিক্য বলিলেন--“যে কুলোচিত খার্চিপূজার বিষয় কথিত হইল, 
তাহাতে মন্ত্র, অঙগস্যাস, করন্যাস এবং ধ্যান কিরূপ ? বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, 
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90005 2011585 91 ট12790চ 15. 979৩1 791200, 


ল্রাঁক্তল্ীলা প্রথম লহর__১৩৭ পৃষ্ঠা 





হর (শঙ্কর )। উমা ( শঙ্করী )। 


লহর।] মধ্য-মণি। ১৩৯ 


ইহার কোন্‌ মতানুসারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? সমুদয় বিস্তারিতরূপে 
ব্ণন কর, শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।” 

চন্তায়ি বলিল-_“মহারাজ ! যাহা জিজ্ঞাসা করা হইল, তথসযুদয় অতি 
গোপনীয়, কখনও প্রকাশযোগ্য নহে, প্রকাশ করিলে ইইসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। 
বিশেষতঃ তাহাতে পাপ জন্মে! সেই সমুদয় প্রায়ই বেদ তন্ত্রো্ত, কোন কোন 
অংশ পুরাণোক্তও আছে। গুপ্তার্চন-চন্দ্রিকায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
চতুর্দশ দেবতার অর্চনা গোপনীয় হইলেও, ভবদীয় কুলদেবতা হেতুক সংক্ষেপে 
তন্ত্র ধ্যানাদি আপনকার সমীপে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুণ। গুপ্রার্চন- 
চন্দরিকাতে অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। মহারাজ! সেই গ্রন্থ দেবালয়ে 
আছে, আমাদিগের সম্মুখে পৃজাদি বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ।” - 

ইহার পরে ধ্যানগুলি লিখিত হইয়াছে । চতুর্দশ দেবতার অর্চনা আরম্ত 
করিবার পুর্বে সূরধ্য ও চন্দ্রের অর্চনা করা হয়, স্কৃতরাং উক্ত দেবতা ঘয়ের ধ্যান 
সর্বাগ্রে লিখিত হইয়াছে। সূর্য এবং চন্দ্র চতুর্দশ দেবতার অন্তভূক্তি নহেন, 
এজগ্ত সেই ছুইটা ধ্যান এস্থলে উদ্ধত হইল না। চতুর্দশ দেবতার-_অর্থাৎ শিব, 
উমা, হরি, লক্ষী, সরস্বতী, কা'স্তিকেয়, গণেশ, ব্রচ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গা, অগ্নি, 
মদন ও হিমালয়ের ধ্যান এই ;-- 

(১ শিবের ধ্যান। 

প্যীহার শরীর রজত গিরি সদৃশ শুভ্র এবং রত্ব সদৃশ উজ্জ্বল, চন্দ্র ধাহার 
মনোহর শিরোভূষণ, যাহার চারিহস্তে কুঠার, মৃগশিশু, বর এবং অভয় সুশোভিত, 
চতুন্দিগ বেষ্টন করিয়। দেবগণ ষশহার স্তুতি করিতেছে, যিনি ব্যাপ্র চর্ম পরিধান 
পূর্বক পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন, ষিনি বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ, নিখিল জগতের 
ভয়হর্তা॥ পঞ্চবদন, ভ্রিনয়ন, সেই প্রসন্নমুত্তি মহেশকে ধ্যান করিবে 1৮ * 


(২) উমার ধ্যান। 
“ধনি সিংহোপরি উপবিষ্ট হইয়। চারি করে শঙ্খ, চক্র, ধনুঃশর ধারণ 
করিয়াছেন, মরকত সদৃশ যাহার দীপ্তি, চন্দ্র বাহার শিরোভূষণ, যাহার অঙ্গে 
মুক্তাহার এবং মুক্তাঙ্দদ শোভা পাইতেছে, কাঞ্চা ও নৃপুর রণ রণ শবে বাজিতেছে, 





* ্যানগুলি, শাস্োক্ত ধ্যানের সহিত অভেদ দৃষ্ হয়। তুলনার নিমিত সংস্কত 
ধ্যান গুলির উল্লেখ করা যাঁইতেছে। শিবের ধ্যান,__ 
শ্ধ্য়েনিত্যং মহেশং রজত গিকিনিভং চাকচন্্াবতংসং 
রদ! কল্পোজ্জলাঙ্গং পরশুযূগ:বরাভীতি হস্তং প্রপন্নং। 
পদ্মানীনং সমস্তাৎস্ততমমরগনৈব্যসস্কাতিং বসানং 
বিশবাদ্যং বিশ্ববীঞ্জং নিধিলভ্ হরং পঞ্চতবক্ত ং ক্রিনেত্রং +* 


'ফাহার কর্ণে রত্ব কুগুল বিরাজ করিতেছে, সেই ত্রিনয়না ছুর্গা তোমাদিগের দুর্গতি 
হরণ করুণ ৮ *% 


(৩) হরির ধ্যান। , 
“যিনি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া সূধ্য মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, 
. ধিনি কেয়ুর কনককুগুল এবং কিরীটভূষিত, ধাহার করে শখ, চক্র স্থুশোভিত, 
€ সেই চিন্তবিনোদন নারায়ণকে ধ্যান করিবেক ।সশ' 
রা, (8) লক্ষমীর ধ্যান। 
“যিনি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া বামকরে পৃন্মকলিকা, দক্ষিণ করে বঃমুদ্রা 
ধারণ করিয়াছেন, বাম ও দক্ষিণ পার্থ পাশ, অক্ষমালা এবং পদ্মশ্রেণী শোভা! 
পাইতেছে, যিনি সর্ববালঙ্কারে বিভুষিতা, গৌরাঙ্গী, অসামান্ত রূপবতী এবং ধিনি 
ঠ্রিলোকের জননী, সেই লক্গনীদেবীকে ধ্যান করিবেক |% 
(৫) সরম্বভীর ধ্যান। 
প্যাহার মুক্তা সদৃশ কান্তিনিতা হইতে জ্যোতস্াজাল বিকাশ পাইতেছে, 
'ফাহার মন্তকে শশিকলা। বিরাজিত, দক্ষিণ হস্তদয়ে ব্যাখ্যা ও বর্ণমালিকা, বাম 
_হস্তদধয়ে অম্তপূর্ণ দিব্য ঘট এবং পুস্তক স্থশোভিত, ফিনি পীনপয়োধরা, ক্ষীণ মধ্যা, 
এবং যিনি মুক্তাহার প্রভৃতি বিবিধ আভুরণে ভূষিতা, সেই শ্বেতবর্ণা সরশ্বতীদেবীকে 
ধ্যান কন্দিবেক ।ণা 


নু 





* নমিংহস্থা শশিশেখর! মর কতপ্রেক্ষা চতুতি হু'জৈঃ 
শঙ্ঘং চক্র ধনুঃপরাংস্চ দধতী নেত্র ভ্িভিঃ শোভিত! | 
আমুক্রা্দহার কদ্ধণ রণৎকাঁফী কণরুপুরা পুরা 
দুর্ণ। দুর্গতি হারিণী ভবতু বে! রক্োল্পসৎ কুঝা ॥* 
1*ধ্যেযঃ সদ সবিভূমগ্ুল মধ্যবর্তী, নারায়ণ: সরদিজাসন সন্লিবিষঃ । 
কেযুরবান্‌ কনক কুগুলবান্‌ কিরিটী, হারী হিরম্মরবপুর্ধত শব্ধ চক্র; ॥” 
£ প্পাশাক্ষ মালিকাস্তোজ স্থণিভিরধাম্য সৌ্যয়োঃ 
পয়াসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিক্বংত্রেলোৌক্য মাতরং। 
গৌরবর্ণাং স্ুরূপাঞ্চ সর্বলঙ্কার তূষিতাং 
বৌন্স পন্স ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে নতু ॥ 
গু "যুক্তাকান্তিনিভ।ং দেবীং গ্যোত্লাজাল বিকাশিনীম 
মুক্কাহার যুতাংগুভ্রাং শশিখণ্ড বিমণ্ডিতাম্‌॥ 
বিভ্রুতীং দক্ষ হস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণন্ত মালিকাম্‌। 
অমৃতেন তথাপুর্ণৎ ঘটং ব্যাধ্যাং বন্ত মাঝিকাম্‌ ॥ 
অস্বতেন তথাপুর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুত্তকম্‌॥ 
দৃধতীং বাম হস্তাভ্যাং পীনভ্তনভরান্বিতীস্‌। 
মধ্যে ্ষীণাং তথ। শ্চ্ছাং নানারক্াদিতভূষিতাম্॥” 





বাণী কুমার গণপা বিধি 
(বিষ )। (লঙ্গী)। ( বাগ্দেবী )। ( কাণ্তিকেয় )। (গণেশ )। (ব্রহ্মা)। 


(ভাগীরথী )। 


(অগশ্নি)। 


সরু 


প্রথম লহর---১৪১ পৃষ্ঠা 





লহ] মা . মধ্য-মণি ১৪১ 
(৬) কাততিকেয়ের ধ্যান । 


প্ধিনি গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, শক্তিধারী, ময়ুরবাহন, যজ্জোপবীতে সুশোভিত, 
সেই বরদাতা কুমাঁরকে ধ্যান করিবেক 1৮৯ 


(৭) গণেশের ধ্যান। 


“্ষাহার শূর্পের স্তায় কর্ণ, বৃহত্শুণ্ত, সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভিত, যিনি 
রক্তবরণ, খর্ববাকৃতি, স্থুলাঙ্গ, ভ্রিলোচন, মুষিক বাহন, সেই স্থন্দর বিনায়ককে চিন্তা 
করি ।”শ' 

(৮) ব্রহ্ধাঁর ধ্যান। 

“যিনি চতুভূজ, চতুম্মু, সব্ণবর্ণ, অগ্নিশিখা সদৃশ মহাছ্যাতি মান, স্থুলা, 
নবযুবা, যাহার পিল জটাজাল এবং পিগললোচন সকল শোভিত, ধাহার পরিধান 
বগচ্ম গ্রীবাদেশে কৃষ্ণাজিন রচিত উত্তরীয় এবং উপবীত, গলে শ্বেডমালা, কটিদেশে 
মৌজীয় মেখলা, জটান্তে অক্ষ ও অক্ষমালিকা, দক্ষিণ বাহুমুলে অক্ষসূত্র ও বাম: 
বাহদেশে কন, দ্গিণ হস্তে ক ও অব, বম হস্ত সত্থলী ও কুশ শোভা পায়, 

' ধিনি হংসোপরি পল্াসনে উপবিষ্ট, সেই পিতামহ ব্রচ্মাকে ধ্যান করি |” 





* 'কার্তিকেযং মহাতাগং ময়ুরোপরি সংস্থিতম্‌। 
ত্তককা্চন বর্ণাতং শক্তিহত্তং বরপ্রদম্‌ 

দিভবজং শক্রহস্তারং নানালঙ্কার ভূষিতম্‌। 

প্রসন্ন বদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্‌ ॥» 

“খর্ব স্থলত্ং গজেন্্রবদনং ল্বোদরং হন্দরং 

পরশ্তনদন্মদগন্ধ লুন্ধ-মধূপ-ব্যালোল গণুস্থলং । 
দস্তাঘাত-বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দর-শোভাকরং 
বন্দে শৈল সুতাস্থতং গণপতিং পিদ্ধি প্রদং কামদং ॥» 
ও ব্রহ্ধা কমগুলুপরশ্চতুবক্তিস্চতুভূজিঃ। 

কদাচিৎ রক্তকমণে হংসারূঢঃ কদাচন ॥ 

বর্ণেন রক্ত গৌরঙ্গঃ প্রাংশুস্তগাদ উদ্নতঃ। 
কমগুলুর্বামকরে অবো হস্তেতু দক্ষিণে ॥ 
দক্ষিণাধস্তখামালা বামধশ্চ তথাক্রবঃ। 
আজ্যাস্থলী বামপার্খে বেদাঃ সর্বেধগ্রস্থিতাঃ ॥ 
সাবিত্রী বামপার্খহা দক্ষিণস্থা সরশ্বতী।" 


এরি মাতীনে ররর 


-+ 


চি 
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(৯) পৃথিবীর ধ্যান। 
ধ্যণহার শত চন্দ্রতুল্য প্রভা, চম্পক সদৃশ বর্ণ, সর্বীঙ্গ চন্দনেচচ্চিত এবং 
রত্ুডৃষণে শোভিত, ফাহার রক্তবর্ণ শুদ্ধ বজ্র পরিধান, যিণি রতুগর্ভা, রত্বাকর- 
সমস্বিতা, অশেষ রত্বের আধার এবং সর্ববদা হাস্য বদনা, সেই বন্দনীয় পৃথিবীকে 
ভজন! করি ।৮% 


(১০) সমুদ্দের ধ্যান। 


“বিবিধ মণিমাণিক্য সমাকীর্ণ, ক্ষৌম বন্্রধারী, বিপুলদেহ, দ্বিভুজ, মকর- 
বাহন সিদ্ধুকে ভজন! করি।” * 


(১১) গঙ্গার ধ্যান । 

“ধিনি স্থুরূপা, চতুরভূজা, ত্রিনেত্রা, সর্ববাবয়ব ভূষিতা, ধাহার চন্দ্রায়ুখ সদৃশ 
প্রভা, ধাহাকে শ্বেত চামরে ব্যজন করিতেছে, যাহার মস্তকোপরি শ্বেতছত্রশোভিত, ' 
সরববাঙ্গ চন্দনেচচ্চিত, ধাহার মুক্তি স্তপ্রসন্ন, বদন শোভাময়, হৃদয় করুণা প্রবণ, ধিনি 
দেবগণ কর্তৃক বন্দনীয়া৷ এবং ধিনি ভূ-পৃষ্ঠ সর্ববদ! সুধা-প্রীবিত করিতেছেন, সেই 

- ব্রিলৌক মাতা গঙ্গাকে ধ্যান করি ৮ণ* | 
(১২) অগ্নির ধ্যান | 
" «যিনি দধিচিবংশজাত, দ্বুতকৌশিক-প্রবর; লম্বোদর, স্থুলকায়, ত্রিনেত্র, 
চতুতুর্জ যাহার দক্ষিণ হস্তদ্য় শ্রুক এবং অজশুদ্ধি বাম উদ্ধহস্তে শক্তি এবং 
অধ হস্তে ষজ্জ্ীয় পাত্র বিশেষ । যিনি যোগীভ্যাসে রত হইয়! রক্তবস্্র দ্বার বদন 
* আর্ত করিয়াছেন এবং যিনি অসংখ্য শিখা ও সপ্তজিহবাসমন্বিত হইয়া মহাদীপ্তি 
সহকারে প্রস্ক,রিত প্রচ্্বলিত হইতেছেন, সেই অগ্নিদেবকে ধ্যান করিবেক ।”্ধ, 


*. 5 সব্বলোক ধরাং প্রমদা রূপাং। 
দিব্যাভরণভূষিতাঁং ধরাং পৃথিবীম্‌ ॥» 
+ সুকূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্ত্রাযূত সম প্রভাম্‌। 
চামরৈবাঁজামানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতম্‌॥ 
- নুপ্রসন্নাং সবদনাং করুণার নিজান্তরাম্‌। 
সুধ প্লাবিততৃপৃষ্ঠাং মার্ডগন্ধান্থলেপনাম্‌ ॥ 
ব্রৈলক্য নমিতা গঙ্গাং বেদাদিভিরভিষ্তাম্‌।?. 
গপহত্রশ্মস্র কেশাক্ষ: গানাঙ্গ জঠরোহরুণঃ 1 


পন 


দ্চ 


ল্হর ] রি . মধ্যমণি ১৪৩ 
(১৩) কন্দর্পের ধ্যান । 
“ষিনি ধনুর্ববাণধারী, রূপবান, বিশ্বমোহন, শ্যামল পদ্দের ন্তায়ি হার বর্ণ 
দীপ্ডি, পন্বজ সদৃশ যঁহার লোচন, সেই কামদেবকে ধ্যান করিবে ।”% 


(১৪) হিমালয়ের ধ্যান । 

“ষিনি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ গৌরবর্ণ, দেবমগুলীর দ্বারা সমাবৃত, রক্তবস্ত্রধারী, 

পর্ববতগণের অধিপতি, সেই হিমাপ্রিদেবকে ধ্যান করিবেক 1” 
আষাট মাসের শু্লাষটমী চতুদ্দশ দেবতার বিশেষ অর্ডনার নির্ধারিত দিন, 
একথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে । এই দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 
বর্তমান কাল পর্য্যন্ত উক্ত তিথিতে বিপুল সমারোহের সহিত দেবতার 
গঙ্চিপু!।  বা্ষিক অর্চনা চলিয়া আসিতেছে । এই উৎসবকে 'খার্চপুজা” 
বলে। ইহা চতুর্দশ দেবতার একটা প্রধান উত্সব বলিয়া পরি- 
গণিত; এই ভিথিতেই দেবতাসমূহ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। খাচ্চি পূজার 
পুঝিদিবস অপরাহতে চতুদ্দশ দেবতা নদীতে নিয়া স্নান করান হয়। এই সময়ের 

দৃশ্ঠ এবং ক্রিয়াকলাপ সকল সম্প্রদায়েরই দর্শনীয় । 

খাচ্চি পুজার চৌদ্দ দিবসের অব্যবহিত পরবর্তী শনি কিম্বা মঙ্গল বারে,আর একটা 
বিশেষ অর্চনা হয়, তাহাকে “কের পুজা” বলে। এই পুজা চতুদ্দশ দেবতার অর্চনা 
না হইলেও তহসহ ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ আছে। চস্তাই এই পুজার প্রধান 
1 কর্তা, পুজা আর্ত হইবার পুর্বে একটা এলাকা নির্দারণ করা হয়। 
সেই এলাকার মধ্যে, অর্চনা! কালে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে, পুজ! পণ্ড হইয়া 
থাকে এবং তাহ। অমস্লপুচক ঘটনা বলিয়া ধরা হয়। এজন্য পুজা আরস্তের 
পুর্বেবই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসন্সপ্রসবা রমণী ও মৃত্যু আশঙ্কিত নর- 
নারীদিগকে পূর্বোক্ত সীমান!র বাহিরে নেওয়া হয়। অঙ্চনাকালে মনুষ্য ও 
গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। এই সময়ের জন্য কেহই 
জামা, জুতা, খড়ম, পাগড়ী ও ছাতা ব্যবহার করিতে পারেনা এবং গীতবাছ্া, 
কোলাহল, এমন কি উচ্চরবে কথা বলা পধ্যন্ত নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজও বিশেষ 
দৃ়তার সহিত এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন 8 এই সময় এক দিন 








».. ও" চাপেষুধুক কামদেবো ব্বপবান্‌ বিশ্বমোহনঃ | 
ধ্যেয়ো বসস্ত লহিতে৷ রত্যালিঙ্গিত বিগ্রহঃ॥ 
1 চতুর্দশ দেব পুজা করিব সকলে। 
আধাঢ় মাসের শুরা অষ্টমী হইলে ॥  . জিপুরধণ্ড---১৫ পৃষ্ঠা । 
$ দ্বি্জ বঙ্চন্ত্রের রচিত 'জিপুর বংশাবলী” নামক হন্তলিহিত বটি ১, ছা) 
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ছুই রাত্রি লোকদিগকে পূর্বেবাক্তরূপে অবরুদ্ধ থাকিতে হয় | বিশেষ প্রয়োজনীয় 
কাধ্য সম্পাদনার্থ কিয় কালের নিমিত্ত নাগরিকগণ বাহির হইবার অধিকার প্রাপ্ত 
হয়, তাহা তোপ-ধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হইয়৷ থাকে। পুনর্ববার তোপধ্বনি হইলে, 
সকলকেই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, আবার তোপ-ধ্বনি ন! হওয়া! পর্যন্ত বাহিরে 
যাওয়া এবং গৃহের দ্বার উদঘাটন করা নিষিদ্ধ। এই অর্চনা দ্বারা দেশ নিরাপদ হইয়া 
থাকে এবং এই পুজার সাফাল্যর উপর এক বৎসরের নিমিত্ত রাজ্যের শুভাশুভ 
নির্ভর করে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস । প্রথম বারের পূজায় কোনরূপ বাঁধা বিশ্ব 
সঙ্ঘটিত হইলে, পুনর্ববার সপ্তাহ মধ্যে শনি কিন্বা' মঙ্গল বারে বিশেষ সতর্কতাঁর 
সহিত পুজা সম্পাদন কর! হর। রাজধানীর পুজ। নিরাপদে নির্বাহ হইবার পরে, 
প্রত্যেক পার্বত্য পল্লীতে পূর্বেরাক্ত নিয়মে “কের-পুজা” হয়। তৎকালে বাহিরের 
লোক পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। 
প্রথম লহরের ৩৩ পৃষ্ঠায়, ত্রিলোচন খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে, গ্রামমুদ্রা 
করিছিল যেন রাজরীতি।” গ্রাম নিরাপদে রাখিবার অভিপ্রায়ে দেবতার অর্চনা 
করাকে 'গ্রামমুদ্রা বলে। কেরপুজা রাজ্যের ও প্রকুতিপুঞ্জের কল্যাণ কামনায় 
সম্পাদিত হয়, সুতরাং ইহা গ্রামমুদ্রা অপেক্ষাও গুরুতর । নগরের অচ্চনাই এই 
পুজার প্রধান অঙ্গ, সেই অঙ্গকে সাধারণতঃ 'নাগরাই? ব! ( নগর ) পুজা বলা হয়। 
কের পুজার নীরবতায় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে এক অনির্ববচনীয় ভাবের উদয় 
হয়। এই পুজার আনুষ্ঠানিক কার্ধ্যকলাপ যিনি ন| দেখিয়াছেন, ইহার গাস্তীধ্য 
তাহার ধারণার অতীত । এই সময় সমগ্র নগরকে জন প্রাণীর 
সা । সম্বন্ধ বিবর্জিত বলিয়া মনে হয়। গৃহপালিত পশ্বাদি পর্য্যন্ত বাহির 
করা নিষিদ্ধ। চতুদ্দিকে নীরব নিস্তব্ধ রুদ্ধ দ্বার গৃহগুলির প্রতি 
দষ্টিপত করিলে মনে হয়, যেন রূপকথায় বর্ণীনত জন-প্রাণীহীন কোন মীয়াপুরে 
উপস্থিত হইয়াছি! কের পুজার কালে নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু 
হইলে এবং গান, বাছা, কোন প্রকারের শব্দ, জনতা, কোলাহল, এমন কি উচ্চরবে 
কথা বলিলে পূজার বিদ্র ঘটে । এই সময় কাহারও গৃহে অগ্নি রাখিবার অধিকার 
পর্য্ত নাই । 
এইসকল কাধ্য স্থিরচিত্তে আলোচন! করিলে, কেরপুজার উদেশ্ট বে কত উর্ধে 
তাহা হৃদয়্গম হইবে। ইহা স্বষ্টির প্রকৃক!লের পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 








একের়নামে মহামুজ। থাকে আড়াই দিন। 
গালিম মন্ত্রে সেই মুদ্রা চন্তাই অধীন ॥ 
সেই আড়াই দিন যদি জন্ম মৃত্যু হয়। 
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যে কালে আলোক ছিল না--নাদ ছিল না-_প্রাণী ছিল না-_জন্ম মৃত্যু ছিল না, 
অন্ধকারময় নীরবতাই যে কালের একমাত্র সম্বল ছিল, ইহা সেই কালের চিত্র। 
রাজমালায় পাওয়া যায়, চতুর্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠার দিনে অন্য দেবতাগণ পুজার মন্দিরে 
আগমন করিলেন, কিন্তু বিষুট ও লক্মমীর আবির্ভাব হইল না। তীহাদিগকে আনিবার 
নিমিত্ত রাজাসহ চন্তাই ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিয়াছিলেন।* এতদ্বারাও 
স্থির প্রারস্তের আভাসই পাওয়া যাইতেছে। আরও দেখা যায়, স্থস্থির সূচনায় 
গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া! নাদের উদ্ভাবের ন্যায়, কেরপুজার নীরবতার মধ্যে, 
ভেমরাই” বা 'ভোমরার? ভৌ। ভে! শব্দ মাঝে মাঝে যেন সাড়াহীন বিশ্বে নাদের 
স্থষ্টি করিতেছে ৭. প্রদোষকালে “নাগরাই" পুজার সময় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ ছারা 
নৃতন অগ্নি উৎপাদন করিয়। তদ্বারা পুজার কার্য নির্বাহ করা হয় এবং নাগরিক- 
গণ সেই কল্যাণকর অগ্নি লইয়া, ঘরে ঘরে নূতন বসির স্থাপনা করে। এই অগ্নি 
খহণের দৃশ্যাও অদ্ভুত। অন্ধকারাবৃত নগরময় অসংখ্য উচ্ধা প্রবাহের ছুটাছুটি দর্শন 
করিলে, স্থট্ির প্রথম জ্যোতিঃ স্ফ,রণের কথা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। 
ূর্বেবাক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, কেরপুজার প্রধান 
উদ্দেশ্য, বসরে একবার প্রকৃতিপুগ্তকে নব স্ুষ্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া! 
একটা বতসরের সঞ্চিত পাপতাপাদি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সকলেই স্থপবিত্র নব-উজ্জীবিও 
জীবনে সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হউক, ইহা জানাইয়। দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য । ধর্াচরণের সহিত তন্ব-উপদেশের এবন্িধ উচ্চ আদর্শ অন্য কোথাও 
আছে বলিয়া জানি না। 
ূ তরিপুরেশ্বরগণ বংশপরম্পরা-ক্রমে চতুদ্দশ দেবতার প্রতি বিশেষ আস্থাবান ; 
ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়৷ যায়। প্রাচীন নৃপতিবৃন্দ অনেক 
সময় চণ্তাইর মুখে চতুর্দশ দেবতার, প্রত্যাদেশ অবগত হইয়! 
অনেক কার্ধ্য করিয়াছেন । চতুর্দশ দেবতা, সেনাপতিরূপে, সমর- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত 
ইতিহাসে বিরল নহে। এই সকল দৃষ্টান্ত নৃপতিগণের কুলদেবতার প্রতি অচলা 
ভক্তি ও দৃ-নির্ভরতার পরিচায়ক । কালক্রমে কুটচক্রী লোকের হস্তেও এহেন 
পবিত্র ও দায়িতবপূর্ণ চন্তাইয়ের কার্ধ্যভার পতিত হইয়াছে। কোন কোন দুবুদ্ধি 
চস্তাই, সবা্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বা দেবতার মাহাত্মা প্রচারের উদ্দেশ্যে, অথবা রাজ- 


চতুদ্দিণ দেবতার 
প্রভাব। 








* রাজমালা__ত্রিলোচন খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠ। 
1 €করপুজার সময় বাশের প্রশত্ত চটার এক মাথায় ছিপ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাধা 
হয়। সেই দড়ির অপর মাথা ধরিয়া সবেগে ঘুরা ইলে, টায় বাঁতাপের আধাত লাগিয়া! ভে? 
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দ্রোহীদলের বশবর্তী হইয়া, চতুর্দশ দেবতার প্রীত্যাদেশের ভাগ করিয়া, নানাবিধ 
অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ দুষ্টান্তও” ত্রিপুরার ইতিহাসে অনেক 
পাওয়া যায়। এস্থলে তদ্রপ একটামাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। 

মহারাজ বিজয় মাণিক্য দোর্দগু প্রতাপশালী এবং রাজনীতিকুশল ভূপতি 
ছিলেন। তীহ!র শাসনকালে (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ) টট্টগ্রামে পাঠান- 
বাহিনীর সহিত আট মাস কাল ত্রিপুরার ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই 
যুদ্ধে পরাজিত পাঠান সেনাপতি মোমারক খা! (মতান্তরে মহাঙ্ষাদ 
খণ ) ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় রাজদরবারে নীত হইলেন । এই মোমারক 
গৌড়েশ্বর দাউদশাহের শ্যালক ছিলেন।ক%* ধৃত শত্রুকে দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান 
কর! ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রথা থাকিলেও মমারক খাঁকে বধ করিতে মহারাজ 
অনিচ্ছুক ছিলেন, কিছু চার ইচ্ছা অন্য্ূপ | খাঁ সাহেবকে দরবারে উপস্থিত 
কর! মাত্রই, 


চস্তাইগণের প্রাধান্য । 


“ছুল্পভ চস্তাই নাম বাজাতে ষে কছে। 
চতুর্দশ দেবে বলি খাকে দিব তাহে ॥ 
নৃপতিয়ে বলে চস্তাই উচিত ন| হয় । 
মমারক খ! বড়লোক সর্বলোকে কয় ॥ 
রাজমালা-_বিজয়মাণিক্য খণ্ড। 
চন্তাই বুঝিলেন, দেবতার দোহাই না দিলে এই কার্যে রাজার সম্মভি লাভ 
করা কঠিন হইবে । তাই 
“চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে । 
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে ॥৮-রাজমাল]। 
দেবতার প্রত্যাদেশ শুনিয়া ধর্মপ্রাণ রাজ! বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন, 
ইতি কর্তব্য স্থির কবিতে না পারিয়া,-_ 
পনিংশকে রহিল রাঁজ।, অন্ুমতিজ্ঞানে । 
চত্তাইয়ে খাকে নিল রত্বপুর স্থানে 11৮ __রাঁজমালা । 
পর দিবস মমারক খাকে চতুর্দশ দেবতার সম্মুখে বলি প্রদান করা হইল। 
এই সুত্রে গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্তাইগ্পণের 
এবন্ষিধ কার্ধ্ের দৃষ্টান্ত রাজমালায় বিস্তর পাওয়া ঝাইবে। 





ক *মমারক খা! নামেত গৌরেশ্বরের শাল! । 
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভাল11” রাজমালা, বিজয়ম। শিক্যথও 
+ উদয়পুরে যে স্থানে চতুর্দশ দেবতার মন্দির ছিল, সেস্থানের ন।ম রত্বপুর| এই 
স্থানে মহারাজ রত্মাণিক্যের বাঁড়ী ছিল। 


ল্লাক্তহ্মালা__ প্রথম লহর--১৯৭ পুষ্ঠা । 


রিভিউ 


৪১০০৯০৬-এ 


টা 
আঁ 
২ 


রে 





চতুর্দশ দেবতার সিংহাসনস্থিত তার ফলক। 


+ 
উপাসনা প্রেন, কলিকাত। ৷ 
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চতুর্দশ দেবতার বর্তমান সিংহাসন মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাদত্ত। উত্ত 

সিংহাসনের উপরিভাগে সংস্থাপিত তাতম্রফলকে যে শ্লোক লিখিত 

আছে, তদ্বারা জানা যায়, উক্ত সিংহাসন “র্ণময়ী' নান্দী গিরিজাকে 

অর্পণ করা হইয়াছিল ।% তৎপর কোন্‌ সময়ে কি কারণে তাহ। 

» চতুর্দিশ দেবতার ব্যবহারে আসিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাত্্রপানত্রে 
খোদিত শ্লোক নিদ্গে দেওয়া গেল,_- 


€স্রীকল্যাপমহীমহেন্্রতনয়ো বৈষুাগ্র দাবানলঃ 
শ্ীলগ্ীযুবরাজ রাজবিজগী গোবিন্দ দেব কৃতী । 

দীপ্যদ্দীর্ঘ শটাপ্তকেশরিলদৎসিংহাসনং শোভনং 

ভ্ত্যা। স্বর্ণমন্গীতি সংজ্ঞগিরিজ! সৎপাদপগ্সেত্পপয়ৎ। (৯) 
অত্যুন্দাম প্রতীপপ্রধিত পুকুষশ। (২) ব্যাণ্ড লোকত্র়াস্ঃ 
শ্রীতীকল্যাপদেব ত্রিপুর. নরপতেরাত্মজস্চণ্ডতেজাঃ 1 | 
শাঁকেহঙ্গ গ্রাববীণাবপিমতি সমদাদৌর্জপ্ুরে (৩) নবম্যাং 
জ্প্ীগোবিন্দদ্েবো হিমগিরিতনয়াট় হি সিংহীসনা গ্র্ং। 


চতুর্দশ দেবতার 
সিংহাসন । 


১ 


(অন্যুবাদ ) 


“ভূমগ্ডলে ইন্দরতুল্য একল্যাণ মাণিক্যের পুত্র, শত্রুদিগের সন্ন্ধে ভীষণ 

দাবানল, রাজগণের বিজেতা কৃতী যুবরাজ গোবিন্দদেব দীপ্শালী ও দীর্ঘকেশরযুক্ত 
_ কেশরীসমূহে শোভমান মনোহর সিংহাসন ভক্তিসহকারে '্বর্ণময়ী” নান্দী দেবী 
পার্কবতীর চরণে অর্পণ করিলেন ।”” 

“নরপতি কল্যাণদেবের পুত্র, অত্যুগ্র প্রতাপ দ্বার! যাহার. যশ ক্রিভুবনে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রচগুতেজা উনগোবিন্দদ্েব ১৫৭১ শবে কার্তিক মাসের 
শুরু নবমী তিথিতে এই উৎকৃষ্ট সিংহাসন হিমগিরি. তনয়াকে সমপ্রদান 
করিলেন ।” 





*. মহারাজ ধন্যমাণিক্য এক মণ সুবর্ণ দ্বারা ভূবণেশ্বরী মূর্তি নির্মাণ করাইয়! 
ছলেন। তন্তিন স্বর্ণমরী প্রতিমা স্থাপনের কথা ভ।ন। বায় নাই। সম্ভবতঃ উক্ত সিংহাসন 
: এই দেবীর ব্যবহারে ছিল। দেবীমূর্ভি অপহৃত হইবার পরে, তাহ! চুদি দেবতার 
ব্যবহারে আসিয়াছে। 
(১) দঅর্পরৎ ব্যাকরণ হুষ্ট। 'আর্পয়েখ হারা 
. (২) শা স্থলে “যশো? হওয়া সঙ্গত । 
0 পশুকে নবম্যাং ব্যাকরণ দুষ্ট 


-১৪৮ রাজমালা [ প্রথম 


এই সিংহাসনের কথা আলোচনা করিতে যাইয়৷ আমাদের আর একটা কথা 

মনে পড়িতেছে। সিংহাসন-দাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্যভ্রষ্ট 

আপ রানের অবস্থায় কিয়ৎকাল আরাকান রাজের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই স্থান 

হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, আরাকানের মঘনৃপতি, গোবিন্দ 

মাণিক্যকে ঘে সকল বিদায় উপটৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাওয়া! 
যায়_ 


প্রদত্ত সিহাসন। 


“কতঘর মঘ, অ্ধাতু সিংহাসন 
দেবজন্যে মধরাজা! করিল অর্পণ ॥৮ 
রাজমাল!_ গোবিন্দ মাণিক্য ণ্ড। 
আরাকান রাজের প্রদত্ত সিংহাসন কোথায় কি অবস্থায় আছে, বর্তমানকালে 
তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। ত্রিপুরার অন্য কোন দেবালয়ে আরাকানপতির দত্ত 
সিংহাসন, অথবা অফধাতু নিশ্মিত সিংহাসন আছে, এমন জানা যার না। 
চতুর্দশ দেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতীত ঘটনাবলী স্মরণ করিলে 
হৃদয়ে স্বতঃই যেন কি এক বিভীষিকা মিশ্রিত ভক্তি.রসের সঞ্চার হয়। যে 
বিগ্রহকে পঞ্চ সহত্ বর্ষকাল যাবত হিন্দু, মুসলমান ও কিরাত প্রভৃতি বিবিধ 
শ্রেণীর কোটা কোটা আর্ধ্য ও অনার্য ধর্মাপ্রাণ ভক্ত অর্চনা ও ভক্তিকরিয়া 
আসিতেছে, সেই বিগ্রহের গৌরব বা গাস্তীর্য কম নহে, একথা অতি সহজ বোধ্য। 
ব্রিপুর রাজবংশের অন্ঠান্ত কুলদেবতা, ( ৬বৃন্দাবনচন্দ্র, ভুবনমোহন, লক্ষ্মী 
নারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ) সম্প্রদায় বিশেষের উপাস্য। চতুর্দশ দেরতা বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের উপাস্য চৌদ্দটা দেবতার সমষ্টি বিধায়, ততপ্রতি সকল মম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। 
কত পরাক্রমশালী বীরের উত্তপ্ত শোণিতে দেকমন্দির প্রক্ষালিত হইয়াছে, 
কতকোটী নর ও পশ্বাদির জীবন এই দেবদ্বারে আহুতি প্রদান করা হইয়াছে, 
তাহার সংখ্য! কে করিবে ? এই সকল কথা ভাবিতে গেলে, হৃদয়ে বিষম বিভীষিকার 
. ছায়াপাত হয়। বর্তমানকালে নরবলি বাদ পড়িয়া থাকিলেও -গ্রতিবতসর অসংখ্য . 
পশু-বলি দ্বারা দেবতার অঙ্চন৷ চলিতেছে । অসংখ্য হংস এবং পারাবতও বলি 
দেওয়া হয়। এই সকল বলি কামরূপ প্রাদেশে যে ব্যবস্থয়, পূর্ববর্তী ২৯ পৃষ্ঠার 
পাদটাকায় তাহা বর্ণন করা হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 
কালিকাপুরাণের ৫৫ অধ্যায়েও পক্ষী বলিদানের ব্যবস্থা পাওয়া যায়। - 


ললাক্ত আলা__.9 প্রথম লহর-_১৪৮ পৃষ্ঠা । 





চতুর্দশ দেবতার সিংহাসন। 


উপারন! প্রেস, কলিকাত। | 


রাজ-চি্ু। 


মহারাজ ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক উৎসবের বর্ণন উপলক্ষে রাঁজমালায় 
রাজলাঞন। লিখিত হইয়াছে 7 
“বিদাইল সিংহাসনে মোহর মারিল। 
শিব আজ্ঞ! অনুসারে ঘ্বি-ধ্বজ করিল ॥ 
চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান। 
শিব বরে জিলোচন ত্রিশুল-ধ্বজ তাঁন ॥ 
ত্রিলোচন খণ্ড,_-১৭ পৃঃ । 
এতদ্যতীত আরও কতিপয় বস্তু ও উপাধি ত্রিপুরার রাজচিহ্নু মধ্যে পরি- 
গণিত। যথাস্থানে তাহারও নাম এরং বিবরণ উল্লেখ কর! হইবে । 
রাজ-লাঞ্থন আধুনিক বন্ত নহে। প্রাচ্য প্রদেশ হইতে প্রতীচাগণ ইহা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। মহাভারতে পাওয়া যায়, অজ্জুনের পতাকা হনুমানলাঞ্ছিত ছিল, তাহা 
ৃ “কপিধ্বজ” নামে অভিহিত হইত। প্রাচীনকালে, রাজপুতগণের 
নি মধ্যে রাজ-লাঞছন ব্যবহৃত হইত। মেবারের রাজ-পতাকা রক্তবরণ 
তাহার মধ্যস্থলে স্থবরমগ্ডিত সূর্ধ্যমুত্তি অঙ্কিত হইত। অস্বরের 
পতাকা পঞ্চরঙ্গবিশিষ্উ। চন্দেরি রাজ্যে সিংহ্-লাঞ্ছিত পতাকার প্রচলন ছিল। 
ইয়ুরোপের সমস্ত রাজগণই বর্তমানকালে রাজচিহ্ু ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
্রিপুর ভূপতিবৃন্দ বহু প্রাচীনকাল হইতে রাজচিন্থ ধারণ করিয়া আসিতে- 
রচিত বিবরণ ছেন। ত্রিপুরার রাজ-লাঞ্ছন মধ্যে নিঙ্গলিখিত নয়টা চিনের নামি 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 1% 
৯। চত্দ্রবাণ বা চন্দ্রধবজ | 
২। ত্রিশূল ধ্বজ বা সূর্য্যবাণ। 
৩। মীন-মানব। (মাইমূরত )। 
81 শ্বেতছত্র । * 








* ভরিপুরার তদানীন্তন পররাষ্-সচীব, জীতীমুত মহারাজ মাণিক্য বাহাহুরের বর্তমান চিফ. 

:- প্েক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, এন, এ, বি, এল্‌ মহাশয় এতধষয়ক যে সকল 

বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্কাতৃষণ মহাশয়ের লিখিত বিবরণ ও 

মল্লিখিত “ত্রিপুরার রাজ-চিহু,” শীর্ষক প্রবন্ধ ( ভারতবর্ষ_-১৩২৩, প্রথম সংখ্যা) অবলম্বনে ইহ 
লিখিত হইল! 


১৫০ রাজমালা [ প্রথম 


৫1 আরঙগী। 
৬। তান্ুল পত্র ( পান 
৭। হস্ত চিহ (পাঞ্জা )। 
:৮। রাজ-লাঙ্কন (0086 01 47708) 
৯1 সিংহাসন। 
এই সকল চিত্রের মধ্যে কোন্টী কি অর্থে বা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদীন করা যাইতেছে । 


৯। চত্দ্রবাণ বা চন্দ্র-ধবজ 

ইহা সুবর্ণ নির্ষ্িত অর্ধ উন্দরাকৃতি চিহু, সুদীর্ঘ রৌপ্য দণ্ডের উপর অবস্থিত। 

ত্রিপুর রাজবংশ চন্দ্র হইতে সমুদ্ভুত, তাহার নিদর্শন স্বরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে 

ভূপতিগণ এই চি্তু ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রাজ দরবারে যে সম্প্রদায়ের 

লোক এই চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদের উপাধি "ছত্রতুইয়া”।% ইহা সিংহাসনের 
দক্ষিণ পার্থে ধারণ করা হয়। 


২। ত্রিশুল ধ্বজ ব) সুর্য্যববাণ 
ইহা ও স্বর্ণ নির্টিত ত্রিশুলাকারের চিহ্ন। এই চিহ্বু রৌপ্য দণ্ডের 
উপর সংস্থাপিত। ইহার মূলে একটা এতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে । 
মহারাজ যযাতির পুত্র দ্রক্য হইতে গণনায় অধস্তন ৩৯শ স্থানীয় মহারাজ ত্রিপুর, 
প্রজাপীড়ক ও বিবিধ ছু্ন্মান্বিত হওয়ায়, প্রকৃতিপুঞ্জের আর্তনাদে ব্যথিত- 
হৃদয় শুলপাণি কোপাবিষ্ট হইয়া, ত্রিপুরের বিনাশ সাধন করেন। অভ্ঃপর 
সম্তাবিত-সম্ততি : রাজমহিষী হীরাবতী পুত্রকাঁমনার় ভূতভাবন ভবানীপতির 
আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । তীহার উগ্রতপস্তার ফলে আশুতোষ পরিতুষ্ট হইয়া 
প্রত্যাদেশ করিতে ন৮_তোমার গর্ভে অপুর্বব শ্রীসম্পন্ন এক পুত্ররত্ব জন্মগ্রহণ 
করিবে। সেই পুক্র ত্রিলোচন নামে অভিহিত হইয়া রাজকুল গৌরবাস্িত করিবে” 
মহাদেব আরও বলিলেন, 
প্তুই ধ্বজ্গ করিব! যে তার আগেচিহু। 
চন্দ্রবংশে চক্্রধবজ, ত্রিশুল ধবজ ভিন্ন ॥৮ 
ত্রিপুর খণ্ড--১৫ পৃঃ । 





* ত্রিপুরা ভাষায় তুই” শব্দের অর্থ ধারণ করা। এই কারণে ছত্রবাহক শ্রেণীকে 
উক্ত উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। তুই" শবের অন্ততর অর্থ জল। এতদ্যতীত বাহককে 
।তুই নাই বলা হয়, এই শব্দ হইতেও ্ছত্রতুইয়া” নাম হওয়া! বিচিত্র নহে । 


রাজমাল! প্রথমলহর--১৫০ পুষ্ট। । 





চন্দ্রধবজ ও ত্রিশূলধবজধারী ঘয়। 


লহর ] | মধ্যমণি ১৫১ 


কথিত চন্দ্রধবজ ও ত্রিশূল ধ্বজ সম্বন্ধে সংস্কত রাজমালায় লিখিত আছে ;_- 
পন্রিলোচনোতি ধন্ধজ্ঞঃ শিব্ভক্তি পরায়ণঃ | 
শিবাংশ জাতো নৃপতিশ্চন্্র শূল ধ্বজোইভবৎ ॥” 
শিবের কৃপা সঞ্জাত ত্রিলোচনকে প্রকৃতিপুঞ্জ শিবাংশ জাত বা শঙ্করের পুত্র 
বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি চন্দ্রবংশসম্ভুত বলিয়া চন্দ্রধবজ ও শিবাংশজাত 
বলিয়া ব্রিশুলধবজ ধারণ করিলেন। রাজমালায় আছে ১ 
“শিব আজ্ঞ। অনুসারে দ্বি-ধবজ করিল। 
- চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান। 
শির্ধবরে ক্রিলোচন ত্রিশুল ধ্বজ তান ॥ 


সেই হেতু, ত্িপুর রাজার হয় ছুই ধবজ।” 
ত্রিলোচন খণ্ড--১৮ পৃঃ। 


: এই ছুইটা লাঞ্ছন ত্রিপুর রাজবংশের প্রধাঁন রাজ-চিহ্ব মধ্যে পরিগণিত । 
ভ্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালেও এতছুভয় চিহু ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় ;_- 
| “চন্দ্রধবজ ত্রিশৃলধবঙ্গ অগ্রেতে নিশান1। 
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা ॥” 
; ত্রিলৌচনের সময় হইতে দরবারে, অভিযানকালে এবং সর্বববিধ রাঁজকা্যে 
. ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ চক্দ্রধবজের সহিত ত্রিশূলধ্বজ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। 
চন্দ্রধবজের হ্যায় ত্রিশুলধ্বজও ছত্র তুইয়া সম্প্রদায়ের রাজভূত্যকর্তৃক সিংহাসনের 
দক্ষিণ পার্থ ধৃত হইয়া থাকে ।' | 
ত্রিপুরবাহিনী উক্ত ধ্বজদ্বয় ধারণ করিয়া পার্খবন্তী অনেক রাজ্য জয় 
করিবার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। মহারাজ জুঝার ফা রাঙ্গামাটি প্রদেশের 
অধিপতি লিক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা কালে ;-_ 


পআদৌ বিনির্গতন্তস্ত চন্দ্রাঞ্চিত মহাধবন্গঃ) 
তৎ পশ্চান্গিগতন্তন্ত ধ্রিশূলাকারক ধ্বজঃ॥%? 
সংস্কৃত রাজমাল!। 


প্রাচীন কালে ধ্বজ (পতাকাকে) “বাণা” বলা হইত, সেই “বাণা” শব্দ হইতে 

ন্দরবাঞ, “ত্রিশূল বাণ' ইত্যাদি কথিত হইরা থাকে ।% চন্দ্র ও ত্রিশূল ধবজ ব্যতীত 

* পতাকাকে বাণ! কিন্বা বাণ বলিবার দৃষ্টান্ত অন্তত্রও বিরল নহে। কৃষ্ণমালায় 
লিখিত আছে ১. 





- “দেখে বনু সৈম্ত সঙ্গে শ্বেত বুক্ত বাণ । 
যুদ্ধ সজ্জে গতি যেন আগেতে নিশান ॥” 
প্রাচীন রাজনালায় পাওয়া যায় ১ [ও 
প্চন্্রধজ ত্রিশুলধবন্ধ চলিছে আগে বাঁণ। 
শত ছত্র আরঙ্গি গাওল যেবা সেনা ৮ 
২ 


৬৫২ | রাঞ্জমালা , (প্রথম 


হনুমান লাঞ্কিত পতাকাও ত্রিপুর রাজচিহ্বের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা! চন্দ্রবংশীয় 
নৃপতিগণের একটি কৌলিক চি্নু। অর্জুনের হনুমান ধবজের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 


৩। মীন-মানব (মাইযুর্রত) 


ইহাকে সাধারণতঃ “মাইমূরত' বলা হয়। মাই-__মতস্য, এবং মুরত- মুক্তি 
বা মানব। ইহার উদ্ধভাগ ( কটিদেশ পর্য্যন্ত) নুরী মূর্তি, এবং কটির নিম্মভাগ 
মীনাকৃতি। মানবাংশ স্তুর্ণ ও মীনাংশ রজত নির্্িতি। ইহাও রৌপ্য-দণ্ডের 
উপর স্থাপিত । 
এই চিহ্ন মুসলমানগণের সমরও ( মোগল শাসন কালে ) ব্যবহৃত হইত ; 
সয়েরউল্-মুতাক্খরিনে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ এতজ্জাতীয় 
চিহ্বকে 'মাহীমারিতিবত বলিত। 
| অন্য কোন কান জাতির মধ্যেও ইহার ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নহে 
তাহাদের মধ্যে এই চিহ্ন বিশেষ সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। 
ত্রিপুর রাজ্যে এই চিহ্বু জল দেবীর (গঙ্গার) প্রতিমূত্তি রূপে ব্যবহৃত হইয়া! 
থাকে। এই যুস্তির দক্ষিণ হস্ত একটী পতাকা সমগ্থিত। প্রকৃতিপুঞ্রের নিকট রাজ- 
ধর্ষনের পবিত্রতা ঘোষণা করাই এই পবিভ্রতাময়ী গঙ্গামু্তি ধারণের মুখ্য উদ্দেস্ট,। 
এই চিন্বু ছত্রতুইয়! সম্প্রদায় কর্তৃক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্থ ধৃত হয়। 
অধ্যাপক শ্রীযুত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিপুরার রাজ চিত্তের বিবরণে 
মুসলম।নদিগের প্রদত্ত নামানুসারে অথবা 5৮০1788৪ এর উক্তিমতে এই চিহ্ঠের 
নাম 'মাহীমারতিবত করিয়াছেন। এবং এতদ্ুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন,__ 
“অশিক্ষিত লোকেরা ইহাকে “মাহীমরা বা “মাই মরাতি' অথবা এমনকি “মাইমূরত” 
পর্য্যন্ত বলিয়া! থাকে |” 
প্ররুতপক্ষে মাহীমরাত* বা "মাইমরাত' কেহ বলে না, এই নাম অমূল্য বাবু 
কোথায় পাইয়াছেন, অবগত নহি। এই চিহু ত্রিপুরায় “মাহীমুরত” বা “মাইমুরত” 
নামে পরিচিত, এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাহ! বলিয়া থাকে । “মাহী” ব! 
“মাইশব দ্বারা মৎস্যকে বুঝায়। বিষ্ভাভষণ মহাশয়, মতস্যজীবী সম্প্রদায় 
বিশেষের "মাইফরাস, বা “মাহীমাল' ইত্যাদি কৌলিক উপাধির কথা॥ অথবা৷ মৎস 
'ধুত বিষয়ক মহালের “মাই-মহালি” নামের কথা বিস্মৃত হইতে পারেম, কিন্তু ব্যক্তি বা 
মনুষ্যকে যে “দুরত' বল! হয়, ভাহা না জানিবার বিষয় নহে। এরূপ অবস্থায় 
অদ্ধনারী ও অর্ধ মীনাকৃতি চিন্তুকে 'মাইমুরত' বা 'মাহীমুরত' বলিলেই লোককে 


ল্লীক্তমাললা। প্রথম লহর-_১৫২ পৃষ্ঠা। 





মাই মূরতধারী ছত্র তুইয়া। 


রাজমাল। প্রথমলহর-_১৫৩ পৃষ্টা । 





শ্বেতছত্ধারী ছত্র তুইয়া। 


লহ ] . মধ্যমণি ১৫৩ 


অশিক্ষিত হইতে হইবে কেন, এই তত্ব হৃদয়ঙম কর! কিছু ছুফর | এই চিন ব্রিপুর 
রাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে যে নামে অভিহিত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণের 
অথবা ইংরেজের প্রদত্ত নাঁম গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা না করিলেই লোক ্ 
অশিক্ষিত হইবে, অমূল্য বাবুর এই তীব্র বাক্যের কিছু মূল্য আছে কি? 
চ্দরবাণ, ত্রিশূল বাণ, ছত্র, আরঙ্গী ও গাওল, রাজমালায় এই কয়টা চিত্রের 
উল্লেখ পাওয়া যায়; মাইমুরতের উল্লেখ নাই। তাহা না থাকিলেও চিন্ুটা যে 
বিশেষ প্রাচীন তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। এই চিহ্ন সমন্ধে সার রোপার লেখত্রীজ : 
সাহেব (৪1: 7১01)67 75900709) স্বরচিত “ৃখ:৪ (018০ 139010 0£ 77801 


প19 ঞি011 ০0251580706 19 6১৩ 061০৩ ০৭. 86976 7916 177210, 0816 | 
69 5210 601১6 09776. 20 (16 হিও016 ০018 [গা ৮615 10617 1901176 0 
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লেখত্রীজ এই চিহুটাকে ব্রিপুর ভূপতিবৃন্দের বংশগত বিশেষ চিতবু বলিয়াও 
স্বীকার করিয়াছেন এবং রাজপুতগণের মধ্যে ইহা বুল পারিমাণে ব্যবহৃত হইত 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুতগণের ব্যবহৃত চিত্রের বর্ণন স্থলে তিনি শিশু 
মতস্তের, উল্লেখ করিয়াছেন । ত্রিপুরার চিত্রে যে মহস্ত সংযোজিত হইয়াছে, তাহা 
শিশুমৎ্য বাচক নহে,-মকর বাচক। মকর গঙ্গার বাহন। মকর, মীন বা 
মৎস্য সংশ্ক, এ কথার প্রমাণ অনেক আছে। প্রহ্যন্সের মকরধবজকে "মীনকেতন” 
বলা হয়; এই ধ্বজ ধারণের নিমিত্ত কামদেবের এক নাম 'মীন কেতন হইয়াছে। 
গঙ্গার সহিত মীনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, নারী মুপ্ডির ( গঙ্গামূর্তির ) নিশ্ন 
ভাগে মীনাকৃতি সংযুক্ত হইয়াছে। 

এই মুদ্তির দক্ষিণহস্ত পবিগ্রতার ধ্বজাসমন্বিত, একথা পূর্ব্বেই বলা 
হইয়াছে। বাম হস্তে একটা পদ্ম শোভা পাইতেছে । গঙ্গাদেবীর ধ্যানে তাহাকে 
কিমল-করধূতা” বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । এতদ্বারাও এই চিন গঙ্গাদেবীর মুক্তি 
বলিয়া গৃহীত.হইবার পরিচয় পাওয়া ষায়। 


81 শ্বেত-ছত্র 
ইহা চন্দ্রংশীয় নৃপতি ও প্রধান ব্যক্তিরুন্দের একটা বিশেষ চিহনু। উত্তর 
গো-গৃহ সমরে সমবেত কৌরব বাহিনীর সম্মুখীন হুইয়।বৃহন্নলারূপী অঙ্গন, উত্তরকে 
_ বালয়াছিলেন ;_- ৃ 
শ্যক্তৈতৎ পাত্র ছবং বিমলং ৃষ্ছি তিষ্ঠতি। 


ক চি ক নি 


১৫৪ রাজমাঁলা [ভ্রথম 


এষ শাস্তনবে ভাম্মঃ সব্্ষাং নঃ পিতামহঃ । 
রাজাশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ সুযে!ধনবশানুগঃ |" পু 
মহাভারত, বিরাটপর্ব--৫€৫ অঃ, ৫৫-৫৮ শ্লোক । 
মর্ম; 'খাহার মস্তকে পারুরবর্ণ ( শ্বেত) স্থুবিমল ছত্র শোভা পাইতেছে, তিনি 
আমাদের পিতামহ শান্তুনুনন্দন ভীক্স ৮ মহাভারতের অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, 
দুর্যোধনের বিপুলবাহিনী নগর গমনকালে ৮ 
শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্ নুপাুরৈঃ ) 
রখৈর্ণাগৈঃ পদা তৈশ্চ শুশুভেহতীব সঙ্কুলা ॥ 
মহাভারত, বনপর্ব--২৫১ অঃ) ৪৭ ক্পোক। 
মর্ম ;-_-শ্বেতর, শেত পতাক। ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নতোম্গুলের ন্যায়, 
সৈন্যমগ্ডলী স্থুশোভিত হইয়া উঠিল ।” 
কৰি জীহর্ম বলিয়াছেন 7 
“নলঃ গিতচ্ছত্রিত কীন্তিমগুলঃ 
স রাশি বাসীন্সহসাং মহোজ্জ লঃ1৮ 
নৈষধিয় চরিতম্_-১ম সঃ, ১ শ্লোকার্দ। 
মহারাজ নলের মস্তকে ধৃত শুভ্র আতপত্রকে তীহীর সুবিমল কীন্তিমগুলরূপে 
কবি বর্ণনা কারিয়াছেন। হর্ষ খুষীয় দ্খম শতকের প্রথমভাগে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন। | 
উদ্ধৃত বাক্যাবলী আলোচনায় জানা ফায়, চন্দ্রবংশীয় ভূপতি ও প্রধান 
ব্যক্তিগণ ম্মরণাতীত কাল হইঠিত শ্রেতছত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ব্রিপুর- 
নৃপতিবৃন্দও কৌলিক প্রথানুসারে এই ছত্র ব্যবসথীর করিয়া থাকেন। দ্রন্থযর 
অধন্তম ২৫শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দন প্রাচীন রাজধানী হইতে শ্বেতছত্র সে নিয়া- 
ছিলেন; রাজরত্বীকরের ১২শ সর্গ, ৮৯ শ্লোকে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ছত্র তুইয়। সম্প্রদায়ের রাজভৃতা, সিংহাসনের দক্ষিণ পারে এই চিহবু ধারণ করে। 
৫। আরঙ্গী 
ইহা! শেতবস্্ বিনির্মিত ব্যজনী বিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহাকে আতপত্র 
রূপে ব্যবহার করিবারও প্রমাণ পাওয়! যায়। এই চিহুও প্রাচীনকাল হইতে 
ব্যবহৃত হইতেছে। মহারাজ ব্রিলোচঙ্গের বিবাহ" যাত্রাকালেও শ্বেতছত্রের সহিত 
এই চি সঙ্গে ছিল ;-- 


“নবদপ্ড শ্বেতছত্র জ্বারজী গাওল। 
পাত্রমিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বন্থল &৮ 





্রিলোচনখণ্ড--২২ পৃঃ। 
এই চিন্ুও পূর্বেবাক্ত চিহ্গুলির ন্যায় ছত্রতুইয়া সম্্রাদায় কর্তৃক সিংহাসনের 
দক্ষিণ পার্খে ধুত হইয়া থাকে । ইহাও বৃহৎ রৌপ্যদণ্ডের উপর সংস্থাপিত। 


প্রথম লহর___১৫৫ পৃষ্ঠা। 


ক্ঃভিকস্টতন 





হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা ) ধাঁরী 


আরঙ্গীধারী 


ান্থুলপত্রধারী 
বাছাল। 


৩ 


বাছাল। 


তুইয়া। 


ছত্র 


লহ] মধ্যমণি ১৫৫ 


৬। তান্থল পত্র পোন) 
এই চিন্বু রৌপা নির্ষ্তি। বাছাল * সম্প্রদায়ের লোক এই চিন ধারণের 
অধিকার পাইয়াছে। ইহা সিংহাসনের বামপার্থ্ে ধারণ করা হয়? 
হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহুন্নরূপ তাশ্বুল ব্যবহার করিরা থাকেন। রাজা, 
প্রকৃতিপুপ্ের শান্তি ও মঙ্গল দাতা। ত্রিপুর ভূপতি এই আবশ্য পালনীয় রাজধর্ 
প্রতিপালনার্থ সতত তৎপর, এই চিহ্ু ধারণ করিয়া! তাহাই সকলকে জান।ইতেছেন। 


৭। হস্তচিত্র (পাণ্ভা) 
এই চিহ্টাও রৌপানির্মিত। এই চিহ্নধারীগণ বাছাল সম্প্রদায় ভুক্ত । ইহা 
সিংহাসনের বাম পার্থে ধারণ করা হয়.। 
জগন্মাতা আদ্য।শক্তির “অভয়মুদ্রা” হইতে “ই চিহ্ন গুহীত হইয়াছে। রাজ 
শক্তি গুকৃতিপুর্জের একমাত্র ভরসাস্থল? রাজা সর্বদা তাহাদিগকে অভয়দানে 
তৎপর, এই চিন্ু দ্বার তাহাই জ্ঞাপন কর! হইতেছে । মুসলমানগণের সগয়ে, এবং 
তৎপূর্বে হিন্দু রাজস্ব কালেও ইহার ব্যবহার ছিল। তীহারা ইহা অন্য অর্থে 
ব্যবহার করিতেন | 
৮। রাজলাঞ্চন (0০০৮ ০ 4809) 
এই চিস্ঠের সবেবাপরি ব্রিশুল ধ্বজ, তন্িনে চন্্রধ্জ, তাহার ঢুইপার্শে চারিটা 
পতাকা ও ছুইটা সিংহ মুক্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। মধাস্থলে একটা ঢাল (874010) 
বিরাজমান । আদ্ষিত চিহবগুলির মধ্যে ত্রিশুলধবজ ও চন্দ্রধবজের কথ। 
রাজলাঞনে ব্যবহাত 
টির গমের বিবরণ ইতিপুর্বেব বলা হইয়/ছে । উভয় পার্থ অঙ্কিত সিংহদ্বয় ক্ষাত্রবীর্য্যের 
বা রাজশক্তির পরিচয় -জ্ঞাপক। এবং পতাক! চতুষ্টয় হস্তী ও 
আরোহী, ঢালী, তীরন্দাক্ত এবং গো'লন্দাজ্জ-_-এই চতুরঙ্গ বাহিনীর নিদর্শন স্বরূপ 
ব্যবহৃত হইতেছে ।1 মধ্যস্থলে অঙ্ষিত ঢালকে চারিভাগে বিউক্ত করিয়া, এক এক 
ভাগে নিন্োক্ত এক একটা চিহ্‌ অঙ্কন করা হইয়াছে, যথ! ;-_ 
১। মীন-মানব চিহু। 








খ মহারাঞ্জ ধন্চমাণিকোর শসনকালে, সেনাপতি রায় চয়চাগ থানাংচি জয় করিয়া, 
যে সকল কুকি রমণীকে আনিয়াছিলেন, বান্থাীলগণ তাহাদের গর্তজাত সন্তান, ষথ! ;_- 
বনুতর স্ত্রীলোক দা'সী আনিছিল। 
সেই স্ত্রীর গর্তজাত বাছাল জন্মিল &* ত্রিপুর বংশাবলী । 
+ প্রাচীন কালে দৈন্তদলের শ্রেণী-ভেদে পতাকার পার্থক্য ছিল। প্রাচীন রাজমালায় 
পাওয়া যাইতেছে, 
পপতাক! অনেক শোভে প্রতি ফৌজে ফৌজে। 
শুজবর্ণ ঢালিতে, রক্ত তীরন্দাজে ॥. 


১৫৬ রাজমালা [প্রথম 


২! তান্দুল পত্র (পান )। 
৩। হস্তচিহব (পাঞ্জা )। 
৪1 পাঁচটা তার! । 
ইহার মধ্যে (১) মীন-মাঁনব, (২) পান, ও (৩) পাঞ্জার বিবরণ ইতিপূর্বে বিকৃত 
হইয়াছে । তাঁরা পাঁচটা পঞ্চ-ত্রী সমন্থিত রাজ-শ্রীর পরিচায়ক । 
ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের নামের পুনের পাঁচটা “উঃ ব্যবহৃত হয়। রাজার পূর্ণ 
নাম লিখিতে হইলে_বিষম সমর-বিঞয়ী 'মহামহোদয় এরী্রীত্রীত্রীত্ীযুক্ত মহারাজ 
বীরবিক্রমকিশোর দেববন্ম মাণিক্য বাহাদুর এই রূপ লিখিত হয়। 
লিপি-সংক্ষেপার্থ সচরাচর শ্রেণীবন্ধরূপে পাঁচটা শ্রী না লিখিয়া 
পিথচ-্র' লিখিত হইয়া থাকে। ইহা অশান্ত্ীয় বা নিরর্থক লিপি 
নহে, রাজার নামে পাঁচটা শ্রী ব্যবহারের প্রথা অতি প্রাচীন। বররুচির রচিত পত্র 
কৌমুদীতে পাওয়া যায়,_ 
“্ষড়গুরোঃ স্বামীনঃ পঞ্চদ্বেতুত্যে চতুরোরিপৌ । 
শ্রীশষানাং ত্রয় মিত্রে একৈকং পুত্র ভাধ্যয়োঃ ॥৮ 
পত্র কৌমুদী। 
স্বামীর (রাজ! ) নামে যে পাঁচটা শ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহারও অর্থ আছে, 


যথা 


পঞ্চ ব্যবহারের 
তাঁৎগর্য।। 


আগগ্তাকীপ্তি দ্বিতীয়া প্রকৃতিষু করুণা দান্ততাসাম্‌ তৃতীয়া । 
তুর্য্যান্তাৎ দান-শোগ্াং নৃপকুল মহিতা পঞ্চমী রাজলক্ষমী॥” 
উদ্ভট। 





কৃষ্ণবর্ণ হৈছে দর মগি অন্তর বাণ।। 
হস্তীবর'পরে ষত লোহার বীর বাণা ॥ 
সেকালে পতাকাঁকে 'বাঁণা, বল। হইত। উদ্ধত ঝাঁক্য আলোচনাক্জ জান! যাইতেছে, 
খড়গ চম্ম ধারী সৈন্যদল শুল্রবর্ণ, তীরন্দাজগণ রক্তবর্ণ, এবং গোলন্বাজগণ কৃষ্কবর্ণ পতাক! 
ব্যবহার করিত। লৌহবিনিশ্মিত বীরবাণ। (হস্থঘান লাঞ্চিত ধ্বজ ) গজারোহী সৈ্তদলের 
ব্যবহার্য ছিল। ৪ 
ব্রিগুর রাজ্যের ভূতপুর্ব' পলিটিক্যাল এজেন্ট বোপ্টন সাহেব (21: ০. ঘ/. 8০1০2) 
অনেককাল পুর্বে ত্রিপুত্রার 0০৪ ০£ £৯৫০75এর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনিও 
পতাঁকাচতুষ্ট চতুরঙ্গ বাহিনীর ব্যবহাধ্য বলিদ্বা দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । , 





প্রথম লহর_১৫৬ পৃষ্ঠা । 


রাজ-লাঞ্থন (0০9৮৮ 01 4১177)5 ), 


লহর] মধ্যমণি টি ১৫৭ 


উক্ত চিহ্বের নিন্মভাগে দেবনাগর অক্ষরে একটী প্রবচন (৮১০৫০) 
অঙ্কিত আছে__ক্কিতিতৃম্াঘনাঁ জাহমক্ক” (কিলরিছুর্সীরতাং সারমেকং) ইহার 
টা তাতপর্্,_বার্যাই একমাত্র সার। এই স্ুদূঢ় নীতি বাক্যের 
পবা 
নে উপর ত্রিপুরু রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত। ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের 
€ ১৩১২ সাল ) ১৭ আধাঢ়, রাজধানী আগরতলায় “ত্রিপুরা, সাহিত্য 
সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠা-সভার সভাপতি কবিসআরাট শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়, এই সার গর্ভ ৮70৮০ অবলম্বনে গভীর গবেষণাপূর্ণ “দেশীয় রাজ্য” শীর্ষক 
একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে এই অমূল্য প্রবচনের 
ভাতপর্য্য কিয়পরিমাণে হুৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে ।% 
ভারত গশ্াজ্জীর দিল্লীর দরবারের সময় বুটাশ গভর্ণমেণ্ট হইতে ব্রিপুরেশ্বর 
গায় বীরচন্দ্র মাণিক্যকে একটা পতাকা প্রদান কর! হইয়াছিল, ভাহাতেও এই 
“সকল চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে । 


৯। সিংহাসন 

ইহা ষোলটা সিংহধূত অফ্টকোণ বিশিষ্ট আসন ৷ এই সিংহাসন আবাহমান 
কাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । মহারাজ ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক কালেও 
কারাদ সিংহাসন ছিল, রাজমালায়ই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৭" 
ও প্রাচীদ্ব।  যোলটা সিংহের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অষ্টকোণে সংস্থাপিত আটটা 
সিংহ কর্তৃক উক্ত সিংহাসন ধৃত উরে রাকাত অপর 

. আটটা সিংহ উপলক্ষ মাত্র।ধ 
এই সিংহাসন অনেকবার সংস্কত হইয়া থাকিলেও তাহার মৌলিকতা নষ্ট 





* এই প্রবন্ধ ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের প্বন্ধদর্শন” ( নবপর্ধ্যায় ) পত্জিকাক্জ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 
+ ত্রিপুরথণ্ড,_-১৭ পৃষ্ঠা 
২ জিপুরেশ্বরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত “রাঁজ্যাভিষেক পদ্ধতি ন'মক হস্ত লিখিত প্রাচীন 
গ্রন্থে সিংহাষন-সষ্চনার যে মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার সহিত এই সিংহাসনের গঠনের 
এঁক্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত মন্ত্রের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল $-_ 
“ও সিংহাদনং বিরচিতং গজদন্তাদি নির্ষ্িতং ! 
ঘোড়শ প্রতিমা যুক্তং দিংটৈঃ যোড়শভিযু্তং ॥ 
চতুহস্ত প্রমাণন্ধ নির্িতং বিশ্বকশ্মণ।। 
ভূপতের/সনার্থায় তব পুজাং করোম্যহং॥” ইত্যাদি। 


১৫৮. রাজমালা ই প্রথম 
কর! হয় নাই, এবং প্রাচীন উপকরণ যতদুর সস্তব স্থিরতর রাখা হইয়াছে । কেহ 
ও কেহ বলেন, পূর্বে সিংহাসন চতুক্ষোণ ছিল, আকার পরিবর্তন : 
করিয়া অ্টকোণ কর! হইয়াছে। আবার, কেহ কেহ মহারাজ 
কৃষ্ণ মাণিক্যকে নূতন সিংহাসনের নির্দ্মীত৷ বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
ত্রিপুরেশ্বরগণ রাষ্্বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়! সমর সময় রাজপাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়া থাকিলেও, সিংহাসন এবং চতুর্দশ দেবতা কোন কালেই পরিত্যাগ করেন 
নাই ; তাহা সর্ববদাই সঙ্গে রাখিতেন, এবং তাহা অসম্ভব হইলে বিশ্বস্ত পার্বত্য 
প্রজার আলয়ে গচ্ছিত রাখিতেন। কৌন কোন সময় সিংহাসন, নিভৃত গিরি 
নিঝ/রিণীতে নিমজ্জিত করিয়! রাখিবার কথাও শুনা যায়। এই কারণে সমসের 
গাজী উদয়পুরের রাজধানী অধিকার করিয়াও সিংহাসন না পাওয়ায়, পার্ববত্যজাতি 
দিগকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্টে বাশের সিংহাসন নির্মাণ করাইয়া গদাধর ঠাকুরের 
পুত্র এবং মহারাজ ধন্দমাণিক্যের পৌত্র লবঙ্গ ঠাকুর নামক ব্যক্তিকে ক্ষণ 
মাণিক্য” আখ্য। প্রদান পুর্ববক সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । এতদ্বার৷ 
প্রাচীন সিংহাসন বিনষ্ট এবং নূতন সিংহাসন নির্মিত হইবার কল্পনা করা যাইতে 
পারে, কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাবে তাহা বিচার-সহ কিনা, বিবেচনার বিষয়। 
সম্রাট ধুরিষ্টির রাজসূয় যজ্ঞকালে ব্রিপুরেশ্বরকে বর্তমান সিংহাসন প্রদান 
করিয়াছিলেন, এবং ইহা! রাজচক্রবর্তীর সিংহাসন, ত্রিপুররাজ্যে এই সুদৃঢ় প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। 
সিংহাসন-সন্মুখে প্রতিদিন চণ্ডী পাঠ এবং বথানিয়মে উদ্ত আসনের অর্চনা 
হয়। তশসহ কতিপয় শীলগ্রাম চক্রও অর্চিত হইয়া! থাকেন। সিংহাসনের ন্যায় 
প্রথমোক্ত পীচটী চিহু (চন্দ্রবাণ, প্রিশুলবণ, মীন-মানব, শ্বেতছন্র 
ও আরঙ্গী ) প্রতিদিন অন্ন ব্াঞ্জনাদির ভোগ দ্বার অঙ্চিত হইয়া 
থাকে৷ ছুর্গোৎসব, খার্চিপুজা, কের পুজা এবং গঙ্গাপুজা। প্রস্তুতি 
পর্বেবাপলক্ষে দুইটা করিয়া পাঠা বলি দ্বারা আর্চনা করা হয়। 
বিজরা দশমীতে প্রশন্তি বন্ধনকালে ত্রিপুরেশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন 
তগুকালে সকলেই রাজদর্শন এবং যথাযোগ্য আশীর্বাদ ও অভিবাদন করিয়া থাকে। 
এতদ্যতীত আরও কতিপয় রাজচিহ্ব আছে, তন্মধ্যে গাঁওল ( বুহদাকারের 
- শ্বেত পতাকা ), শ্বেত চামর এবং ময়ুরপুচ্ছের নাঁম উল্লেখযোগ্য । শেতছত্রের ন্যায় 
শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামর চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজচিহ্ু মধ্যে স্থান পাইবার কথা 
- মহাঁতীরত,বনপর্বেবের ২৫১ অধ্যায়ে উল্লেখ আছেতাহা ইতিপূর্বে উদ্ধত করা গিয়াছে। 
মযুরপুচ্ছও চন্দরবংশের প্রাচীন রাজচিহ্বুরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । রাজ 


সিংহাসনের মৌগিকতা 
নষ্ট হয় নাই? 


নিংহীসনের অর্চনা 
বিধি। 


লহর__১৫৮ পৃষ্ঠা । 


প্রথম 


হ্বাভকন্মালনা 





-সিংহাসন। 


ত্রিপুর 


প্রথমলহর-_১৫৮ পুষ্টা । 


। 


কা) ধারা 


গাওল ( শ্বেত পতা 


রাজমালা 








লহর। ] মধ্য-মণি ১৫৯ 


-রত্বাকরে এই সকল চিত্র উল্লেখ পাওয়াযায়। রাজমালায় ব্রিপুরৈর বিবাহযাত্রা- 
কালে অন্যান্ঠ' চিতবের সহিত গা'ওল” ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ আছে। গাওল রাজ: 
দ্বারের ছুই পার্থ এবং চামর ও মযুরপুচ্ছ সিংহাসনের উভয় পার্খে ধারণ করা হয় 17. 


মাণিক্য? উপাধি ও 
'ম।ণিক কৌলিক-উপাধি হইলেও তাহা ত্রিপুরার রাজচিহ্ুমধ্যে পরিগণিত 
£জ*্দহইয়াজ্ছ। “মাণিক্য বাহাছুর, বলিলেই ব্রিপুরেশ্বরকে বুঝায়। মহারাজ 
:- »রদ্বাফা এর সময় হইতে এই উপাধি আরম্ত হইয়াছে । মে 
.. মহার;জ র্মফ। স্গয়া উপলক্ষে পর্ববতে যাইয়া, একটা সমুজ্বল ভেক-মণি 
প্রাপ্ত হইয়াছিপেন। কথিত আছে, ত্রিপুর রাজ্যে, কৈলাদহর বিভাগের অনু 
একটা স্থানে এই মাণিক্য পাওয়।' গিরাছিল, তদৎধি উক্ত স্থানের নাচ্চ, 
'মাণিক/-ভাগার হইয়াছে। এই নাম বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। ৮ 
িপুরেশ্বর এই মনে ও কতিপয় হস্তী দিলীরকে উপচৌকন প্রদান করেন। 
সম্রাট সেই ছুশ্রাপ্য ও মহার্ঘ মাণিক্য সন্দর্শনে আশ্চ্যান্থিত 
ন হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরকে বআনুক্রমে 'মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত 
_ করিলেন। তদবধি ব্রিপুরেশ্বরগণ এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। 
এততসম্বন্ধে সংস্কৃত রাজম।লায় লিখিত আছে ১_ 
“ততঃ স মণিমাদায় রাজ। দিল্ীযুপাঁগভঃ। 
দিলীশায় মণিং দত নত্বাস্ত্বা পুরঃস্থিত: ॥ 
, দিলীশম্তং মণিং প্রাপা দৃষ্ট বিদ্ধ যাননঃ। 
৯ প্রশজ চ মহীপালং চিন্তয়ামাস বিস্তরং-॥ 
অমুষ্টেকং প্রদান্তামি প্রতিরূপং ধরাঁতিলে 
মাণিক্য ইতি বিখ্া।তিং দত্বোবাচ নৃপং প্রতি ॥। 
বর্ষের মণিক্য নামানস্তব বংশোস্তবা ইতি। 
ততঃ প্রভৃতিধ্যাতো নৌ রদ্ব মাণিক্য নামকঃ ৮ সংস্কৃত র।নয়ালাৰ 
-বাঙ্গ'লা রাজমাল[র মত অন্যবিধ। ভাহাতে লিখিত আছে )- | 
“এত্ত ফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল। 
রত্বমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েখরে দিল |” রি 
] * ঝাদমালা-__রক্বমাণিকাখও) ৬৭ পৃঃ 
্ * রাদমালার সংগ্রাহক কৈলাসবারু বলিয়াছেন, এই মণি গৌঁড়েগর তুগরণ খাঁকে 
উপচৌকন দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্বকোষ সঙ্কলপরিভাও.উক্ত মত সমর্থন করিরাছেদ। .' 
 রদ্বমাণিক্যের কাল নির্শর সন্ধে ভ্রমে পতিত হওয়ায় ইহারা তুগ্রলের ন!মোল্লেৰ করিয়াছেন, 
আমরাও এক লময় এই ভ্রমে পতিত্ত হইগলাছিলাম। প্ররুতপক্ষে রত্বমানিক্য তুগ্রল খাএর -. 
"আনেক পরব রাড) ত্র 


', আণিকা উপাধি লাভ। 





১৬০ রাজমালা [ প্রথ 


স্থানান্তরে নির্দেশ কর! হইয়াছে, এই সমর গৌড়ের সিংহাসনে সুলতান 
সাম্ম্দ্দিন আঁধস্টিত ছিলেন (১৩৪৯.৫৮ খুঃ)$ এবং সত্রুট ফিরোজ তোগলক 
দিল্লীর মণনদ অলঙ্কত করিতেছিলেন। সামস্থদ্দিন, লিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করিধ। 
স্বীয় স্বাধীনত। ঘেষণ। করিবার কথ! ইতিহ।সে পাওয়া যায সুতরাং তিনি প্রবল 
পরাক্রান্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থার রতু ফ! পূর্বোক্ত ভেক মণি 
দিল্লীশ্বর কি গৌড়েশ্বরকে উপচৌকন গ্রদ।ন করিয়/ছিলেন, তাহ! নিয় করা কঠিন 
ব্যাপার। মুলমান-ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব থাক।য়, সংস্কৃত ও বাঙাল! রাজমালার 
মতৈধ নিরসন করা অধকতর দুঃসাধ্য হইয়াছে । স্মুলকথা, উপহার দিশ্লীশ্বরকে 
দেওয়। হউক-- বাঁ গৌড়েশ্ররকে দে ওয়া হউক, ইহ! যে মুসলমান রাজকে দেওয়া ' 
হইয়াছিল, এবং মুসলমান হইতেই মাণিক্য উপ[ধি লংভ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। গোৌঁড়েশবরের সাহায্যে রত্বমণিক্য রাঞ্্য লাভ করিয়টছিলেন, সৃতরাং 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উহাকে পূর্বেবান্ত উপহার প্রদান করা বিচিত্র নহে। 
এতদ্বারা ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের অন্য শক্তির নিকট উপাধি গ্রহণ করিবার প্রথম 
সুত্রপাত হইয়াছে | ও 
ত্রিপুরা ব্যতীত অন্যকোন স্থানে রাজগণের 'মাণিক্য' উপাধি থাকিবার প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। জয়ন্তিযার রাজবংশে তিনটা রাজার নামের সঙ্গে »মাণিক্‌ণ উপাধি 
সংযোজিত হইয়।ছিল। * এবং ভুলুর।র একমাত্র লক্ষমণরাঁয় “মাঁণিক্য? উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের কৌলিক উপাধি ঝ্হে। উক্ত উততয় রাজ্যই 
এককালে ত্রিপুরার অধীন ছিল, তৎকালে কোন কোন রাজা ব্রিপুরেশ্বরগণের 
অনুকরণে “মাণিক” উপাধি ধারণ করিয়া নিজকে গৌরবান্িত মনে কক্ধিয়াছেন, 
অব্স্থ! আলোচনা করিলে ইহ।ই উপলব্ধি হয় । 
প্রচান মুপলমান ইতিহাসে “মানিক উপাধির উল্লেখ না থাকিলেও, পরবর্তী 
কালের আইন-ই-আকব্রী, রিয়াজুস্‌ সলাতীন্‌ এবং জামিউদ্ভতারিখ প্রভূ ত গ্রন্থে, 
ভরিপুরেশ্বরগণের মাণিক উনাধির উদ্দবেখ পাওয়া যায়। রত্বমাণিক্যের সময়াবধি 
- আরম্ত করিয়া, পরবর্তী রাজগণের মুছা ও শিলালিপি ইত্যার্দি্তে 'মাণিকা” উপাধি 
উল্লেখ আছে । এই উপাধি বর্তম।নকালে, রাজকীয় সমস্ত কাগজপত্রে, দলিল ও 
মনন্দ ইত্যাদেতে, এবং শিলালিপি গ্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। 


ঙ 





* (১) বিজয়মাঁণিক-_(১৫৬৪--১৫৮০ খুঃ)। (২) ধনমাপিক-_ (১৫৯৬--১৬৯২ খৃঃ)। 
(৩) বশমানিক-_(১৬১২--১৬২৫ খৃঃ)। আশ্চর্যের বিহন্ধ এই যে, জয়ন্ত ও ভুলুতার 
রাজগণের মধ্যে ধাহার! 'মানিক্য বা "মানিক" উপাধি গ্রহণ করিয়।ছিলেন, তাহাঁদের নামের 
সহিত ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের নামেরও বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। ইহার দ্বারা অঙ্গুকরণ প্রিক্গভার 





রাজমালা! প্রথমলহর--১৬১ পৃষ্ঠা । 





আসা ও সোটা বরদার। 


লহর ] 7...,- মধ্যমণি 2.) ১৬১. 
ুর্ব্বোক্ত উপ।ধি ও চিন ব্যতীত আসা ও সেটি এই *হুইটা চিহও রাজ 
চিছু মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কথিত আছে, এই ছুইটা চিহ্ন মুললমান 
বাদসাহের প্রদন্ত উপহার। কিন্তু কোন গ্স্থাদিত্তে এ বথার প্রমাণ পাওয়। যায় 
না। তবে, এতৎ সম্বন্ধে ছুইটী বিষয় লক্ষাযোগা ; €১) রাজ- 
মুগমান হইতে প্রাপ্ত 
রাজচিহ। . দ্নবারে অন্যান্য রাজচিহু হিন্দুগণ কর্তৃক ধৃত হইবার ব্যবস্থা থাকা, . 
সন্বেও, এতডুভর চি মুসলমান কর্তৃক ধৃত হইয়া থাকে ; তাহাদের 
উপাধি “চোপদার ও দসেটাবরদর”। (২) অভিষে ;মগুপে এই চিহুদ্বর 
ব্যবহৃত হয় না| এতদ্দ'রা চিন দুইটা মুপলমানের প্রদন্ত বলিয়া! আভাস পাওয়া 
বায়। 
| রাজচিহ স্ন্ধীয় এতদতিরিক্ত কোন বিবরণ বর্তমানকালে *সংথহ করিবার | 
উপায় নাই। অনেকে অনেক কথ! বলিলেও ্রককউধুক্তি এবং প্রমাণের অভাবে * 
অ!মরা তাহ! গ্রহণ করিতে অপমর্থ। 


রাজসূর-যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর | 
সম্রাট যুধিষ্টিরের রাজসৃয-যজ্জে বরপুরেশর উপস্থিত ছিলেন__এ কথ। সকলে 
স্বীকার করিতে চাহেন না; এমন কি, সহদেব দিখিজয়োপলক্ষে 
জিপুরেশ্বরের রাঁজনুয় 
হজ্জ গমনের কখা। ত্রিপুরায় আগমন করিবার কথাও অনেকে অন্গীকার করিয়াছেন । 
এই সকল মতান্তরবাদীর মতামত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে 
. এতদ্বিযয়ে রাঞমালা কি বলেন দেখা আবশ্যক। ও 
রাজমালার ত্রিলোচন খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে, 
"এইমতে ত্রিলোচন গেল অগ্নিকোণে। 
রাজা যুধিষ্টির দেখ! করায় ভীমসেনে ॥ 
ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্তর কল মান। 
রাখিলেন রাঁজ! যত্রে দিয় দিব্য স্বান॥ 
ভণময় ঘরে থাঁকে ত্রিলো চন রাজা। 
অগ্নিকোণ হৈতে লাইনে লৈর! মব প্রজা ॥৮ . 
উদ্ধত অংশের 'গেল অগ্নিকোণে ঝাক্য ভ্রদসঙ্কুল। ইস্তিনাপুর হইতে ত্রিপুর- 
রাজ্য অগ্নিকোণে অবস্থিত, সুতরাং ত্রিপুরা হইতে হস্তিনাযাত্রীর প্রতি গেল 
অগ্নিকোণে' বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে নও “আগ্রিকোণ হইতে গেল”. এইকপ 
বলা লঙ্গত্রছিল। উদ্ধত. শেষ পংক্তিতে স্নিবিষ্ট 'অগ্িকোণ হইতে আইসে, ৃ 
ইত্যাদি পাক্য আলোচনা! করিলেই পূর্বেণাক্ত ভ্রম স্পন্টতঃ ধর! পড়িবে। লিপি. 


হ্‌ 


১৬২ রাঁজমালা [প্রথম 


কার প্রসাদে এরূপ ঘটিয়াছে; প্রাচীন রাজমালার উক্তি দ্বার! ইহা সহজেই বুঝ! 
যাইবে। উত্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, - 
“এহিমতে মহারাজা হৈল অগ্রিকোঁণে। 
রাজা বুধিষ্ঠির দেখা করায় ভীমসেনে ॥* 
রাঁজমালার বাক্য দ্বারা মহারাজ ভ্রিলোচনের হস্তিনা গমনের প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে, কিন্তু তিনি রাজসুষ বজ্ধের পরে গিয়াছিলেন। সংস্কৃত রাজমালা 
আলোচনা করিলে এ বিষয়ের পরিষ্কার প্রমাণ পাঁওয়! যাইবে ; উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
আছে ;-- 
্রহ্ারাজসুতোজাতত্ত্রপুরাখো| মহাবলঃ ।* 
১. তষোগুণসমাযুকঃ সর্বদৈবাতি গর্বিতঃ ॥ 
যুধিষ্টিরস্ত বঙ্জার্থে সহদেবেন নিষ্রিতঃ। 
রাজস্ুয়ে স গতবান্‌ যুখ্িির সমাদূতঃ 0৮ 
এহদ্দারগ প্রমাণিত হইতেছে,মহ।রাজ ব্রিপুর রাজসুয় যচ্ছে গমন করিয়াছিলেন। 
মহারাজ ব্রিলৌটনের অতঃপর ত্রিপুরনন্দন ত্রিলেচনের অলৌকি₹ সুখ্যাতি শ্রবণ 
হস্তিনায গমন। করিয়। সআ!ট, যুধিষ্ঠির তাহাকে হস্তি নয় নিয়াছিলেন, যথ। ;- 
পত্রিলোচনন্ স্ুখ্যাতিং শ্রত্বা রাজ। যুধিষ্টিরঃ। 
ইন প্রন্থং নিনাৈনং তৎ সৌন্দধ্য দির্ৃক্ষয়া | 
শিবরূপঞ্চ তং দৃষ্টা বছ সম্মানমাচরৎ।” 
সংস্কৃত রাজমাল1। 
রাজরত্।করের মত অন্যরূপ। এই গ্রন্থে, মহারাজ চিত্ররথকে রাজসুয় 
যজ্ছের যাত্রী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে, যথা ;_ 
প্মহারাদ্শ্চিত্ররথে! রাজন্য়ে মহাক্রন্তৌ 
বহুসম্মনিত স্তত্র নিজ রাজামুপাগমৎ।» 
রাজরত্বাকরের এই উল্তি উভয় বংশের (পুরু ও ত্রিপুর বংশের ) 
পুরুষ সংখ্যার মমতার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়! মনে হয়। 
বংশলত! আলোচন! করিলে জানা যায়, সম্্ট যুধিষ্ঠির ও 
ত্রিপুরেখর চিত্ররথ সমপধ্যায়ের ব্যক্তি, অর্থাৎ উভয়েই চন্দ্র 
হইতে ৪৩ স্থানীয়। পর পৃষ্ঠায় তাহা! প্রদর্শিত হইল। 


পুরু ও ত্রিপুর বংশ- 
তালিকা তুলনা। 





রঙ এই বাকাদ্ধার! অনেকে মনে করেন, ত্রিপুর ভ্রহ্যর পুত্র । এই ধারণ! অভ্রাস্ত নহে। 
ত্রিপুর, ত্রহার অধস্তন ৪৯ স্থানীয়। 'দ্রছ'রাজ হতোজাত এই বাক্যদ্থার। ক্রন্যর বংশজাঁত 


লহর ] 


পুরুবংশ-লতা 
(মহাভারত মতে) 


১। চন্দ্র 

হ। বুধ। 

৩। পুরূরব!। 
৪1 জায়ু। 
৫। ননুষ। 
৬। যযাতি। 
৭1. পুর 
৮। জন্মেজয়। 
৯। প্রতিহ্থান। 


১০। সংযাতি। 
১১।  অহংযাতি | 
১২। সার্বভৌম । 
১৩। জয়গসেন : 
১৪। অবাচীন। 
১৫। অরিহ। 
১৬। মহাভৌম। 
১৭। আযুতনায়ী। 
১৮। অক্রোধন। 
১৯। দেবাতিথি। 
২০। অরিহ (২য় )। 
২১। খক্ষ। 

১২। মতিনার। 
২৩। তংস্থ। 

২৪। ইলিন। 

২৫। ছুত্বন্ত 
২৬। ভরত। 


২। ভূমন্যু। 


মধ্যমণি 


১৬৩ 


ব্রিপুরবংশ-লত্তা 


(বিছুৎপুরাণ ও রাজমাল! মতে) 


১। 
২ 
৩। 

৪1 

| 

৬ 


১৭। 
১৮। 
১৯। 


চন্দ্র। 

বুধ। 

পুরূরবা) 
আ|রু। 

ন্ভ্ঘ। 

যযাতি। 
জ্রন্থয। 

বক্র! 

সেতু। 

আনর্ভ। 
গান্ধার। 

ধর্ম ( ঘর্্দ &)। 
ধৃত ( স্ৃতক্ )। 
ছুন্মদ। 
প্রচেতা। 
পরাচি। 
পরাবন্ু। 
পারিষদ। 
অরিজিৎ 


২০। সুজিৎ। 


১১। 
২ । 
ত৩। 


পুরূরবা ( ২য়)। 
বিবর্ণ! 
পুরুসেন। 


২৪। মেঘবর্ণ। 


খ্৫। 


বিকর্ণ। 


২৬। বস্থুমান। 


৭ 


কীঘ্তি। 





*. সম্ভবতঃ লিপিকাঁর প্রমাদে নামে 


টিন রিমন হাহ 


র এবিধ ব্যতিক্রম ঘটিগাছে। কোন কোন পুরাণেও 


১৬৪ 


পুরুবংশলতা 
(মহাভারত মতে) 
২৮। সুহোত্র। 
২৯। হস্তী। 
৩০। বিকুষ্টন। 
২১। অজমীঢ | 
৩২। সম্বরণ। 
৩৩। কুরু | 
৩৪। ব্ছ্ুরথ। 
৩৫। অনন্া। 
৩৬। পরীক্ষিৎ। 
৩৭। ভীমসেন। 
৩৮। প্রতিশ্রবা । 
৩৯। গ্রাতিপ। 
৪০। শাস্তনু। 
৪১। চিত্রবীর্য্য। 
৪২। পাু। 
৪৩। বুধিঠির %। 


রাজমাল! [ প্রথম 


ব্রিপুরবংশ-লত! 
(বিষুঃপুরাণ ও রাজমালা মতে) 

২৮। কনীয়ান্‌। 
২৯। প্রতিশ্রব। 
৩০। প্রতিষ্ঠ। 
৩১। শক্রজিৎ। 
৩২। প্রতর্দন। 
৩৩। প্রমথ । 
৩৪। কলিন্দ। 
৩৫। ক্রম। 
৩৬। মিত্ররি। 
৩৭। বঝারিবহ। 
৩৮। কান্মুক। 
৩৯। কলিঙ্গ। 
৪০। ভীষণ। 
৪১। ভানুমিত্র। 
৪২। চিত্রসেন। 
৪৩। চিত্ররথ। 
8৪ । চিত্রাযুধ। 
8৫। দৈত্য । 
৪৬। জ্রিপুর। 
৪৭ ভ্রিলোচন। 


এই বংশত।লিকা অনুসারে যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথকে সমপধ্য।য়ে দেখিয়া, 
রাজরতুকর রচয়ভ৷ রাজসুয় যজ্ঞে চিত্ররথের উপস্থিতি কল্পনা করিয়াছেন 
এতন্তি্ন এই মত সমর্থন করিবার অন্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পূর্বের্ধাক্ত তালিকায় 
যুধিষ্ঠির ও ত্রিপুরের মধো ছুই পুরুষ ব্যবধান পরিলাক্ষত হইলেও তাহা ধর্তব্য 
নহে; উভয় বংশের মধ্যে দীর্ঘকালে এবন্িধ সামান্য পার্থক্য দঙঘটন অস্বাভাবিক 


বলা যাইতে পারে না। 


মার একটা কথাও আলোচনা ঘোগ্য। মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বাপরের শেষভাগে 





টিন রত 


* ঘুধিির, মহাভারত মতে চন্দ্র হইতে ৪৩শ স্থানীয় ও বিষুঃপুরাণ মতে ৪৯শ স্থানীয় 
০ বিশ্রী রানের ররর রর এ: 


লহর ] মধ্যমণি ১৬৫ 


সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন; মহারাজ ব্রিপুরও ছ্বাপরের শেষভাগের রাজা & 
এহদ্বারাও উভয়ে সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন। এই সকল কারণে মহারাজ 
ত্রিপুরকেই রাজসুয়যজ্ঞের যাত্রী বলিয়া নির্দেশ কর! যাইতে পারে। মহারাজ 
ভ্রিলোচন তীহার কিয়ৎকাল পরে সম্রাট কর্তৃক আহৃত হইয়া হস্তিনায় গমন করিয়! 
ছিলেন, একথা ও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। 
এই ঈতের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, ব্রিপুরেশ্বরের যজ্র-যাব্রা সম্বন্ধে পুরাণাদি 
বিরুদ্ধ বাদিগণের সত গ্রস্থে কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। মহাভারতে যে এত্রিপুর' 
খণ্ডন। নামের উল্লেখ আছে, তাহ! বর্তমান ত্রিপুররাজ্য বলিয়া তীহারা 
স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাস বাবু বলিয়াছেন ;-_ 

“মহাভারতে লিখিত আছে, “সহদেব ত্রৈপুররাজ ও পৌরবেশ্বরকে জয় করিয়া, তৎপর 
সৌরাষ্্রধিপতির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। সহদেব কিরূপে ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত 
ত্রিপুরা হইতে একলন্কে পশ্চিম সাগরের তীরস্থিত সৌরাষ্ে উপনীত হইলেন ?%%% 
বিশেষতঃ, মহাভারতের সভাপর্কের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_'অর্জুন উত্তর দিক, 
ভীম পূর্ব দিক, সহদেব দক্ষিণ দিক এবং নকুল পশ্চিম দিক জয় করিলেন ॥ সহদেব থে 
পূর্বভারতে গধন করিয়াছিলেন, মহাঁতারতে তাহার কোন উল্লেখ নাই” 

'তিনি আরও বলিয়াছেন,_- 

“দক্ষিণ দিখ্িজয়ী সহদেবের বিজয় বৃত্তাস্তে যে ত্রিপুরার উল্লেখ আছে, আধুনিক 
অববলপুরের নিকটবর্তী পরিত্যক্ত নগরী “তিতর' বলিয়! নির্ণীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হৈহর 
বংশীযদিগের রাজধানী ক্রিপুরীকে ভারতের পূর্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা অবধারণ করিতে যত্্বান্‌ 
হওয়া নিতান্ত ভ্রমাত্্ক কার্ধা।” 

£কলাস বাবুর রাজমলা-_২য় ভাঃ, ১ম অঃ, ২.৩ পৃঃ। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই মতের পক্ষপাতী নহেন। 
তিনি সহদেবের দিখ্বিজয় উপলক্ষ করিয়া! বলেন,-_ 

“তারপর তিনি মাহিগ্রতী রাজকে পরাজিত করেন। অতঃপর সহদেব দক্ষিণ দিকে 
গমন করেন এবং ত্রগুরকে বশীভূত করেন। মাহিক্মতী দক্ষিণভারতের প্রায় নি়দেশে 
অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে মহাভারতের ত্তরপুরদেশ। ত্তপুরের পর লহদেব পৌরবেশ্বরকে 
অয় করেন। অতএব হুম্পই্ই প্রতীরমান হইতেছে যে, মহাক্জারতের ব্ৈপুরদেশ মাহিম্ম হী ও 
রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা কখনই ভারতের ুর্ববাঞ্চলবর্তা 
বর্তমান তরিপুরারাজ্য হইতে পারে না ।& ৪৩ সহদেব দক্ষিণদিক বিজন করিবার জন্য যাত্র। 
করেন। তিনি আগে পূর্বাঞ্চলে গমন করেন নাই ।» 

* রাজমালায় মহারাজ ত্রিপুর সম্বন্ধে শিখিত আছে; 

“অনেক বৎসর গে ষে ছিল এই মতে? 
স্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে ॥” 





১৬৬ রাজম।লা [প্রথম 


সহদের ভারতের পুর্ববদিখস্া ত্রিপুরা হইতে “একলক্কে পশ্চিম সাগরের 
তীরবর্তী সৌরাষ্ট্রে যাওয়া কৈলাসঝাবু অসম্ভব মনে করিয়াছেন ; এবং তিনি জববল 
পুরের সন্নিহিত তিওরকেই মহাভারতোক্ত ত্রিপুরা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
মহাভারতের পাঠকমাত্রেই অবগত জাছেন, দিয় বিবরণ লিপি উপলক্ষে কোন. 
স্থলেই ভৌগলিক শৃঙ্খলা রক্ষ/ করা! হয় নাই। অভিনিবেশ সহকারে 
মহাভারত অ।লোচিন| করিলে দেখ যাইবে, ক্ষত্রিয় রাজগণের পরাঞ্জয্ম বৃত্তান্ত _ 
পার্ববতা, বন্য ও দ্বীপঝাসিগণের বিবরণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
কারণেই ভারতের নুদুরস্থিত ছুই প্রান্তবর্থী স্থানের নাম একত্রে উল্লেখ করিবার 
কারণ ঘটিয়াছিল। ভীম, অড্ঞুন এবং নকুলের দিখিজয়ের বিবরণ আলোচন! 
করিলেও এই প্রকারের বিশৃঙল! পরিলক্ষিত হইবে।% এবস্বিধ বিশৃঙ্খলার আর 
একটা কারণ নির্দেশ করা বাইতে পারে | মহাভারতে পাওয়! যায়, দিখিজয় 
উপলক্ষে অনেক স্থলে এক রাজাকে জয় করিয়া, সেই বিজিত রাজ্কার সাহ।ধ্য 
গ্রহণে অন্য রাজাকে আক্রমণ কর! হইয়াছে । এতদ্বারা বুঝা যায় ধাহাকে জয় 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহাকে অঞ্জরে আক্রমণ করা হইয়াছে, এবং যে' সকল 
রাজাকে জয় করা কষ্টসাধা, বিজিত রাজাদিগকে লইয়া তাহাদিগকে জয় করা 
হইয়াছে। যুদ্ধের এই স্ুবিধ। অবলম্বনের নিমিন্তও ভৌগোলিকপর্য্যায় রক্ষা 
করিধার অন্তরায় ঘটিয়।ছিল বলিয়! মনে হয়। ও 
মহাভারতে, সহদ্েবের দিখ্িজয়্ বিবরণে নিন্গলিখিত স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে 
লিখিত টাচ মাহিত্বতী, জি বাটি মি ইত্যাদি।ণ. 





* শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোঁপাধ্যানর নি পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শা, এম্‌, এ; সি, আই, ই, 
মহাশয় আমাদের এক পত্রের উত্তরে যাহা জান[ইয়ছেন, ভাহা ত্রিপুরার অবস্থান বিষয়ে 
টঙাপবাবুর মতের সমর্থক । পরিশেষে লিখিগাছেন”৮-"আদার যতদুর জাঁন। আছে, সহদেব 
পশ্চিম অঞ্চলেই দিথিজয় তে গরিরাছিলেন ৮ 


সহদেবের বিজিত ত্রিপুরা সম্বন্ধে পুর্বে যাহ! বলা হইরাছে তদতিরিক্ত এস্থলে বলিবাগ্ন 
কোন কথা নাই। 'নহদেব পশ্চিম অঞ্চলে গিকাছিলেন' এই মত মহাভারত দ্বারা সমর্থিত 
হইতেছে না। 
1 সহদেবের দিগ্বিজয় স্ন্ধে মহাভারতে পাঁওয়া যায়._ 
“তং জিত্বা স মহাবাছঃ প্রষবৌ দক্ষিণা পথম্‌ । 
গুহামাসাদখামাল কিফিন্ধ/ং লোক বিশ্রতাম্‌।। 
ক ্ ক্ষ ক ক রঙ 
গচ্ছ পাশুবশার্দুল রত্বান্তাদায় সর্বশ: | 
অবিশ্বঙ্ত কার্ধায় ধর্মরণাভীয় বীমা |) ্ 
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কৈলাসবাবু, ভারতের পুর্ব দিখস্তী ত্রিপুরা! হইতে 'একলক্কে পশ্চিম স|গরের 
তীরবর্তী সৌরাষ্ট্ে ষাওয়। অসম্ভব মনে করিয়াছেন | কিন্ত্র মহাভারতের লিখিত 
পঞ্চায়ানুসারে ক্রমান্থয়ে স্থানগুলি জয় করিতে হইলে, দাক্ষিণাত্যের নিম্ন ভাগস্থিত 
কিছ্িদ্ধা! ও মাহীক্সরতী জয় করিয়া, ততপর কৈলাসবাবুর কথিত জৰ্বলপ্ুরের 
সঙ্সিহিত তিওর ঝ| ত্রিপুরায় আসিতে হয়। এবং ইহার পরেই সহদেব লারা 
পৌরবের দিকে ধাবিত হইয়াছিজেন, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ গমন!- 
গমনও যে ছেটিখাটে। লক্ফের কার্য নহে, একথা বোধ হয় কৈলাস বাবু ভাবিয়! 
দেখেন নাই। বিশেষতঃ সহদেব, মাহীত্মতী জয়ের পর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইস 
জিপুর! ক্াক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কৈলাস বাবুর কথিত জ্দববল- 
পুরের সন্গিহিত ত্রিপুরায় গমন করিবার সম্ভাবনা কোথায় বরং সহদেব দক্িশ- 
সমুক্রের উপকূল ধরিয়া, ত্রিপুরায় উপনীত হওয়! সপ্তবপর বলিয়! মনে কর! কাটতে 
পারে। ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যাইবে, বরিগুর রাল্জ্য 
হ্তিসাপুর হইতে পূর্ববদক্ষিণ কোণে অবস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাংগেই 
পতিত হইয়াছে, স্থতরাং ত।হ! দক্ষিণ-দিগ্বিজয়ীর ভাগেই পড়িবার কথ|। সহদ্দেব 
হল্তিনাপুর হইতে সরল রেখ! ধরিয়! দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন, এমন কণ্ন! 
মনে করিবার কারণ দেখ! যায় না। যাহা হউক, কৈলাসবাবু এখন পরলোে, 
সুতারাং এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে যাওয়া অসঙ্গত হইবে ।. অমূল্য বাবু দক্ষিণা- 
পথে-_মাহীগ্মতী ও স্থরাষ্ট্রের মধ্যবর্তীস্থানে ত্রিপুরার অবস্থান কল্পনা করিয়াছেন 
মাত্র, তাঙার অস্তিত্ব সন্বপ্ধে বোধ হয় কিছু অবগত নহেন,_আবগত থারিলেও 
প্রন্মাণ প্রয়োগ করেন নাই। 
কৈলাস বাবু এবং অমূল্য বাবুর মধ্যে ত্রিপুরার অবস্থান বিষয়ে মতবৈষম্য 
, থাকিলেও সহদেবের বিজিত ত্রিপুরা যে বর্তমান ত্রিপুর রাজ্য নহে, এ বিষয়ে 





ততো রত্রান্থাপাদায় পুরীং মাহিম্ম তীং যযৌ। 

তত নীলেন রাজ স চক্রে যুদ্ধং নরর্যঃ | 

ক ক ক চু ক 
মা্রীসুত স্ততঃ প্রাকাদ্িগয়ী দক্ষিণাং দিশম্‌। .. 
ত্রৈপুরং স্ববশেকত্বা রাজানমিতৌজসম্।। 

নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরপা পৌরবেশ্বরম | 

আঁক্কতিং কৌশিক চধ্যেং যত্ন মহতা। ততঃ & 
বশে চক্রে মহাঁবাহুং স্থরা্রীধিপতিং তদা। 

রাস বিষযস্থশ্চ প্রেরয়ামাঁস কুষ্সিণে ৮” ইত্যাদি 


পাস রানা বু পদ জা 


১৬৮ রাজমালা [ প্রথম 


উভয়েই একমত। আমরা দেখিতেছি অর্জুন দিখিজয়ের নিমিত্ত উত্তর দিকে 
গিয়াছিলেন, অথচ ভারতের উত্তর পূর্বৰ প্রান্তস্থিত প্রাগ জ্যেতিষপতি ভগদত্তকে 
তিনিই জয় করিয়াছেন। অন্যাত্র ষেমন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যাইতেছে, তক্রাপ 
ভারতের উত্তর গ্ান্তে যদি প্রাগজ্যোতিষ নামক অন্স্থান পাওয়। যাইত; তবে 
বোধ হয় কৈলাস বাবু ও অমূল্য বাবু ভারতের উত্তর পূর্বব প্রান্তশ্থিত প্রাগ- 
জ্যোতিষকে মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে পুছিয়৷ ফেলিতে কুস্ঠিত হইতেন ন11* 
যে ভানে উত্তর দিশ্বিজরী হন উত্তর পুর্বব কোণ (ঈশান কে!ণ) স্থিত পরাগ 
জ্যোতিষ রাজ্য ভয় করিয়াছেন, সেই ভাবে দক্ষিণ দিক বিজেতা সহদেব দক্ষিণ 
পুর্বব কোণে € অগ্নিকোণে ) অবস্থিত ত্রিপুরা জয় করিবেন, ইহা বিচিত্র মনে 
করিবার কারণ নাই। সহদেব সমুদ্রের তীর ধরিয়া পুর্বব দিকে অগ্রসর হইয়। 
তীরবর্তী রাজাদিগরকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কতদূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার উপর নাই। প্রাচীন কালে ত্রিপুরার সীমা সমুদ্রের তীর 
গর্যান্ত বিস্তৃত ছিল; সে কালে সমুদ্র এত দূরেও ছিল না। এই সর্বজনবিদিত 
কথার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে যাওয়া নিপ্রর়ে'জন। রঘুবংশে, এই স্থান 
'তালীবন শ্বাাম উপকণ্ঠ বলিয়া বণীত হইয়াছে । স্থক্ষ (কিরাত দেশ ) সমুন্ত 
উপকণ্ঠে অবস্থনের ইহাই গ্রকুষ্ট প্রমাণ বল! যাইতে পরে | সহদ্দেৰ সমুদ্রের 
তীরবর্তী পথে এই স্থান পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এরনপ দিদ্ধান্ত বোধ হয় 
অযৌক্তিক হইবে না, ইহা পুর্বেবও একবার বলা হইয়াছে। 

সকলেই কেবল সহদেবের দিথিজয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ত্রিপুরার কথা 
আলো।চন' করিয়াছেন। মহাভারতের অন্যত্র যে ত্রিপুরার নাম আছে, 
তৎ প্রতি তীহার! দৃষ্টিপাত করেন নাই। ভীক্ষপর্বের পাওয়া যায়, 


“দ্রোণ।পস্তরুং যত্তে! ভগদতঃ গ্রতাপবান। 
মাগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাচৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ 
প্রাগজেশতিষাদনু নৃপঃ কৌশল্যোহয বৃহদ্বলঃ । 
মেকলৈঃ করুবিনৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমস্থিতঃ 1” 


ভীম্মপর্বব-_৮৭ অঃ, ৮৯ গ্লোক। 
টিটি উড 


*. একাধিকরাজোর এক নামের দ্বারা হনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে। এক 
বংশের রক্ষিত রাজ্যের নাম বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য বংশ কর্তৃক গৃহীত হওয়া কতকট। 
অস্থাভাঁবিক। বিভিন্ন রাজ্যের নামের একত দ্বারা মনে হয়, উভয় বাঁজ্যের মধ্যে এককালে 


লহর। ] মধ্যমণি ১৬৯ 


মন্ধ--“দ্রোণের পশ্চাতে প্রাগজ্যোভিষের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপ তগদন্ত 
মগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণ সমভিব্যহারে, তশুপশ্চাৎ কে(শলাধিপতি বৃহদ্বল-_ 
মেকল, কুরু বিন্দ ও ত্রিপুর স্মভিব্যহারে ছিলেন 1” 
এইস্থলে প্রাগজ্যেতিষ ও মেকল নাম পাওয়া! যাইতেছে । প্রাগজ্যোতিষ 
রাজ্য ভ্রিপুর রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ছিল, পরবর্তী কালে সেই প্রদেশ “আসাম 
আখাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মেকল-_মেখলী প্রদেশ ( মণিপুর রাজ্য)। এই রাজ্য 
বর্তমান কালেও ত্রিপুরার এক প্রান্তে, হিন্দু গৌরব ঘোষণা করিতেছে । এরূপ 
অবস্থায় উদ্ধৃত শ্লোকের ত্রিপুরা! শব্দ ছারা প্রাগজো!তিষ ও মণিপুরের সন্গিহিত 
ত্রিপুরাকে লক্ষ্য না করিয়' জববলপুরের সনীপবর্থী ত্রিপুরা, কিন্বা দাক্ষিণাত্যের 
কল্লিত ত্রিপুরাকে লক্ষ্য কর! সঙ্গত হইতে পারে ন|। প্রাচীন গ্রস্থে হেড়ন্ব 
(প্রাগবজ্যোতিষ ) ও মণিপুরের সঙ্গে ত্রিপুরার ন'মোল্লে আরও প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয়, থা,-_- 
“বরেন্দ্র তালি ছেড়ম্ব মণিপুরকম্‌ 
লৌহিতা স্পুরং চৈব জয়স্তাখ্যং সুসঙ্গকমূ।” 
ভবিষ্য পুরাণ_্রহ্ষথণ্ড 1 


হেড়ম্থ (প্রাগজোতিষ), লৌহিত্য (ক্রহ্মপুত্র), জয়ন্ত। ও মণিপুর প্রভুতির সহিত 
ত্রিপুরার নামোল্লেখ দারা ত্রিপুরাকে এ সকল স্থনের সন্নিহিত বুঝ/ইতেছে, 
এবং ইহাই যে বর্তমান ত্রিপুরা রাজা, তাহা অনায়াসেই বুঝ। যাইবে । 
এই সকল তকিত বাক্য পরিত্যাগ করিলেও ত্রিপুরেশ্বরের রাজসুয় যজ্ঞে 

উপস্থিতির আরও প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া বাইতেছে। ুর্যেধন, ধৃ্রাষ্ট্র . 
স্কাশে যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের বিবরণ বলিয়াছিলেন; তাহাতে পাওয় 
যায়, 

“যে পরার্ধে হমবতঃ সুধ্োদয় গিরৌনৃ প'ঃ | 

কারূষেচ সমুদ্রাস্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ ঘে ॥ 

ফলমূলাশশ| যে চ কিরাতাশ্চম্ম বাঁস সঃ। 

ক্ুরশস্্াঃ আুরকৃতন্তাংস্চ শশ্তামহং প্রভো ॥ 

চন্দনাগ্ডরু কাষ্ঠানাং ভারাণ কালীর কন্ত চ। 

চশ্বরত্ব সুবর্ধনা, গন্ধানাঞৈব রাশয়ঃ | 

স্ভাপর্ব--8২ অঃ, ৮-১* শ্লেক। 


মর্্-_উদয়াচলব।লী রাজাগণ, কারুষ দেশীয় ভূপালগন, সমুদ্র, স্ত নিবাসা 
ভূপতিধর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয়কুলস্থিত রাজ সমুহ এবং ক্ররকন্ম্ ক্র রশক্ক, 


১৭০ রাজষালা - 1 শ্রথম 


চপ্বসন ও ফলমুলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম । ভাহারা চন্দন ও 
জগ্তরু কাষ্টের ভার, চর্ঘ, রত, স্বর্ণ এবং নানপ্রকার গন্ধ ভ্রবা লইয়া দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান ছিল ।” 

এস্থলে, ব্রহ্মপুর নদের উভয় তীরবর্তী সকল রাঁজ।ই যচ্ছে উপস্থিত 
খাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ত্রিপুধার রাজধানী সে কালে 
রন্ষপুত্র তীরে, ত্রিবেগ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ত্রিপুরেশবরও 
ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী রাজগণের মধ্যে ছিংলন, এ কণ৷ অস্বীকার করিবার কারণ 
নাই । কিরাতগণ ত্রিপুরেশ্খরের গরজা, জসূয় যঙ্ছের বহু পূর্বেব কিরাত দেশ 
জয় করিয়া ব্রপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিরাতগণের সংগৃহীত অগ্তরুকাষ্ঠ 
ও স্থবর্ণ ইত্যাদি ত্রিপুর রাজের বিপুল এখধ্য। যে স্থলে ব্রিপুরেশরের 
অনুপশ্থিতি কল্পনা করা যায়, সেই স্থলে অণ্ডরু ইত্যাদি উপটৌকন লইয়া কিরাত- 
গণের উপস্থিতি সম্তব হইতে পারে না। ইহাদের উপস্থিতি দ্বার ত্রিপুবেশ্থরের 
উপস্থিত থাকাই প্রমাণিত হইতে । 

রাজমালায় স্পম্টাক্ষরে লিখিহ আছে, তিপুরেশবর রাজসুয় বজ্ছে গমন 
করিয়া বিস্তর সন্মন পাইয়ছিলেন। রাজম।লা সর্বসম্মতিক্রমে প্রামাণিক 
গ্রন্থ, স্থতরাং এই গ্রন্থের উক্তি উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ মহাভারত ইত্যাদি 
গ্রন্থের গ্রমাণ যে এই উক্তির পরিপে।ষক, তাহাও প্রদগিত হইল ( 


সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ। 


কত 


সামরিক বল 


প্রাচীনকালে ত্রিপুরার সৈগ্যবল কম ছিল না; ভ্রিলোচনের পুপ্র মহারাজ 
দাক্ষিণের সৈন্য সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার আভাস 


সৈনাসংখ্যার পাওয়া যায়, যথ! ;- 
আন্তাস। 


শ্রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি । 
সর্ধঘ সেন! ভাগ করি দিল ভ্রাতৃ প্রতি ॥ 
পঞ্চ পঞ্চ সহজ সেনা এক অংশে পায়» ইত্যাদি। 


লহর। ] সধ্যমণি ১৭১ 


এস্থলে পঞ্চাশ সহত্র পৈস্থের হিসাব পাওয়! বাইতেছে। এতগ্ডিন্ঃ কিরাত 
সৈন্ঠদিগকে, এবং মহারাজ ক্রহথার সঙ্গে যে সকল ক্ষত্রিয় সৈগ্ঠ আগঘন করিয়!ছিল, 
তাহাদিগকে আতাগণের অধিনারকত্বে প্রদান ন। করিয়া রাজ! নিজ হস্তে 
রাখিক্াছিলেন, যথ। ;-_ 


প্রাজার নিজের সেনা কিরাত সকল। 
পৃৰের ক্রহ্থা সঙ্গে আইসে ক্ষর্িয়ের বল (৮ 


কিরাত সৈন্যের সংখ্যাও সেকালে কম ছিল না। তঙ্থিন্ন যে সকল রাজা 
যুদ্ধে জয় কর! হইত, সেই সকল রাজোর সৈন্যদিগকেও নিজ দৈনিক দলে ভুন্ত 
করিবার নিয়ম ছিল। 
ছেংখুষ্ফা খণ্ডে পাওয়া যায়, তাহার মহিষী গৌড়ের দুই তিন লক্ষ সৈন্যের 
হি ত আহবে জয় লাভ করিয়াছিলেন ;& ইহা অল্প সৈন্যবলের পরিচায়ক নহে। 
রাজমালার প্রথম লহরে স্থানে স্থানে এইরূপ সৈন্য সংখ্যার ইঙজিত পাওয়া যায় 
মাত্র, স্পষ্টতররূপে কোন কণ! লিখিত হয় নাই। এই লহরে গজাবোহী, 
অশ্ব/রোহী ও পদ/তিক সেনার আস্ত সম্বন্ধীয় প্রমাণ প1ওয়! যায়; তগুকালে 
নৌ-যুদ্ধর প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। রাজমালায় মহারাজ 
জ্বঝারুফায়ের লিকা অভিযান বর্ণন স্থলে লিখিত হইয়াছে, 
“যুদ্ধহেতু সৈন্ত দেন! গেলেক সাঁভিয় ॥ 
হস্তী ঘোঁড়া চলিলেক অনেক পদাতি। 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যার যেই রীতি 1), 
জুঝারুফা খণ্-৫০ পৃষ্ঠ 
এস্থলে গঞ্জারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক এই তিন শ্রেণীর সৈন্যের 
পরিচয় পাওয়! যাইতেছে । এতস্তম্ন তীরন্দাজ দৈনে।র কথাও আছে। 


সেনানায়ক 
অতি প্রাচীন কালে সেনাপতিত্ব কোনও জেণী বিশেষের মধো নিবদ্ধ ছিল না 


ত্রিলোচনের পুর মহারাজ দাক্ষিণের শাসন কালে ভ্াতাগণকে 
সেরা সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়ািলেন, এবং মহারাজ ছেংথুম্‌ ফাএর 
পুর্ব পর্যান্ত ইঠাই পুরুধানুক্রমিক নিয়ম হইয়াছিল ।ণ' মহারাজ 


* “ছুই তিল লক্ষ দেল আদল কটক। 
মিলিতে চাহেন রাজ! দেখি ভয়ানক ..৮ 
ছেংবুম্ফা খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠ! 
1 “রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি । 
সর্ধধমেনা ভাগ করি দিল ভ্রাত্‌ প্রতি ॥| 
পঞ্চ পঞ্চ সহত্র সেনা এক অংশে পায়। - 
পুরুষ হুরুমে এই রীতি হয়ে তায় ॥৮ 


দাক্ষিণ খণ্ড_-৩৪ পৃষ্ঠ।। 


১৭২ রাজমাল! ' [প্রথম 


ছেংখুম্‌ ফাএর (নামান্তর কীন্তিধর) সময়ে গৌড় বাহিনীর সহিত সমর উপলক্ষে 
ভামাতাকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। তদবধি অনেক পুরুষ পর্যন্ত 
রাজ-জামাতাগণ এই সম্মানিত পদের অধিকারী ছিলেন।*% কিয় 
কাল পরে এই নিয়মও ভঙ্গ হইয়াছিল। তখন যোগ্যতর ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে 
সৈন্যাধ্যক্ষ কর] হইত । 

কোন কোন সময় সেনাপতির প্রতি দেবত্ব আরোপনের দৃষ্টান্ত রাজমালায় 
সেনাপতির প্রতি পাওয়া যায়; ইহা দেবতার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাসের 
দেবগ্ধের আরোপ। পরিচায়ক | ছেংখুমফাএর মহিধী গৌড়ের সহিত যে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে,__ 


জামাত সেনাপতি 


“চতুদ্দশ দেবতায় আগে চলি ষয়। 
দেনাপতি জানিয়া ভিপুরা পিছে ধায় ॥। 
চতুদ্দিণ দেবতা অ:গ্র যাইয়। কাটে। 
পড়িল অশেষ দৈন্ঠ দেবের কপটে .” ইত্যাদ। 
ছেংুষ্ধ1 থণ্ড--৫৮ পৃষ্ঠা | 


রণ-ভেরী 


সেকালে ঢোল বাজ।ইয়৷ সৈন্য সমবেত করা হইত। যথ| ;-- 
“এ বণিয। ঢোলে বাড়ি দিতে আন্ত! কৈল। 
বত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল ॥* 
ছেখুম্ফা খণ্ড _৫৬ পৃষ্ঠ] । 
সমরকালে চোল, দগড় (ডগর) ইত্যাদি দ্বারাই রণবাদ্যের প্রয়োজন নিষ্পা- 
দিত হইত। হেড়ম্ব রাজের সহিত ত্রিপুররাজ দক্ষিণের সমরকালে ইহার পরিচয় 
পাওয়া যায়, 
“হইল তুমুল যুদ্ধ ছুই টৈন্য মাঁঝে। 


ঢোল দগড় ভেগী নানা বাদ্য বাজে ।।” 
দাক্ষিণ খণ্--৩৫ পৃষ্ঠা । 





মহারাজ জুঝারুফায়ের লিক অভিষান কালে পাওয়! যার ;-- 
ধার যেই সেনা লইঞা ্রাতৃগণ রাবার । 
সৈ্গ মধ্যে চলিয়াছে রাজা ত্রিপুরার ॥1% 
জুঝারুফা খও,_£০পৃষ্টা। 
৯» “এক জামাতা বিক্রম করে দৈবগতি। 
তদবধি রাজার জামাতা সেনাপতি &” 
ছেংথুম্ফা খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা 


লঙর |] মধ্যমণি ১৭৩ 


বুদ্ধান্ত 


শধান তঃ ধনুরবব1ণ, খড়গ, চর্ম, জাঠা ও ভল্লাদি অস্ত্র লইয়। যুদ্ধ কর! হ্ত। 
যুদ্ধ শিক্ষাকালেও এঁ সমস্ত অন্তর প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। বখা ;__ 


“মললবিদ্য! বিশারদ হৈল সেনাগণ। 

খঙ্জা চর্ম লৈয়। পাচা খেলে * চালিগণ | 

খলংমা নদীর তীরে পাষাণ পড়িছে। 

মনল! হৈলে থা লেঞ্জা 1 তাথে ধারাইছে ॥ 

খলংম1 নদীর তীরে বালুচর আছে। 

বীর নবের খড় চর্ম তাখে রাখিয়াছে 
দাক্ষিণ থণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা। 


মহারাজ ছেংখুম্ফ'র সহিত গৌড় বাহিনীর যে তুমুল সংগ্রাম হয়, তাহাতে 

জরে জর প্রচলন। কেবল উপরি উত্ত অস্ত্রের সাহায্যেই ত্রিপুরার জয়লাভ খটিয়া- 

ছিল, এমন নহে | এই সংগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল, 

রাজমালা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরপ থাকিলেও ত্রিপুর বংশাবলীতে ইহা'র উল্লেখ 

পাওয়া যায়| মুসলমানগণের পক্ষেও ধনুর্ববাণ এবং খড়গাদি ব্যবহারের প্রমাণ 
অনেক স্থলেই পাওয়া বায়, তাহাদের আগ্নেয় অন্ত্রও ছিল। 


রাজার যুদ্ধ যাত্র! 


প্রাচীনকালে ব্রিপুর ভুপতিবৃন্দ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এবং 
দিথিজযের নিমিত্ত দুরদেশে গমন করিতেন, রাজম।লায় 
রহারাজ ত্রিপুরের এ 
এ কথার বিস্তর প্রমাণ আছে। মহারাজ ত্রিপুরের প্রসঙ্গে 
অভিযান। 
পাক্যা যায়, 


“যুদ্ধাকাঙ্! অবিরত মারে হস্তী ঘোড়া 
অন্তত্র নৃপতি নাহি পাবে যুদ্ধ বলে। 
মকলেরে জয় করে নিজ বাহুবলে 1» 

ত্রিপুর খণ্ড,-১৯ পৃষ্ঠা 





» পাঁচ খেলা-কৃত্রিম যুদ্ধ! 
1 লেঞা)-জাঠা, শূল। 


$ তীর ধন কামান বন্দুক শুল্লী রায় বাশ। 
লইলেক বিষযুক্ত চোখা বোঁম বাঁশ ॥ 
তরিপুষ্প বংশাবলী। 


১৭৪ রাজমাল! [ প্রথম 


ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন দাশ বসর বয়চক্রম কালে পার্বতী রাা- 
দিকে স্বীয় বশতাপন্ন করেন ; এবং ইহার অন্নকাল পরে দিথি- 
মহারাজ ত্রিলোচনের ্ি 
অভিযান। জয়ের নিমিস্ত তিনি স্বয়ং নির্গত হইয়াছিলেন ; যথ| ;-- 
এই মতে নরপতি বঞ্চে কত কাল। 
নানান জাতীয় বহু ছিল মহীপাঁল ॥ 
ফাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লাঙ্গীই। 
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাই | 
থানাংছি প্রতাপ পিংহ আছে যত দেশ। 
লিকা নামে আর রাজ। রাঙ্গামাটি শেষ ॥। 
এই সব জিনিবাঁরে ইচ্ছা! মনে হৈল। 
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল || 
পাত্রাদির অঙ্গুমতি লৈ ত্রিলোচনে |» 
যুদ্ধ সজ্জা! করিয়া চলিল সেনাঁগণে ॥” ইত্যাদি। 
ভ্রিলোচন খওড,_-৩২ পৃষ্টা । 
হ|ম রাজের পুত্র বীররাজ সমরক্ষেত্রে স্ীয় জীবন আহুতি প্রদান 
অন্যান) রাজগণের করিয়াছিলেন 7 


অভিষান। 
“হামরাজ তার পুত্র ভাল রাজা হৈল। 
তান পুঞ্র বীররাজ যুদ্ধ করি টমৈল ॥, 
মহারাজ জুঝ1!রুফা লিকা অভিযানে স্বয়ং ধাত্রা করিয়াছিলেন ৷ রাঁজমালায় 
পাওয়া যায় 7 
প্যার যেই সেন! লা ভ্রাতৃগণ রাজার । 
সৈনা মধ্যে চলিয়াছে রাজ! বরিপুরার ॥” 
ভুঝারুফা থণ্-৫* পৃষ্ঠা। 
* যুদ্ধাদি বিষয়ে পাত্রগণের অনুমতি গ্রহণ করা রাজনীতি সম্মত কারয। বথা,__ 
“প্রাগাস্থা মস্ত্রিনশ্ৈব ততো ভৃতা। ম্হীভূতা। 
জেক্গাশ্চানস্তরং পৌর! বিরুদ্ধৈত ততোহরিভিঃ ॥ 
যন্্তান বিজিতোব বৈরিণে বিজ্রিগীষতে | 
পো২জিতাত্বা জিতামাত্যঃ শক্রবর্গেন বাঁধাতে ॥" 
মার্কণ্ডেয় পুরাপ_ ২৭শ অঠ। 
মন্ধ--রাজা, প্রথমে আত্মাকে, পরে মন্ত্রীদিগকে, অনস্তর ভূতবর্দকে, তদনস্তর পৌর- 
দিগকে লাগত করিয়া পরে শকুর সহিত বিরোধ করিবেন।- ধিনি আত্মা প্রভৃতিকে জয় না 
করিদ্। বৈরীদিগকে জয় করিতে অভিলাষ করেন, দেই জজ্জিতাক্স। নরূপতি অমাত্য কর্তৃক 
বিজিত হইয়া শক্রবর্গের আয়ত্ত হন।” 


নিন আদ এর যা, স্যার এল এল. সান রুের হালা তর রা 


লহর ] মধ্যমণি ১৭৫ 


এই যুদ্ধে জয়লা'ত করিয়! ত্িপুরেশ্বরের রাজ্য বিস্তারের পিপাসার পরিতৃপ্তি ] 
বঙদেশের প্রতি হয় নাই, তিনি লিকা রাজাকে পরাভূত করিয়া রালাম।টি প্রদেশ 
লগ! হস্তগত করিঝার পরে,__ 
প্রহিল অনেক কাল সে স্থ/নে নৃপতি। 
বঙ্গদেশ আমল করিতে ঠহল মতি ॥ 
বিশাল গড় মাদি করি পর্বত গ্রাম । 
কালক্রমে সেইস্থান হৈল ত্রিপুর ধাঁম।” 
জুঝারুফা খণ্ড) --৫২ পৃষ্ঠা। 
অতঃপর ত্রিপুরার সমরাঙ্গনৈ এক অভুতপুর্বব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল ; 
গৌঁড়াধিপের সহিত এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। আমরা 
ধের হতরগাত। ছেখুম্ফা খণ্ডে পাইয়াছি, হীরাবন্ত খা। বজারাজ্যের অধীনস্থ একজন 
চৌধুরী (সমস্ত) ছিলেন।% মহারাজ ছেংখুম্ফ| ( নামান্তর সিংহ্‌- 
তুঙ্গক! ব| কীত্তিধর), তাহার রাজা €মেহেরকুল, প্রাচীন কমলাঙ্ক ) অধিকার করায়, 
হীরাবন্ত অনন্যোপায় হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপ এই 
ঘটনায় ক্ষ হইয়া ত্রিপুরা বিজয়ের নিমিন্ত বু সংখাক সৈগ্ঠ: প্রেরণ করিয়াছিলেন 
ব্রিপুরেশ্বর বীরপুরুষ এবং সমর নিপুণ হইলেও, প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যাধিকোর 
কথা শুনিয়া, তাহার হৃদয়ে স।ময়িক দৌর্ববল্যের লক্ষণ দেখা গেল, তিনি স্বয়ং 
সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে-_-এমন কি, আহবে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকশ 
করিলেন। রাজমহিষী, রাঁজাকে রপ-পরাজুখ দর্শনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ! হইয়! ক্ষুধিতা 
সিংহীর গ্যার গঞ্জন করিয়া, ভয়াতুর পতিকে বলিলেন ;-- 


"অখ্যাতি করিতে চাঁহ আমা বংশে তুমি। 
বলে, আলি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি ॥ 
এ বলিয়া ঢোলে ঝাড়ি দিতে আজ্ঞ! টকল। 
যত সৈগ্ত সেনাপতি সব সাজি আইল 11» 
ছেতুম্া খণ্ড. ৫৬ পৃটা। 
সেনাপতিগণকে আপন আপন অধীনস্থ সন্যসহ উপস্থিত দেখিয়া, 


“মহাদেবী ভিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ! 
কি করিবা পুত্রসব কহ বিবেচিয়! । 


৯. পাত রাজমালার মতে ইনি ব্রিপুর রাঁজ্যের একজন সমস্ত ছিলেন। এই উক্তি 
নির্ভর যোগ্য নহে। কারণ হীরাবন্ত মেহের কুলের চৌধুবী ছিলেন। সে কাঁলে মেহের কুল 
ত্রিপুরার অধীন ছিল না। তীরাবন্ উপলক্ষিত যুদ্ধ উক্ত সথ'ন তরিপুর রাজাতুক্ত হয়। 

২৩ 











5৭৬ রাজমালা [ প্রধম 
গোঁড় সৈম্ত আসিয়াছে যেন যম কাল । 
তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল ॥ 
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে । 
যেই জন বীর হও চল আমা পনে।” 
তখন, 
“রাণী বাক্য শুনি সভে বীরদর্পে বোলে। 
প্রতিজ্ঞ, করিল যুদ্ধে যাইব সকলে” 
ছেথুম্ফ] খণ্ড,-৫৬ পৃষ্ঠা । 
তঃপর মহার।ণী হ্ষ্টচিত্তে মন্ত্রী ও সেনাঁপতিগণের রমণীঙ্দিগফে লইয়া এক 
বৃহত্ড ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং তিনি স্বয়ং রঙ্ধনাদির তন্াবধান কার্ষ্যে 
নিষুক্তা রহিলেন। রাত্রিতে সৈনিকদলকে মগ্চম।ংস ইত্যাদির গ্বার৷ ফেড়িশে।পঞ্জারে 
ভোজন করাইয়া, পর দিবস প্রতুাুষে হস্তী জারোহণে, বিপুল বাহিনী 
সহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পূর্বে ভীত হইয়া থাকিলেও মহারাশীর 
উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শ্রবণ ও সেনিকদলের উৎসাহ সন্দর্শনে,উদ্দীপ্- 
চিন্তে মহারাজ ন্বয়ংও যুদ্ধঞ্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ছুই দণ্ড বেলার সময় যুদ্ধ 
আরস্ত হয়, সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রামের পর, এক দণ্ড বেলা খাঁকিতে, অসংখ্য 
নরশোণিতে সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া, বিজয় লক্ষী ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইলেন 
রাজমালার মতে, এই যুদ্ধ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা 
গিয়াছে । এ বিষয়ে রাজমালা আরও বলেন, 
“ এসব বু্তাস্ত সে যে (হীরাবস্ত ) গোঁড়েতে কহিল 
রাঙ্গামাটি যুঝিবারে গৌড় সৈম্ত আইল 1৮ 
সংস্কৃত রাজমালার মত অহ্রূপ; এই গ্রন্থের বর্ণন দ্বার জান যায়, 
দিল্লীশ্মরের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল .ণ* এই মতদ্বৈধের মীমাংসা 
করা ছুঃসাধা হইলে এঁতিহাসিকগণ রাজমালার মতই পোষণ 


করিয়াছেন! আমরা গৌড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের কথ।ই 
সত্য বলিয়া স্বীকার করি! এবিষয়ের প্রমাণ অতঃপর প্রন্নান করা ধাইতেছে। 


মহারাণীর যুদ্ধ যা 
ও জয় লাভ | 


বুদ্ধের প্র পক্ষ 
নির্ধারণ 1 





* ছুই দণ্ড বেলা উদয় হৈল মহারণ। 

অক দণ্ড বেলা থ'কে সন্ধ্যা ততক্ষণ 1” ছেংথুম্কা খণ্ড-৫৮গৃঃ 1 
4 *এৰং নিত্যং সতভেনোক্তে। দিল্ীশ্বর দয়াময়ঃ। 

বছ সৈল্ত সমাযুক্তো গঙ্গাতীরে মুপাগতঃ॥% ইত্যাঙ্গি। 


লহর] 


মধ্যমণি ১৭৭ 


এই যুন্ধকাঁলে গৌড়েশ্বর কে ছিলেন এবং দিল্লীশ্বরই ঝ| কে ছিলেন, রাঁজমাঁলায় সে 


. ক্ুগ্বার উল্লেখ নাই। 


ইতিহাস আলোচনায় জানা বায়, ১১৬৫ শকান্দে (১২১৩ খুঃ) লক্ষণরতীর 
মালিক তুগ্রল তুগণ খ! জাঞ্নগর আক্রমণ করিয়। সম্পূর্ণরূপে 


তুপ্রল খা ও জাজ নগর। 


পরাভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন এতিহাদদিক এই জাঁজনগরকে 


ত্রিপুরা বলিয়। নির্ধারণ করিয়াছেন । তাহ!দের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, 
তুণ খ। ছেংধুম্‌ ফাএর মহিষার হস্তে লাঞ্চিত হইয়াছিলেন এরূপ বল! যাইতে 
পারিত ; কিন্ত এ বিষয়ে মতান্তর আছে । কেহ কেহ কলেন, তুগণ খ! যে জাজ- 
নগর আক্রঘণ করিয়/ছিলেন, তাহ| উড়িষ্যার রাজধানী :ঙ্গপুর। মেজর উট, 
উড়িষ্যাধিপতি কর্তৃক ভুগণ খাঁএর পরাজয় বৃত্তান্ত, লিপিবদ্ধ করছেন 1 
এঁতিহ।দিক হপ্টার সাহেব, সটয়ার্টের মতই সমর্থন করিয়াছেন । এবং কৈলাস 
চক্র সিংহ মহাশয়ও উক্ত মতের পক্ষপাতী 1 তুগণ কর্তৃক আক্রান্ত জাজনগর 
থে ব্রিপুর রাজ্য নহে, আমরা এ ব্ষিষ়ের প্রকট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা এস্থলে 
শান করা ধাইতেছে,__ 


কোন গ্রন্থেই 


“গোঁড় ঘেশী ভন্ত পাইক দেশেতে পৌছিয়। | 
বলিলেন যুদ্ধবার্তা মহ! দুঃখী হৈয়া & 

দুত বলে মহারাজ করি নিবেদন । 
ভ্রিপুরানুন্দরী নাম রালরাণী হন ॥ 

*. *. মহাযুদ্ধ করিলেন রাণী। 


এত বড় যুদ্ধ রাণী কু নাহি শুনি॥ 
চা চা সক ঙ ক 


এত গুনি গৌড় রাজ! তাজ্জব (১) হইণ। 
নারী সঙ্গে যুদ্ধ করি পৈষ্ত ক্ষয় হৈল ৮ 


এই বিজিত গৌড়েশ্বরের নামেল্লেখ নাই, একথ| পুর্ব্বেও 


বিজিত গৌড়খরের বলা হইয়াছে। ত্রিপুর বংশাবলীতে যুদ্ধের ময় নির্ধারিত 
অনুসন্ধান। .. হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থে তাহ।ও পাওয়া যায়ঃনা। উক্ত 
পুস্তিক(র;রচয়িত৷ বলেন ; 


শছয়শত পঞ্চাশ সনখন্রপুরা বথন। 
ব্রিপুরানুন্দরী রাণী করে এই রণ।* 





++ 


90৬৭165131560৮5 ০1 ৩0পুথা, [৯৮ 08839. 
21070507552, স্বতা , 1৮ এ. 
ভারতী ১-৭ম ভাগ, ১২-১৩ পৃঃ; “্জাজনগর+ শীর্ষক প্রবন্ধ । 


(৯ তাজ্জব-বিশ্মিত। 


১৭৮  দাজমালা [ প্রথম 


ত্রিপুর, বংশাবলী রচয়িতার মতে, বঙ্গের সেন বংশীয় কোনও রাডার সহিত : 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল, &% তিনি রাজার নাম প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। ৬৫৪ 
ত্রিপুরাব্দে। ১২৪০ শ্রীষ্টাব্দ ছিল। ইতিহাস আলোচনায় জান! * যায় নহম্মদ . 
ঘোরীর সেনাপতি, মহম্মদ-ই- বখতিয়ার খিলি্ি ১১৯৯ গ্রীষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষণ 
সেনকে পরাজয় করিডা, বঙ্ছদেশে পাঠান আধিপত্য স্থাপন করেন। কোন কোন 
এঁতিহাসিক এই কথ। উপেক্ষা করিয়া থকিলেও, ঘটনা অমূলক বলিয়া মনে 
হয় না। মুসলমান এঁতিহাঁসিক সিন্হাজ-ই-সিরাজ, “তবকাঁৎ-ই-নাসেরী” নামক 
গ্রন্থে লক্ষণ সেনের উপর থে পলায়ন জনিত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহ 
সত্য না হইতে পারে, কিন্তু বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কথা মিথ্যা নহে। 
তবে, এই বিল্লয়ের সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাঁওয়। ষায়। 
বুকানন সাহেবের মতে ১২০৭ শ্রীষ্টাক্, মেজর রেভার্টি ও মুন্দী শযামগ্রসাদের 
মতে ৫৯০ হিঃ (১১৯৪ খীঃ), ভা্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু কৈলাসচন্ত্র 
সিংহের মতে ১২০৫ খীষ্টাব্দ, পাঠান বিভয়ের কাল নির্ধারিত হইয়াছে। ফয়ার্ট 
ও ওয়াইজ সাহেবের মতে ৬০০ হিঃ ( ১২০৩--৪ শ্্ীঃ )) ডাক্তার কিল্হর্ণ (১ )ও 
রিভাঙিজের মতে (২) ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ও ব্রকমা/নের মতে (৩) ১১৯৮-৯৯ 
্ীষ্টান্দে পাঠান কর্তৃক বজ বিডয় হইয়াছিল। গোঁড় রাজমালার লেখক, 
ব্লকম্যানের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। (৪) উইল ফো্সাহেবের মতে (৫) 
১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ, টম!স্‌ সাহেবের মতে (৬) ১২০৫ শ্বীষ্টাব্, প্রাচযবিদ্ধার্ণৰ 
শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের মতে (৭) ১১৯৭--৯৮ খ্রীষ্টান, স্বর্গীয় পঞ্চিত 
উমেশচন্দ্র বটব্য।ল মহাশয়ের মতে (৮) ১১২৪ শক (১২০২--৩ খীঃ) পাঠান 
বিজয়ের সময় বলি নির্ধারিত হইয়াছে। গয়ার বিষুপ,দ মন্দিরের প্রশস্তি 
আলোচনায় নির্ণীত হঈয়াছে, গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ শ্রীঃস্দে মগধের সিংহাসনা- 
রূঢ় হইয়াছিলেন (৯)। তাহার ৩৮ বৎসর রাজ্য ভোগের পরে মহম্মদ-ই বখতিয়ার 





“যে সময়ে এই যুদ্ধ ত্রিপুরে হইল। 
গৌড়দেশে সেনবংশী রাঁজগণ ছিল ॥৮-ভিপুর বশ :51 
(১) 0011) &০06৭ুএ29--৬০1, 201, 
€( ২) 7. &৯. 8০ 971898, ৮6 05৮০ 2, 
(৩) 0. 5, 03.-77873. 2৮ হও, 217, 
(৪) গোঁড় রাঁজমালা,_-৭১ পৃষ্ঠা । 
(৫) 45500 19568101125--০1, ডা. 0. 203. 
৬) [77651 0010825 ০৫ 739021. 
(9) 0 5. উ৮71896, , 2া, 
(৮) সাহিত্য--১৩০১, ৩ পৃষ্ঠা । 
(৯) 0.2 297৮০, [ঘ, তিও, 8. 


লহর ] মধ্যমণি ১৪৯ 


বিহার জয় করেন ( ১)। এই ঘটনার “দো়ম সালে” গৌড় বিজয় 
হইয়াছল। এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদা'স 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পাঠান বিজয়ের কাল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নিদ্ধারণ 
করিয়/ছেন (২)। উদীয়মান এতিহাদিক, স্সেহভাজন শ্রীমান্‌ ষতীন্দ্রমোহন রায় 
মহাশয় রাখাল বাবুর মত সমর্থন কঠ্যাছেন (৩)। 'শ্বন্ধনিয়” গ্রন্থে 
সেনর(জবংশের যে রাজত্বকাল নির্দারিত হইয়াছে, তাহা আলোচনঃয় 
জানা যায়, মহারাজ লক্ষণ সেনের রাজত্ব কাল ১১২৩--১২০৩ গ্রীষ্টাব্দ। €) 
কে।ন কোঁন এতিহাসিকের মতে লন্মনণ সেনের পরেও এক শতাব্দীকাল বঙ্গদেশে 
সেনবংশীয়গণের প্রভূত্ব অক্ষুপ্ন ছিল। উহার! বলেন, বখ্তিয়।র কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের 
কথা সত্যি হইলেও, পুনর্ববার হিন্দুগণ কর্তৃক বজ্জদেশ অধিকৃত হইয়াছিল। 
দৃষ্টান্ত স্থলে, মহম্মদ-ই-বখতিয়।রের অদ্ধ শতাব্দী পরে, মুগীশউদ্দীন 
যুজবক, নিয়া ( নদীয়া) জয় করিয়া, বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নৃতন মুদ্রা 
গুস্ততের কথ। উল্লেখ কর। হইয়!ছে । (৫) 

এঁতিহ!সিকগণের শেষোক্ত মত সমর্থন যোগ্য আরও প্রমাণ আছে। 
মাধব সেন, কেশ? সেন ও বিশ্বরূপ সেন নামক লক্ষ্মণ সেনের তিন পুজ্র বিছ্যামান 
ছিলেন। সেন বংশীয় রাগগণের তাআফলকে মাধব সেনের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু 
কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের নান পাওয়া যায়। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, লঙ্গমণ 
সেনের পরবর্তী কেশব সেনের তাত্রশাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম উৎ. 
কার্ণ হইয়াছল, তাহা কাটিয়া কেশব সেনের নাম খোদিত হইয়াছে। এতদ্বারা 
ইহাই বুঝ! যাইতেছে যে, মাধব সেনের অনুজ্ঞ।য় তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল, 
তদমুসারে দান [সঘ. হইবার পুর্বেবিই মাধব জেন পরলোক গমন করায়, কেশব সেন 
সিংহাসনারূঢ হইয়া, মাধব দেনের নাম কাটিয়া, আপন নাম যে/গ করিয়াছেন ঞ্া 
মদন পাড়েপ্প তাআফলকেেও একটা নাম উঠাইয ফেলিয়া তৎস্থলে বিশ্বরূপ সেনের 
নাম উত্কীর্ণ হইয়াছে 1 ইহাও পুর্বেবাস্ত শাসনের স্তার মাধবের নামের স্থলে 





(১) 7.8. 55 8৮771876 0৮ হ. ৮০ 82-85, 
(২) 7.4. 8. 87918, ৮,277 ৪. 5৪৩, 
(৩) ঢাকার ইতিহাস__২য় খণ্ড, ১*ম অঃ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা 
(৪) আদিশূর ও বল্লালসেন, - পরিশিষ্ট, ৩১ পৃ্ঠ|। 
€৫) 08551080৩০1 0০103 17. (3৩ 1001211 1[015৩170. ০৪100662.-- 
৬0]. [0৮ 10, ৮ 146, ০, 6. 
কচ গৌড়ে ত্রাহ্মণ-২৫৭ পৃঠা টাকা। 
11001081010) 45518610 5০০৩1 ০ 730881. 


১৮০ রাজদালা . [ প্রথম 


বিশবরূপের নাম খোদিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুম্ন করেন । রামজয় -কৃত 
কুল পঞ্জিকা, ই্ডে এরিঘাণ এবং আহন-ই-আকবরী গ্রস্থে লক্ষ্মণ সেনের পরে, 
মধুসেন রাঙার নাম পাওয়া ষায়। কোন কোন এঁতিহাপিক এই মধুসেন ও 
মাধবসেন অভিন্ন ব্যাক্তি বলিয়া মনে করেন। *% সেন বংশীয় গণের শ!সৃনকালের 
হিদাবে এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, অতঃপর এবিষযের আলোচন! করিৰ। 
বিশ্বপ্ূুপ সেনের তাত্রশাসনে তীহাঁকে গর্গ যবনাস্বয় এলয় ক।লরুদ্র+” এই 
বিশেষণে অলঙ্কত করা হইয়াছে ! এতগ্বারা অনুমিত হয়, তিনি যবনদিগকে 
বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন ! সম্ভবতঃ ঘোর দেশীয় তুরস্কদিগকে 'গর্গ যবনাম্থয়” 
বল! হইয়াছে । 
লক্ষমণসেনের পর, তাহার তিন পুত্রই ক্রমান্বয়ে বঙ্গের সিংহাসনে অ(রোহণ 
করিয়ান্িলেন, পূর্বোন্ত প্রমাণদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে । হরি মিশ্রের 
কারিকায় লিখিত আছে,_- 
“বিল্লাল তনয়ো৷ রাজ। লক্ষমশোতুৎ মহাপগঃ , 
চে সু রঙ ০ ০ 
তৎপুত্ধ কেশবে! রাঙ্গা গৌড বান্যঃ বিহার সঃ” 
কুলাচার্যয এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন,-- 
নৃপং তং কেশবে! ভূপতিঃ সৈন্টৈবিপ্রগণৈঃ পিতামহকতৈ রণৈশ্চ যক্তেগতঃ। তাং চক্রে 
নৃপতিম্ম হাদরতগ। সম্মানল্‌ জিবিকাং তদর্গস্য চ তন্ত চ প্রথমতশক্রে প্রতিষ্ঠাবিত; 1৮ 
লক্ষণ সেদনর পরেও যে গৌড়ে সেন রাজগণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, 
তাদ্ধধয়ে এতনরিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োগ নিপ্প্রয়োজন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
সংগৃহীত একখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে/_-পরম ভষ্টারক 
মহারাজা(ধরাজ পরম সৌগত “মধুসেন” ১১৯৪ শকে (১২৭২ শ্রীঃ) বিক্রমপুরে 
আধিপত্য করিয়াছিলেন। 1 কথিত আছে, ইনি তুরক্ষদিগকে বারম্বার পরাজিত 
করিয়াছিলেন। এই সময় প্রায় সমগ্র বরেন্দ্রভূমি, রাট, (মথিল। এবং বাগড়ীর 
পশ্চিমাংশ মুনলমান গণের কুক্ষিগত হইলেও মধুসেন, দুর্ভেস্ত এক্ড।লাহর্গে £ 





*. ঢাকার ইতিহান_-২য় খণ্ড, ১০ম অঃ, ৪১৩ পৃষ্ঠা । 

+ বঙ্গের জাতীম্ ইতিহাস__রাজন্যকাণ্ড, ৩$৮ পৃঃ। - 

$ ছরছুরিয়ার ৮ মাইল দক্ষিণে, বানার ও লক্ষ্যানদীর সঙগমস্থরে এই স্থান অবস্থিত। 
একডানাঁর অবস্থান সঙ্থন্ধে এরতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে; এবং একাধিক 
একডাপার আস্তত্ব খিদ্তমান রহিয়াছে। 

উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে, “সম্রাটের আগমনে সাম্স্‌ উদ্দিন 

স্থব্গ্রামের 'নকটবত্তী হুর্ভেন্ক একডাল। দুর্গে জা শর গ্রহণ করেন” এই একডালাই আমাদের 
লক্ষ্যস্থল। এই হর্গ মহারাজ বল্লাল সেন কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। | 


লহর ] মধ্যমণি ১৮১ 
আশ্রয় লয়? পুর্বববন্গে আপন স্বাতন্তরা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারিখ- 
ইস্বরণী নামক মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ষে সময় দিল্লীশ্বর বলবন্‌, 
তুঘরিল খ'কে দমন করিঝ!র নিমিত ব্গদেশে আগমন করেন, ততকালে (১২৮০ 
্রীঃম্চে ) স্বর্ণ গ্রামের সিংহাসনে দনৌজ রায় মামক এক হিন্দু নরপতি অধিঠিত 
ছিলেন ; দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাহার একাধিপত্য ছিল। " হরিমিশ্র বিরচিত 
রাটীয়ব্রাঙ্মণদিগের কুলজি গ্রন্থে পাওয়া যায়, গৌড়ের লক্ষাণসেনের পুপ্র কেশব 
সেন এবং কেশব সেনের পুত্র দনৌজ মাধর। স.য়ের সমতা দৃষ্টে অনুমিত “হয়, 
এই দ্রমৌজ মাধব ও পূর্ব কথিত মধুসেন অভিন্নব্যক্তি ; মাধব শবের স্থলে, 
পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থে “ধু” লিখিত হওয়। বিচিত্র নহে। 
গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ ১২৪০ প্রীঃ অব্ডের ঘটনা । এই যুদ্ধের পুর্ব 
১২০৯ শ্রী; অন্দে মুনলমানগণের বঙ্গবিজয়ের কথা অদ্রান্ত হইলে, লক্ষমণসেনের 
শাঁসনকাল ত্রিপুরযুদ্ধের পূর্বেই অবসান হইয়াছিল, ধরিতে হইবে । এবং উক্ত 
যুদ্ধের পরবর্তীকালে (১২৮০ গ্রীঃ অন্দে) স্থবর্ণগ্রামের সিংহাসনে, লক্ষমণসেনের 
পৌত্র ও কেশবসেনের পুত্র দনৌজ মাধবকে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি। লক্ষমণসেনের 
পরে ও দন মাধবের পুর্বে, কেশব দেন বঙ্গের সিংহাসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন, 
ইতিহাস ও তাত্ফলক আলোচনায় ইহার প্রমাণ পাইবার কথ! পূর্ব্বেই উল্লেখ 
করাইয়াছে। অতএব ত্রিপুরাঁ আক্রমণ কালে, (১২৪০ শ্রীঃ অন্দে) কেশব সেন 
ঝঙ্গের দিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তিনিই ত্রিপুর। আক্রমণ করিয়। মহারাণী 
ত্রিপুরাস্থন্দরী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! বোধ হয় 
অসঙ্গত হইবে না। আমরা কেশব সেনকেই ত্রিপুরা আক্রমণকারী বলিয়া 
নির্দেশ করিতেছি । % ৃ 
বিয়ীমালায় বিভূষিতা মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গার কৈলাসচন্দ্র সিংহ 
মহাশয় বলিয়াছেন,_-ভারতীয় মহিল'কুলমধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 
বিজ্ঞ প্ী ভূষিতা সহার'ণীর গড়মণ্ডলের অধিশ্বরী দুর্গাবতী এবং ঝান্সীর রাণী লক্গ্মী 
ডি বাঈ ভীষণ সমরে স্ব স্ব প্রাণ আহুতি প্রদান পুর্ণবক অক্ষয়- 
কান্তি স্থাপন করতঃ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু বিজয় 





* ন্বর্গার কৈলাসচন্্র সিংহ মহাপর ত্রিপুরা আক্রমণকারীর নাম বা! জাতি নির্ণয় 
করেন নাই। নুহ ীযুক্ত পণ্ডিত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় গিয়াসউদ্দিনকে 
আক্রমণকাঁরী বলিয়। স্থির করিয়াছেন। (শ্রীহটের ইতিবৃত্ত, ২র ভাঃ, ১ম খা, ৬ঠ অঃ) 
৭৫ পৃঃ1) এই নিদ্ধারণ অত্রাত্ত নছে। গিয়াসউদ্দিন ১২১২ ত্রীঃ অকে বাঙালার শাঁদন কর্তা 
পদে নিযুক্ত হইঙ্গা ১২২৭ শ্রী: অন্ধ পর্যযস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা আক্রমণ ১২৪৪ 
ষ্টার ঘটনা । সুতরাং এই যুদ্ধের পুর্বেই গিরাসউদ্দিনের শাদনকাল শেষ হইস্াছিল। 


১৮২ রাজমালা [ প্রথম 


লক্ষ্মীর সাহচর্য্য তাহ!দের অদৃষ্টে ঘটে নাই, বিজয়ী পতাকা ভীহাদের শীর্ষে উভীন 
হয় নাই। ইহা নিতান্তই দুঃখের ব্ষিয় যে, রাজমালা লেখক বীরেন্দ্র সমাজের 
বরণীয়া এহেন রমণীরত্বের নাম স্থীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই।”%  স্তরীহট্রের 
ইতি বৃত্ত প্রণেতাও এই বীরাঙ্গনার নাম না পাইয়! ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ।৭" 

এমন প্র।তংস্মরণীয়া বীরেক্দ্রকুল বরণীয়া মহিলার নাম বিস্মৃতির অন্ধকার 
গহ্বরে চির-পুক্কায়িত থাক। বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে নাঁ। সৌভাগ্য বশতঃ 
আমরা এই বীধ্যবতী ললনার নামোদ্ধার করিবার স্থুযেগ পাইয়। বিমল আনন্দ 
উপভোগ করিয়াছি। তাহার নাম “ত্রিপুর সুন্দরী” ছিল। এই নাম ইতি পূর্বেবেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি এস্থলে পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৃপ্ত হইতে 
পারিলাম না। 


“রাণী সঙ্গে সৈন্যগণ যুদ্ধে 'প্রবেশিল। 
ত্রিপুরাক্্ন্নরী রাণী হস্তীসোয়ার হইল ॥ 
ঙ্গ চে রগ ০ 
ছয়শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন। 
ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী করে এই রণ।॥” 
ত্রিপুরবংশাবলী। 


মহারাজ বু ফা জ(জকলহে লিপ্ত হইয়া এক্সপ বীর গুসবিনং তিপ্পুরার 
অয্ান গৌরব মনের সুত্রপত করিয়াছিলেন। এতছ্িষয়ক বিবরণ “আত্ম- 
আত্মবিরোধে গৌরবের হানি। বিরে!ধ' শীর্ষক আখ্যায়িকায় লিখিত হইবে। মহারাজ 
রত্ব ফ গৌঁড়ের সৈন্য সাহায্যে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, পৈতৃক সিংহাসন 
অধিকার করিয়।ছিলেন। 


অভিযান ও সৈন্য চালনা। 


রাজাগণের যুদ্ধ াত্রাকালে, ডক্কা, পতাকা, চক্্রধবজ, ত্রিশুলধ্বজ ইত্য।দি 
রাজচিত্ু সঙ্গে চলিত! গজাঝেহী, অস্ারোহী এবং পাতি সৈন্থগণ শৃ্খলাবদ্ধ 
অভিযান কালের সতকত:। রূপে পরিচালিত হইত । এবং অভিযান কালে রাজাকে 
নিরাপদ রাখিবার [িশেষ ব্যবস্থা করা হইত। লিকা অভিযানে যে প্রণালী,ত 





€্ কৈলাস বাবুর রাজমালা,__২স্ক ভাগ, ২য় অঃ, ২৫ পৃষ্ঠা । 
+- শ্রীহটের ইতিবতর _ ১য় ভাগ হম ত% ৬5৩ ও, পা । 


লহর ] মধ্যমণি ১৮৩ 


সৈষ্ঠ পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা আলোচন! করিলেই এ বিষয়ের আভাস পাঁওয়! 
যাইবে, যথা, 
“হস্তী ঘোড়া চলিলেক অনেক সদাতি। 


ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যার বেই রীতি ॥ 
অগ্র হৈয়! সৈল্ চলে গীঠবর্তী পরে। 
লাঙ্গাই সৈন্ চলিলেক নাওড়াই তদস্তরে ॥ 
যার যেই সৈল্ত লৈয়া ভ্রাতৃগণ রাজার | 
দৈন্ত মধো চলিয়াছে রাজ! ত্রিপুরার ॥ 
ডাইনে বামে ছই ভাগ ফেনাপতিগণ | 

বন্থ সেনাপতি রহে পৃষ্টের রক্ষণ ॥ 

তাহার পশ্চাতে রহে আর সেনাপতি । 
রাজ ভ্রাত সকলের ত্রাণ করে অতি ॥” 


রাজমালা__যুঝাঁর ফা খণ্ড । 


সেকালে পট মণ্ডপ বা তদনুরূপ অন্য কোনও স্থবিধাজনক বস্তু ছিল না। 
অভিযান কালে স্থানে ন্থ'নে শিবির সংস্থাপনের নিমিত্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া রাখিতে 
হইত। এই ভার কুকিগণের প্রতি ছিল, রাজমালায় লিখিত হইয়াছে,__“কুকি সৈদ্থ 
আগে আগে বানায়ে যে ঘর” এই নিয়ম বর্ধমান কালেও প্রচলিত আছে। 


সৈনিকগণের উচ্চ স্বলতা। 


সামরিক 'বিভাগের কর্ধ্চারিগণের মধ্যে অতিরিক্ত মছপ|নের প্রথা প্রচলিত 

ছিল। কোন কোন সময় তাহার! স্রামত্ত হইয়া, আত্মকলহে রত হইত; এবং 
সৈনিক বিভাগে হরর প্রভাব । সেই কলহ সময় সময় এত গুরুতর হইয়! াড়াইত যে, 
. নিজের! কাটাকাটি করি! প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুষ্টিত হইত না; অনেক সমরে 
: ভাহ। নিবারণ করা স্বয়ং মহারাজেরও অসাধ্য হইয়। দাড়াইত। এস্থলে কিঞ্চিৎ 
আভাস দেওয়। হইতেছে ;_ 

“বিড় বড় যুদ্ধা সব বীর অতিশয় । 

মহাবল পদভরে ক্ষিতি কম্প হয়॥ 

সদ্য মাংসে রত সব গোয়ার গ্রকৃতি। 

তৃণ প্রায় দেখে. তার! গজ-মভ-মতি ॥ 

তিপুরার কুলে পুনঃ বু বীর ঠহল। 

মদ্য পাঁন করি সবে কলহ করিল॥ 

২৪ 


১৮৪ : রাঁজমালা মা [ প্রথম 

তুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পরে। 

তাহ! নিবারিতে নাহি পারে নৃপবরে ॥ 

আত্মকুল কলহেতে মহ। যুদ্ধ ছিল। 

পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী টহল ॥* ইত্যাদি! 

রাজমালা,_দাক্ষিণ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। 
সেন।পতিগণ সময় সময় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নানাবূপ অসঙ্গত কার্ধ্য করিবার 

দৃষটান্তও রাজমালায় পাওয়া যায়। এমন কি, রাজাকে বধ করিতেও তাহারা 
মজা ও রাজের উপর . কু বোঁধ করিতেন না। মহারাজ প্রতাপ মাণিকা এই 
সেনাপতিগণের প্রভাব! শ্রেণীর দুর্দান্ত সেনাপতিগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, 


যথা ১ 
ণরতু ম।ণিক্য রাজ! হর্গে হল গতি। 


অধার্ষিক প্রতাপম।পিক্য হৈল খ্যাতি ॥ 
ভাহানে মারিল রাঁত্রে দশ সেনাপতি ।* 
সামরিক বিভ।গ সংক্রান্ত এতদতিরিক্ত বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব, 
রাজমলা অ।লে।চনা করিলে এমন অনেক বিব্ণ পাঁওয়। যাইবে, যাহা এই 
আঁখ্য।য়িকায় আলোচিত হয় নাই! 
রাজ্যের অবস্থা ? 
রাজধানী; ত্রিপুরেশ্বরগণ কিরাত রাজ্যে আসিয়া প্রথমতঃ কোপল ব৷ কপিল 
কি দেশের প্রথম নদের তীরবর্তী ভ্রিবেগে নগরে রাজপাট স্থাপন করেন; 
রাজপাট । “কপিল ব্রহ্মপুত্র নদের নামান্তর। এই ত্রিবেগের অবস্থান নির্ণয় 
বিষয়ে পূর্ববভাষে আলোচন! কর! হইয়াছে। ত্রিবেগে আগমনের পুর্ববে এই বংশ 
কোথায় 'ছলেন, তাহাও পুর্ববভাষে পাওয়া যাইবে। 
মহারাজ ভ্রিলোচনের সময় পধ্যন্ত ত্রিবেগেই রাজধানী ছিল। ভরিলোচনের 
বল নামক গানে পুত্র দাক্ষিণ ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে, উত্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
রাজপাউ।  বরবক্তু নদীর ভীরে “খলংমা” নামক স্থানে নৃতন রাজপাট স্থাপন 
করেন। % এই সময়.বরবক্র নদীর উত্তর তীরবর্তী ভূ-ভাগ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত 





* “কপিল! নদীর তীর পাট ছাড়ি দিয়া। 
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া | 
সৈস্ত সেন! সমে রাজা স্থানান্তরে গেলা । 
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল! ॥% 
দাক্সিণ খণ্ড, ৩৬পুং | 


লহর] পু মধ্যমণি - ১৮৫ 
এবং কাছাড় রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল। কিয়গুকাঁল পরে এই রাজধানীও 
পরিত্যাগ করিণার সঙ্কল্প হইয়াছিল ১* কিন্তু রাজা পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সঙ্কল্প 
কার্যে পরিণত হয় নাই। প্রভীতের উদ্ধতন ১২শ স্থানীয় মহারাজ কুমার কর্তৃক 
মু নদীর তীরবর্তী কৈলাসহরে রাজপাট স্থাপিত হইয়! থাকিলেও তগকালে 
খলংম।র রাজধানী পরেত্যাগ করিবার প্রমাণ নাই। বরং প্রতীতের 
কৈলাসহরে রাজপাট। ১ সাকির 
রাজত্বের প্রথম ভাগেও খলংমায় রাজধানী থাকিবারই প্রম!ণ পাওয়! 
যায়। হেড়ম্ব রাঁজার সহিত মহারাজ প্রতীত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, বরবক্রু নদী, 
বিপু ওহেড্ষ. উভয় রাজ্যের সীম! নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এই মিত্রতা 
জের ব্যবহার। বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে তিনি হেড়ম্বে যাইয়! কিয়গকাল 
অবস্থান করেন। এই ঘটনায় কামাধ্যা, জয়স্ত! প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজগণ বিশেষ 
চিন্তিত হইলেন; তাহার! হেড়ম্ব ও ত্রিপুরার মধ্যে মনোমালিন্য জন্ম/ইবার 
অভিপ্রায়ে, এক সুন্দরী যুবতীকে পাঠাইয়া দিলেন। . পুরাণাদিতে পাওয়। যায়, 
দেবতাগণ অনেক সময় অপ্পরা দ্বারা যোগীগণের যোগ ভঙ্গে সমর্থ হইয়াছেন। যেই 
মনোমোহিনী রমণী মুনির মন টলা ইতেও সমর্থা, সেই রমণী ছুইটা রাজার মধ্যে কলহ 
উৎপাদন করিবে ইহা আর বিচিত্র কি! ফড়ন্ত্রকারিগণের অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইল, প্রেরিতা রমণীর চাতুরী-বিমুগ্ধ রাজাছয়ের মধ্যে গজকচ্ছপের 
যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম ঘটিল। তখন মহারাজ প্রতীত, রমণীকে লইয়! 
হেড়ম্বরাজ্য পরিত্যাগ পুর্ববক খলংমায় আসিয়াছিজেন।"" কাছাড়পতি সসৈন্বে 
পশ্চাদনুসরণ করায়, এই সময়ই প্রতীত খলংমাঁর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম 
দানা স্থানে রাজধানীর লগরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন | ইহার পরে কৈলা- 
খুভি্ঠা।  সহরে, তথা হইতে কৈলার গড়ে (কসবায়) রাজধানী পরিবর্তিত. 
হয়। কৈলাপহরে দীর্ঘকাল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত প্রদেশে যে কাতাল 
ও কাকচাদের আখ্যায়িক৷ প্রচলিত আছে, তাহ! আলোচনা কারিলে মনে হর, ভীষণ 
ছুতিক্ষে উত্তু নগরটা ধ্বংস মুখে পতিত হওয়ায়, রাজধানী স্থান/স্ুরিত করিবার 
প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। গল্পটা এস্থলে প্রদান করিখার সুবিধা ঘট্িল না, এই টাক।র 
পরবর্তী অংশে সন্গিবিষ্ট হইবে । | 


শী পিপিপি 


*. “না রহিব এথাতে যাইব অন্ত স্থান। 
মনঃ স্থির করে রাজা যাইতে উজান ॥ 
অদ্য কল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে। 
সেই স্থানে কাল বশ হৈল মহারাক্ে॥ দাক্ষিণ খণ্ড, ৩৮ পৃঃ । 
1 "হুন্দগী দেখিয়া রাজা ভৃলিয়াছে মন | . 
খলংমার তীরে আইসে ব্রিপুর রাজন” প্রতীত ব_-৪৮ পুঃ1 
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ত্রিপুরার রাজ পাট রাজোর উত্তর ভাগে ( কাছাড় ও শ্রীহট অঞ্চলে ) থাকা 
কালে, সময় সমর নান! স্থানে বাড়ী নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া ষায়। ধন্ননগর 
বিভাগের অন্তর্গত ফটিক উলি (ফটিকুলি) নামক স্থানে মহারাজ ভাঙ্গর ফা! এক পুরী 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলাস্থ কানিহাটি পরগণায়, প্রতাপ গড়ের দক্ষিণ 
দিকস্থ নাগড়৷ ছড়ার তীরে,ধর্্মনগর বিভাগের অন্তর্গত মাণিক ভাণ্ডার ও কল্যাণপুর 
প্রভৃতি স্থানে এখনও রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং বিস্তীর্ণ রাজপথ ও জলাশয় 
ইত্যাদি প্রাচীন সমৃদ্ধির শেষ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং তাহ ত্রিপুরেশ্বরগণের 
কীন্তি বলিয়। অগ্তাপি লোকে ঘে।ষণ! করিয়া থাকে । মাণিক ভাগার অঞ্চল পূর্বে 
কৈলাসহর বিভ।গের অন্তভু্ত ছিল। 
এক কালে বরবক্রের দক্ষিণ তীরবর্তী সমগ্র ভূ-ভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। তশুকাঁলে আধুনিক করিমগঞ্জ সব-ডিভিসনের অধিকাংশ স্থান ত্রিপুরার 
কুক্ষিগত থাকিবার কথ নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা জান। যাইতেছে ;-- 
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মহারাজ যুঝারু ফ। (ন।মান্তর হিমতি) রাঙ্গামাটা জর করিয়! নব বিজিত প্রদেশে 
উদগপুরে রাজপাট এক রাজধানী স্থাপন করেন। পরে (উদয় মাণিক্যের শাসন কালে) 
এই স্থ|নের নাম "উদয় পুর” হইয়াছে। এই স্থানে সদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজপাট 
বিশান গড়ে রাজপাট প্রতিঠিত ছিল। মহারাজ যুঝারু ফ। ব্গদেশের কিয়দংশ জয় 
করিয়। বিশালগড়ে এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে : ত্রিপুরার 


একটা দেনানিবাদও ছিল। 


ড.্জর ফাএর শাসনকালে তিনি সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্ধ্যে পরিণত হইয়াছিল কিনা, বুঝা যায় না। কার্যে 
পরিণত হইয়। থাকিলেও এই ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় 
নাই। কারণ, ডাঙ্গর ফাএর জীবিত কালেই তদীয় কণিষ্ঠ পুত্র 
মহারাজ রত্ব মাণিক্য, গৌড় বাহিনীর সাহায্যে সপ্তদশ ভ্রাতা! 
সহ পিতাকে সমরে পরাভূত করিয়া, দমগ্র রাজ্য হস্তগত করেন। তিনি 
পৈত্রিক রাজধানী রাঙ্গ।ম!টাতেই ( উদয়পুরে ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্বেবাক্ত 
মৃতরটী বিভাগের নাম এই ;-€ ১) রাজনগর, (২) কাইচরঙ্গ, (৩ ) আচরঙ্গ। 


ড্র ফা কর্তৃক বাক্য 
বিভাগ। 
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(৪) ধর্মনগর, (৫) তারকস্থান, (৬) বিশালগড়। €৭) খুটিমুড়া, 
(৮) নাকিবাড়ী, (৯) আগরতলা (১০) মধুগ্রাম, (১১) থানাংচি, 
(১২) মুহুরীনদী তীর, (১৩) লাউগাঙ্গ, (১৪ ) বরাকের তীর, (১৫) তৈলা ইক, 
(১৬) ধেপাপাথর, (১৭) মণিপুর । 


ইহার মধ্যে পার্বত্য কোন কোন স্থান বর্তমান কালে নির্দেশ কর! 
দুঃসাধ্য, অনেক কাল পূর্বেই দেই সকল স্থানের নাম পরিবন্তিত হইয়ছে। 
অধিকাংশ স্থান এখনও পুর্ন নামেই পরিচিত, সেই সকল স্থান নির্দেশ করা 
কষ্টসাধ্য নহে। স্থানের বিবরণ বযহট। সংগ্রহ করিতে পার গিয়াছে, তাহা! 
অতঃপর প্রদান কর! হইবে। 


রাজ্য বিস্তার ; ত্রিপুরেশ্বরগণ কিরাতভূমিতে আগমনের পর, উত্তর দিক 
হইতে ব্রেমে দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজ ভ্রিলোচনের শাসন 
কালেই রাজ্যের সীম! বন্ধিত করিবার চেষ্টা আরম্ত হয়। 
তিনি, কাইফেঙ্গ, চাকৃমা, খুলজ, লঙ্গাই, তনাউ, তৈয়ঙ্গ, 
রিয়াং থানাংচি, প্রতাপসিংহ, লিকা প্রভৃতি পাশবর্তী 
্ষু্ ক্ষুদ্র রাজাদিগকে জয় করিয়া তীহাদের অধিকৃত স্থানিসমুহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত 
করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে, ত্রিপুরার শাসন 
অমান্য করিয়া, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইবার দৃষ্টান্ত রাজমালায় অনেক পাওয়া 
যায়। রে 


মহারাজ ভ্রিলোচনের 
শাসনকালে রাজা বিগ্তার ! 


ব্রিলৌচনের পুত্র মহারাজ দাক্ষিণের শীসনকালে, বরবক্র নদীর উত্তর 
তীরবর্তী ভূখণ্ড হেড়গ্ের করতল গত হওয়ায়, ভ্রিপুর রাজ্যের সীম! কিয়গপরিমাণে 
খর্ব হইয়াছিল। পরবর্তী ত্রিপুরেগরগণ এই ক্ষতি উদ্ধারের 
1 বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন বুঝ! যায় না। দক্ষিণদিকে 
রা বাজ্য বিস্তার করাই তীহাদের লক্ষ্য ছিল। লিকা রাজ্য, 
মহারাজ ভ্রিলোচন কর্তৃক বিজিত হইয1ও পরে ত্রিপুর রাজের বৈশ্যাতা অন্বীকার 
করায়, মহারাজ যুঝরু ফা পুন্ধবার উক্তরাজ্য (রাঙ্গামাটা ) জয় করিয়! তথায় 
স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজ যুঝারু ফা বজদেশ জয়ের 
অভিলাধী হইয়া, বিশালগড় প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, আপন আধিপত্য স্থাপন করেন। 
এতছারাই ত্রিপুরেশ্বরগণের ব্গদেশের উপর হস্তক্ষেপ. করিবার সূত্রপাত হয়। 
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অত-পর মহারাজ ছেংধুম্ফ! ও মহারাণী ব্রিপুরাস্থন্দরী গৌড়েশ্বরকে পরা- 
জয় করিয়া," মেহেরকুল অধিকার করেন( এই যুদ্ধের ফলে, 
অিপুরেস্বরের সঠিত ্ , 
গৌড়ে্বরের যুদ্ধ | মেঘনার তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুর রাজ্যের সীম! প্রসারিত হইয়াছিল। 
ই'হার শাসনকালে, কিন্বা কিয়তকাল পরে, টট্টগ্রামে ত্রিপুরার 
শাসন্দগ্ু পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই, প্রতাপমাণিক্যের শাসন 
কালে তাহা পুনর্ববার মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। এই সময় ত্রিপুরার প্রচুর 
অর্থ এবং কতিপয় হস্তী মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছিল । 
প্রধানতঃ হস্তীর নিমিত্তই ত্রিপুরার প্রতি মুসলমানগণের লোলুপদৃষ্ি 
পতিত হইয়াছিল। ভারতের নানাপ্থানে প্রচুর হস্তী পাওয়া 
যায় বটে, কিন্তু ত্রিপুরা পর্বতের হস্তী সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং 
সর্ববতোভাবে উৎকৃষ্ট। আবুল ফজল, মোগল সম্রাট আকবরের 
“পীল খানার' বর্ণনা উপলক্ষে আইন-ই আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__)9 769৮ 
01910181763 219 01)039 011110)099750, ৯ 
প্রতাপ মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্য আরাকান রাজ মেংদিকে উপ- 
ঢৌকন প্রদান দ্বারা এসন্স করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা 
সম্বন্ধীয় কোন রকম পরিবর্তন ঘটে নাই। 


আত্মবিরোধ 


মহারাজ ত্র ফ! (পরে রত্বমাণিক্য ) ভ্রাতাদিগকে অপসারিত করিয়া 
পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিবার নিমিন্ত গৌড়ের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই অপরিণাম দর্শিতার ফলে ত্রিপুরার রাজ- 
নীতিক যে অবনতি ঘটিয়াছিল,কোন কালেই তাঁহ। অ।র শোখরাইয়। 
লইবার সুযোগ ঘটে নাই । এই কার্যের নিমিত্ত রত্ুমাণিক্যের প্রতি দে।ষারেপ 
করা শির্থক | তাহার পিতা ড।গরফাএর কার্ষ/ই এই অনিষ্টপাতের মুল বলিয়! 
ধরা সঙ্গত। তাহার কাধের স্থুল মন্ত্র এই ; 

মহারাজ ডাঙ্গর ফা (নামান্তর হরিরায়) এর ১৮টা পুজ্র ছিল। তিনি পুত্রগণের 
বুদ্ধির পরীপ্ষ। করিয়। বুঝিলেন, কনিষ্ঠ রুতু ক! সর্ববাপেক্ষণ তীক্ষুবুদ্ধি সম্পন্ন, এবং 
ভবিষ্যতে তিনিই সিংহাঁসনের অধিকারা হইবেন 1৭ কিন্তু জে)ষ্টকে অতিক্রম করিয়া 


জিপুর পর্বতের হপ্তীর 
বিবরণ | 


গৌড়ের সাহায্য 
গ্রহণ 





কি 51501052600 405৩1-7501, 6, 94, 
 পুন্রগণের পরীক্ষাসম্ধীয় বিবরণ পডাঙ্গর ফা” খণ্ডে বিবৃত হইযলান্থে। 
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কনিষ্ঠের রাজ্যলাত কৌলিক প্রথা-সম্মত নহে, এজন্য তিনি রত ফাকে রাজ্যে ঝরখুই 
সঙ্গত মনে করিলেন না। তাহাকে বিস্তর অর্থ ও সৈম্ ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া গৌড়ে 
প্রেরণ করিলেন। এবং সন্তবতঃ ভ্রাতু বিরোধ নিবারণোদ্বেশ্টেই একমাত্র জোঠ 
পুজকে রাজের অধিকারী না করিয়া, রত্বু ফা ব্যতীত অবশিষ্ট সপ্তদশ পুজের মধ্যে 
রাজ্য বিভাগ করিয়। দিলেন। এই বিভাগ সন্ধন্ধীয় বিবরণ পুর্বে প্রদান করা 
হইয়াছে | এই সময় রতু ফ!কে রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত ন! করিলে হয়ত তিনি 
গৌড়ের সাহায্যাভিলাষী হইতেন না। 

রস ফা স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অগ্লকালের মধ্যেই গৌঁড়েশ্বরের প্রিয় 


পাত্র হয় উঠিলেন। তিনি পিতা! এবং জ্রাতাদ্দিগকে বিতাড়িত করিয়। পৈত্রিক 
রায়ের প্রতি ্রাতৃ- রাজ্য হস্তগত ও পিতার অদঙ্গত কার্ষ্ের উপযুক্ত ফল প্রদান 
বধের অপবাদ। করিবার নিমিত্ত গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। গোৌঁড়াধীপ 
হষটচিত্তে, বিপুল বাহিনীসহ রত্ব ফাঁকে দেশে পাঠাইলেন 
এবং গোঁড়বাহিনীর সাহায্যে পিতাকে রাজাচ্যুত ও ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ 
করিয়া, রত্ব ফা সিংহাসনারূঢ় হইলেন।) এতদ্বারা মুদলমানগণের বারম্থার 
্রিপুর্লা আক্রমণের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। অতঃপর রাজ পরিবারের মধ্যে 
কলহ উপস্থিত হইলেই দুর্বল পক্ষ রত্ব ফাএর প্রদর্শিত স্থগম পথ অনুসরণে, 
গৌড়ের সাহাধ্য লইয়া, রাজ্য মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত করিতেন। এই স্থযোগে 
যুদলমানগণ পার্বত্য অপরিচিত রাস্ত। ঘাট চিনিয়। লইয়াছিল, এবং ত্রিপুরার সামরিক 
বল পরীক্ষা করিবার স্থৃবিধা পাইয়াছিল। গড়ের সাহায্যে সিংহাসনের অর্ধিকারী 
্রিপুরেশ্বরগণের দূর্বল! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যে স্বাভাবিক এবং 
অনিবার্ধা, এ কথার উল্লেখ কর! নিশ্প্রয়োজন। এতদ্দরুণ ত্রিপুরার রাজনীতিক 
গান্তীর্য্যের বিস্তর হানি হইয়াছিল । 
এস্থলে আর একটা কথ। বলিবার আছে। জেম্স্‌ লঙ, (736৮ 7810365 7,006) 
সাহে? ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজম'লার এক সংক্ষিণ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন ।% তাহাতে 
লিখিত আছে» 1৪ ট5770108 চ10) 976 আন ০৫ 117018100778020 00008, 
11৫ 090009290 979 107080070 070 1591798090 1113 10168, 





ক], 2১০9, 8৬০1, চট 
1 গন্ধ ফা ভ্রাতাগণকে ধূত করিয়া আঁনিবার সময় রাস্তা ষে যে স্থানে বিশেষ ঘটন। 
ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানের এক একটা নামকরণ হইয়াছিল। এতন্বিষ়ক বর্ণন উপলক্ষে 


১৯৮ ৭ রাজমালা | [প্রথম 


* অর্থাৎ রত্ু ফা মুসলমান সৈনিকবলের সাহায্যে রাজ্য জয় করিয়! স্বীয় ভ্রাতার 
শির.স্ছদ করেন। কৈলাস বাবু এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, - 
্ভীষণ সংগ্রামে মহারাজ রাজা ফা ও তাহার অনুচরগণ হত হইলেন। &* ৯ 
ভ্রাতৃরুধিরে বিজয়ী পতাকা মনুরঞ্িত করিয়া মহারাজ রত্ব ফা ত্রিপুর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন (”* বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, “কুমার 
রত্ব ফা নিষণ্টক হইবার নিমিত্ত কুচক্রী সপ্তদশ ভাতার প্রাণ-নাশ করিয়া রাজা 
হইলেন। * ণ* 

ইহার সকলেই লঙ সাহেবের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। রাজম।লায় 
পাওয়! যায়, রড ফা রাজধানী আক্রমণ করিলে, ভাঙ্গর ফ। সসৈন্তে পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন, তকালে থানাংচি পর্ববতে তীহার মৃত্যু হয়। তিনি পুত্র কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন, কি মৃত্যুর অন্য কারণ ছিল, তাহা জান! যাইতেছে না। ভ্রাতাগণকে 





রাজমলাঙ্ লিখিত হইন্লাছে )-- 
পড়! কাটি রাজ ভ্রাতু আনে যেই স্থানে। 
সমার করিচা নাম বলে সর্বজনে 1৮ 

এই "মুড়া কাটি” শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিগাই সম্ভবতঃ ল$. সাহেব ভ্রাতার মুড! মস্তক) 
কাট! হইয়াছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতত্যতীত এরূপ কল্পনা করিবার কোনও 
আভান রাজমালায় নাই। বদি আমাদের এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইংরেজের পক্ষে 
এবন্বিধ ক্রটী মার্জনীর হইতে পারে, কিন্ত আমাদের দেশীয় এতিহাসিকগণ নাহেবের লেখা 
বেদ বাক্য জ্ঞানে অনেক ভ্রান্ত উক্তি গ্রহণ করি॥1 ইতিহাসের ধে বিকৃতি ঘটাইতেছেন, ইহ 
উপেক্ষনীয় বপিয়। মনে হয় না। এইক্ষেত্রেও তদ্রপ অবস্থ। ঘটিয়াছে। 

ত্রিপুরা অঞ্চলে পর্বতের টিল! (ক্ষুদ্র শৃঙ্গ) কে মুড়া বলে। সোনাসুড়া, রাঙ্গামুড়া, 
চও্িসুড়া ইত্যাদি অল্লোন্নত পর্বত শৃঙ্গের নাম | পার্বত্য পথে অনেক স্থলে এই শ্রেণীর 
মুড়া। কর্তন করিয়া রাস্তা বাহির করিতে হয়। এস্থলে তাহাই করা হইয়াছিল, তাই লিখিত 
হইয়াছে-_“সুড়া। কাটি রাজ ভ্রাত আনে যেই স্থানে।” এই 'মুড়া' শব্ধ মস্তক নহে। 
অভিধান কালে পর্বতের শৃঙ্গ কাটিয়া বস্তা খুলিবার আর একট দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা 
যাইতেছে। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের বিপুল বাহিনীর আচরঙ্গ অভিযান উপলক্ষে ,__ 

প্গিরিনদী গুহাপথ, লঙ্তিয়! ষে মহাসত, 
পথ করে পর্বত কাটিয়া ।৮ 
কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড। 
* কৈলাস বাবুর রাজমালা__২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ৩১ পৃঃ। 
1 বিশ্বকোষ," ৮ম ভাগ, ২০২ পৃঃ । 


লহর 4 যারে মধ্যমনি ১৪৯১ 


রত্বকা বধ করেন নাই, তীহাদিগকে ধৃত ও অবরুদ্ধ করিয়।ছিলেন। 
বথা ;-- ূ 


গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লৈল। 
ভাঙ্গর ফার দৈস্ত সব পর্বতেতে গেল ॥ 
আর রাজপুত্র সবে ভঙ্গ দিল তাঁয়। 
গৌড় সৈল্গ ভার পাছে খেদাইয়! বায় ॥ 
থানাংচি পর্বতে রাঁজ৷ ডাঙ্গর ফা মরিল। 
আর ধত রাজপুত লড়াইয়! ধরিল ॥ 
ডাগর ফা খণ্ড স-৬*পৃহ। 


ইহাতে জ্রাতৃবধের কোনও কথা নাই। সংস্কৃত রাজমালা আলোচিনাঁয় 
বুঝা যায়, ডাঙ্গর ফাএর যুদ্ধে মৃত্যু হয় নাই-- রোগে স্ৃত্যু হইয়াছিল । ধিনি 
জ্রাতীদিগকে হস্তে পাইয়াও বধ করেন নাই, তিনি পিতৃহস্ত! হইবেন, একথা বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে। যাহাহউ ক, রত্ব ফাএর প্রতি পিতৃহত্যার অভিযোগ কেহ উপস্থিত 
করেন নাই। কিন্তু তাহার প্রতি অকারণে ভ্রাতৃ হত্যার দোষারোপ করা পূর্বোক্ত 
ব্যক্তগণের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতাই 
সকলকে পরাস্ত করিয়া,রত্ব ফাএর প্রতি সপ্তদশ ভ্রাতৃবধের পাপ চাপাইয়া দিয়াছেন। 
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত আলোচন! করিতে যাইয়া তীহাকে এরূপভাবে আরও অনেক 
তিপ্িহীন কথার অবর্তারণা করিতে দেখ! গিয়াছে। ইহাও অতান্ত দুঃখের বিষয় 
বলিতে হইবে । 


রত্বমাণিক্য পিতৃ ও ভ্রাতৃহস্ত। না হইলেও, পিতাকে রাজ্য হইতৈ বিভাঁড়িত 
এবং ভ্রাতদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাঁত করিয়াছিলেন, একথা সত্য। মহারাজ 
ডাঙ্গর ফা স্বীয় কার্যোর রা ভাত বিরোধ ঘটাইয়াছিলেন, এবং এই অপরিপম- 
দর্শিতার প্রতিফল স্বরূপ নিজেও পুত্র হস্তে সম্রাট স।জাহানের অবস্থা লাভ 
করিয়াছিলেন। 


র্ধ ফাএর সাহায্যকারী গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তাহা দেখা জাবশ্যক। 
স্ফাওর সাহাখয- কৈলাস বাবুর মতে, রত্ুফা, লক্মমণাৰতীর মালিক তুগ্রল খাএর 
 ক্কারী গৌডেখর। সাহায্য পাইয়/ছিলেন| তিনি বলিয়াছেন, _”৬৯২ ত্রিপুরাক্জে 
(১২০১ শকাবে ) ভ্রাতু রুধিরে বিজয়ী পতাকা অনুরঞ্জিত করিয়া মহারাজ রতুফা 
্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ইহাকেই তুগ্রল 
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এই উক্তি অভ্রান্ত নহে! মহারাজ রত্বমাণিকোর মুদ্রা আলোচনায় জানা 
ঘায়, তিনি তুগ্রল খায়ের শসনকালের অনেক পরে রাজা হইয়াছিলেন। এ 
বিষয়ে অতঃপর বিশেষভাবে আলোচন! কর! হইবে। উক্ত মুদ্রা ১২৮৮ শকান্দে 
(১৩৬৬ শ্রীঃ অবে) নির্টিত হইয়।ছিল | এতদ্'রা রতুমাণিকোর শাসন কালের আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । কাহারও কাহারও মতে রত্ুমাণিক্য ১৩৫২ হ্ী*অব্দে রাজা " 
হইয়াছেন । তুগ্রল খা ১২৭৭ হ্রীঃ অন্দে বাঙ্গালার শ।সন তার পাইয়া ১২৮২ স্রীষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত দেই পদে প্রতিষ্টিত ছিলেন। স্থৃতরাং রত্বম।ণিক্যের পক্ষে তাহার সাহাষ্য 
গ্রহণ কর! সম্ভবপর হইতে পারে না। তুগুল কর্তৃক ত্রিপুরা! আক্রমণের কথ। সত্য 
হইলেও তাহ! রতুম।ণিক্যের শাসনকালের পূর্ববর্তী ঘটনা । 

ইতিহাস আলোচনায় জান! যায়, ১৩৪৭ গ্রীঃ অব্দ: হইতে ১৩৫৮খ্রীঃ অব্য 
পর্যন্ত স্থলতান সামস্থৃন্দিন বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি গৌড়ের 
শাসনভ।র গ্রহণ করিপার অল্পকাল পরে, জাজনগর (ত্রিপুরা ) আক্রমণ পুর্ববক 
ত্রিপুরেশ্বরকে বাধা করিয়। বহু অর্থ ও অনেকগুলি হস্তী গ্রহণ করিবার কথাও 
ইতিহাসে পাওয়া ঘায়। সময়ের সামপ্রস্ত রক্ষা করিতে গেলে বুধা যায়, এই 
স্থলতাঁন সামন্দ্দিনই রতু ফা এর (রতুমাণিক্য ) পক্ষ অবলম্বন পূর্বক ত্রিপুরা 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

এই সময়েই রত্র ফ! 'মাণিক্য উপাধি লাশ করেন। রাজমালায় লিখিত 
আছে ;- 

প্রত ফা নাম তার পিতায় রাঁখিছিল। 
রত্ব মাণিকা খ্য/ভিগৌড়েখবরে দিল ॥ 


এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ স্থানাস্তরে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে অধিক 
গআলোচিন! নিশুয়োজন। 


লহর] মধ্যমণি পু ১৪ 
শাসনতন্ত্র ;- প্রাচীনকালে (মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রব ঘটিবার পূর্বে) 
শাসন প্রণালী কি রকম ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাত্র, মন্ত্রী, 
সেনা, প্রভৃতি কর্ম্চারিগণের অতি অল্পসংখ্যক পদের নাম পাওয়। যায়। সেকালে 
সম্ভবতঃ শাসন ও বিচার উভয়বিধ কার্য ই'হাদের দ্বারাই পরিচালিত হইত ।% 
সেনাপতিগণ সৈনিক বিভ!গের কর্তা ছিলেন। অন্ত বিভাগের কার্য্যের খোঁজখবর 
পাওয়। না গেলেও, সামরিক বিভাগ যে বিশেষ শক্তিশালী ছিল, তাহার নিদর্শন 
রাজমালায় বিস্তর পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্বে এতদ্বিষয়ক কথঞ্চিত পরিচয় 
প্রদান কর! হইখাছে। এই সময় শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সেনাপতিগণের হস্তগত 
ছিল। তাহারাই পাত্র, মন্ত্রী ইত্যার্দি শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি অধিকার 
করিতেন । 
রাঞঙ্কর কি নিয়মে গ্রহণ করা হইত, তাহাও জানিবার কোন সূত্র পাওয়। " 
যাইতেছে না। পার্বত্য প্রজাগণ, তাহাদের স্বহস্তবয়িত নানাবিধ বত, পিত্ুল, 
লৌহ ও কাংস্তনির্ট্মিত বিবিধ বস্তু, গজদন্ত, ম্থগ ও মহিষাঁদির 
শৃঙ্গ, ঘোটক ও ছাগ ইত্যাদি পর্ববত-স্থলভ দ্রব্জাত এবং 
বিবিধ বন্য জন্ত প্রতিবসর রাজকর স্বরূপ প্রদ্দান করিত, ইহার প্রমাণ আঁছে। 
কোন কোন সম্প্রদায় করের বিনিময়ে সরকারী নিপ্দিষ্ট কার্য নির্বাহ করিত। 
সমভূমির কর গ্রহণের প্রণালী কি ছিল, অনেক চেষ্টায়ও তাহ! জানিতে পার! 
গেল না। তবে, রাজকর যে সর্বত্রই অতি লঘু ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
মহারাজ বঙ্গের সময়ে ত্রিপুরায় বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের সু্রপাত হয়।* 
অতঃপর মহারাজ রত মাণিকোর সময় ব্্গদেশ হইতে নানা জাতীয় বহুসংখ্যক 
লোক আনিয়। রাজ্যমধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। তিনি 
গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে দশসহত্ম ঘর বাঙ্গালী প্রজা আনিয়া 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন ভদ্্রবংশীয় লোকও ছিলেন। রতুমাণিক্য 
খণ্ডে এতদ্বিয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহা! সা্ধ পধশশত বৎসরের 


কথা ! 


রাজকর। 


বাঙ্গালী উপনিবেশ । 





* রাজমালায় পাওয়! বায়,_*নীতিয়ে পালিত রাজ্য পাত্র মিত্রগণ।* 


+ "তন পুত্র হইলেক বঙ্গ মহারাজ] । 
আপনার নামে রাজা স্থাপিলেক প্রজা ।* . 


১৯৪. রাজমালা। [ প্রথম 


এস্থলে একটী কথার উল্লেখ কর| সঙ্গত বোধ হইতেছে। রত্বমাণিক্োর 
লক্ষমণ/বতীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। তীহার্দের মধ্যে একজন চিকিতসা ব্যবসায়ী, নৈদ্যবংশ সম্ভৃত, ধন্বন্তরী 
গোত্রজ জয়নারায়ণ সেন; অপর ছুইজন কায়স্থ জাতীয়। তীহাদের একজন 
দক্ষেণ রাটীয় ঘে'ষবংশ জাত, নাম বড়খাগুব ঘোষ, অপরের নাম পঞ্ডিতরাজ। 
মহারাজ রত্ুমাণিক্য রাজদগ্ড ধারণ করিবার পরে, এই তিনব্যক্তিকে স্বরাজো 
আনয়ন করেন। বড়খাগুব ঘোষের আদি নিবাস রাঁঢ় দেশের অন্তর্গত, রাজামাটা 
নামক স্থানে ছিল।* অপর ছুই বাক্তির আদিস্থানের সংবাদ আমরা অবগত 
নহি। তীহারা প্রথমতঃ আধুনিক সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে 
বাসস্থান নিশ্মাণ করেন; ততপর রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও 
বাঁসভূমি পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। হার! মুসলমানের অনুকরণে ত্রিপুরার 
শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেন। এবং ত্রিপুরেশ্বরের বিশ্বস্ত কর্মচারী বলয় 
গবিশ্বাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । তিষ| পরগণার অন্তর্গত বাতিসা নিবাসী 
বৈদ্গণ এই সময় রাজচিকিৎসকের পদলাভ করেন। 

প্রবাদ অনুসারে, মহারাজ রত্বমাণিক্যের সময় একদল ব্রাক্ষণ ত্রিপুরায় 
আগমন পুর্ববক, তথাকার প্রাচীন ব্রক্ষণদ্িগকে অপসারিত করিয়।! রাজকীয় 
পৌরেহিত্য গ্রহণ কান! তলাবায়েক ও কালিয়াজুরী প্রভৃতি স্থানে অগ্াপি 
তীহাদের বংশধরগণ বিদ্মান আছেন। 


রাজাগণের কালনির্ণয়। 


প্রাচীন ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের শাসনকাল নিদ্ধীরণ করা নিতান্তই দুরূহ 
ব্যাপারে পর্যবসিত হুইয়াছে। মহারাজ ত্রিপুর ও তদাত্জ ব্রিলোচন, সআট 
যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নির্ণীত হওয়ায়, ইহাদের প্রাচীনত্ব পাঁচ সহ বৎসরের 





* রাজামাটা মুশিদাবাঁদের ঘাদশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম তীরে খ্অবস্থিত। ইহার 
অন্য নাম “কর্মদোনাত ঝা “কর্ণসেন পুরী”। প্রবাদ অস্থুদারে প্রাচীন কালে এইস্থানে 
কর্ণমেন নামক নরপতির রাজধানী ছিল। ফাগুনের মতে, এইস্থান ও হিয়েন্‌ সাঙের 
লিখিত “কিরণ সুবর্ণ” নগরী অভিন্ন। কাণ্ডান লেয়ার্ড এই রাঙ্গামাটার পুরাতত্ব এসিয়াটিক 
সোসাইটার জার্পেলে প্রচার করিয়াছেন। (]. £. 5. 3৩781--501. স্্টা, ২৮, 
287--282) 


লহর] . মৃধ্যমণি ২৯৫ 


অধিক দাড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আবির্ভাব ক।ল অথবা সিংহ।সনারোহনের শকাঙ্গ 
নির্ণয় করা অসাধ্য । মহারাজ ভ্রিলোটন একম।স বয়ওক্রম কালে সিংহাসনারঢ় 
হইয়া ১২ বশুসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। * ত্রিলোচনের পুক্ত দাক্ষেণের বিবরণ 
স্লাজমালা4 যতকিঞ্চিৎ পাওয়া! গেলেও শাদনকাল নির্য়োপযোগী কোন কথা 
তাহাতে নাই। দক্ষিণের পরবর্তী তয় দাক্ষিণ হইতে কীন্ডি (নামান্তর নওরাজ 
বানবরায়) পর্যন্ত ৬৯ জন রাঞজার বিশেষ কোন বিবইণ পাওয়। যায় না। 
ইহদের মধো ৭৩ সংখ্যক রাজা নীলধ্বক্ধ (নামান্তর ঈশ্বর ফা ) ৮৪ বশুসর + 
এবং ৭৭ সংখ্যক রাজা চন্দ্রশেখর (নামান্তর মাইচুং ফা) ৫৯ বশুসর % রাজ্য 
ভোগ করিয়াছিলেন, রাজমাল! ও শ্রেণীমালা আলো'চনায় এইমাত্র বিবরণ জানা 
যাইতেছে। ত্রিপুর সিংহাসনের ১১৮ সংখ্যক রাজ! হিমতি (নামান্তর 
যুঝারু ফ।) ত্রিপুরাব্ের প্রবর্তক, স্থৃতরাং তিনি সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্বে 
বাব করিয়াছিলেন, ইহা নির্ধারণ করা যাইতে পরে। এই হিমতির পূর্ববনতা 
এবং পুর্বিকখিত মহারাজ চন্দ্রশেখরের পরবর্তী ৪০ জন রাজার ক!লনির্ণায়ক 
কোনও নিদর্শন পাওয়া! যাইতেছে ন।। মহার!জজ হিমতির পরবর্তী ৪র্থ স্থানীয় 
_ মহারাজ কিরীট (নামান্তর ডুঙ্গুর ফা ব! হরিরায় ) ৫১ ত্রিপুরাব্দে, এবং তাহার 
অধস্তন ১৭শ স্থানীয় মহারজ ধর্ম্ধর (ন।মান্তর ছেংকাছাগ ) ৬০৪ ত্রিপুরাব্ে 
যজ্ঞ লম্পাদন করিয়াছিলেন; তাহাদের প্রদত্ত তাত্রশাসন দ্বারা ইহা প্রমাণিত 
হইতেছে। সুতরাং তাহাদের শাঁসনকালের একটা! মোটামুটা নিদর্শন পাওয়। 
যাইতেছে। শেষোক্ত যজ্দরকর্তা ধর্ধরের পুঞ্র মহারাজ কীন্তিধর (নামান্তর 
ছেংখুম্ক! ব| পিংহতুগ ক) রাজমহিষী ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর উৎসাহে ৬৫৪ 
্রিপুরান্দে গৌড়ের পহিত যুদ্ধ রুরিয়াছিলেন, এতদ্বার! তাহার শাসনকালের 
নিদর্শন পাওয়! বায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌ রাজা; কোন্‌ সন হইতে আরস্ত 
করিয়া কত বৎসর রাজস্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই! 








* “বিংশাধিকশতং বর্ষং রাজ্যং ভুক্ত! জ্রিলোচনঃ।*-_সংস্কত রাঁভমালা । 
1 স্ঈশ্বর ফা নামে হৈল নন্দন তাহার । 
করিল চৌরাশি বর্ষ রাজ্য অধিকার ।”_ শ্রেনীমালা ও রাজমালা | 
$ পমাইচুং নামে রাজ! জন্মে তান ঘরে। 
উনযাইট বর্ষ সে ষে রাজ্য ভোগ করে।” 
_ শ্রেণীমালা ও রাজমাল!। 


-১৯ড৬ রাজমালা [ প্রথম 


কীন্তিধরের পরবর্তাঁ, রাজসূর্্য হইতে রাজ! ফা পধ্যন্ত চারিজন ভূপতির 
রাজ্যাঙ্ক পাওয়া যাইতেছে ন7॥ রাজা ফাএর পুক্র রত্ব ফাএর (পরে রত্ুমাণিকা ): 
রাজ্যান্ক সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। কৈলাস বাবুর মতে ইনি ৬৯২ 
ত্রিপুরানে (১২৮২ হাঃ) সিংহাসনারূট হইয়াছিলেন। চাঁকলে রোসনাঁবাদের 
সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ ক্যামিং (0. 0. 001070708. ]. 0. ও.) সাহেবের 
মতে, রতুমাণিক্যের রাঁজত্ব কাল ১২৭৯ হইতে ১৩২৩ খ্রীঃ অন্ধ পর্যন্ত 8৪ বশুসর | 
পরলোবগত সেপ্িস্‌ সাহেব (79. মা, 88005) তাহার লিখিত “90 ০? 
[710015” নামক গ্রন্থে উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কোন অঙ্কই 
বিশুদ্ধ নহে। মহারাজ রত্বমাণিক্যের ১২৮৮ শকাব্দের ( ১৩৬৬ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ 
ছুইটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, স্থৃতরাং ১৩৬৬ খ্রীঃ অন্দে তিনি জীবিত ছিলেন এঁবং 
রাজপদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইস্থা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে ; কারণ, 
দিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকলে, তীহার নামে মুদ্র। প্রস্তুত হইত না। কিন্তু 
"তাহার রাজ্যাতিষেকের ও পরলোক গমনের সময় নির্ধারণ করিবার স্থৃবিধা 
নাই। 

রত্বাণিক্ স্বর্গগামী হইবার পর, তাহার জ্ঞোষ্ঠপুত্র প্রতাপ ম।ণিক্য 
সংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি অধার্ট্মিক ও অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া 
অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণ কর্তৃক নিহত হুইলেন। এবং প্রতাপ মাণিক্য 
অপুত্রক থাকায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্য, ও মুকুট মাণিক্যের পর 
ভীহার পুজ মহামাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন। ইহাদের কাহারও শাসন 
কাল নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। প্রতাপ মাঁণিক্য হইতে ম্হামাণিক্য পর্য্যস্ত তিন 
জন ভূপতি ১৪৩০ স্ত্রী; অব্দ পর্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, মোটামুটা 
ভাবে এই মাত্র নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে। মহাম!ণিক্য রাজমাল! প্রথম লহরের 
অন্তর্গত শেষ রাজা । 


ত্রিপুরাব্দ 


ত্রিপুররাজ্যে একটা স্বতন্ত্র সন প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিপুরা সন বা 
ব্রিপুরাব্ব নামে অভিহিত । বর্তমান ১৩৩২ বাঙ্গালা সনে, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্ 
বিপুজাৰ ও বঙ্গাপ্ধে চলিতেছে ; স্ৃতরাং ইহা বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর অগ্রবর্তী । 

গার্কা। ৫৯৯ ভ্ীঃ অন এই সন প্রচলিত হইয়ছিল। 

ব্রিপুরান্ের প্রবর্তক কে-এই সিদ্ধান্তে নানাব্যক্তি নানাবিধ 
মত ব্যক্ত করিয়/ছেন। পুজ্যপাদ সরযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিষ্যাবিনোদ 
তিপুরান্দ বিষে বিদ্ঞ- মহাশয়, মহারাজ আদি ধর্ম্মপালের তার শাসন আলোচনা 
ফিসার মাপলর নত উউপলাক্ষে বলিয়াছেন, __ 

“এই সনদখানি হইতে ত্রিপুরা! সন প্রবর্তনের সম কতকটা বুঝিতে পার! যায়। 
এপধ্ত্ত অনেক অহ্পন্ধানেও নির্ণ্ করিতে পারা যান নাই যে, ত্রিপুরা পনের 
প্রবর্তক কে। বীররাজ ত্রিপুরা সনের প্রবর্তক বলিয়। কেহ কেহ অঙ্থমান কগিযা গিয়াছেন। 
বীররাজ ক্রিলোচন হইতে গণনায় উনবিংশ রাজা। কিন্তু ত্রিপুর হইতে সপ্তম রাজা 
ধর্মপাপ প্রদত্ত সনন্দে যখন ৫১ ব্রিপুরাবের উল্লেখ আছে, তখন বীররাজের সময় সন 
প্রবর্তনের কথা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমর অনুমান হয়, মহারাজ 
ধর্মপাঁলের পূর্ববর্তী সপ্তম রাজা ত্রিপুরের সময়ে ত্রিপুরা সন আরম্ভ হন, অথবা ত্রিপুরের 
পুজ মহারা্ ভ্রিলোচন পিতার নামে বা রাজ্যের নামে সন প্রবর্তন করেন । ব্রিলোচন একজন 
অসীম প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বারা ত্রিপুরা সন প্রবর্তনই সর্বথা সম্ভবপর» 

্ শীতের কৈলাসহর ভ্রমণ,_+৩৮ পৃষ্ঠা। 


প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে, এবং সনন্দদাত। মহার/জ ধশ্মধর ব! ধন্মপাল 
ত্রিপুদের অধস্তন সপ্তম স্থানীয় নহেন । মহারাজ ত্রিপুর কিনব! ব্রিলেচিন কর্তৃক 
ত্রিপুরাবক প্রবর্তিত হওয়| যে অসম্ভব, পুরুষ সংখ্যার সহিত সময়ের তুলনা করিলে 
ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। এখন ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে । বর্তমান 
ত্রিপুরেশ্বর, মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ১৩৯ স্থানীয় 1 সুতরাং ত্রিপুর বা ততপুত 
ক্রিলোচনকে ত্রিপুরার প্রবর্তক বলিয়! ধরা হইলে, প্রতিপুরুষে গড়পরতা 
কিঞ্্দিধিক ৯ নয় বুসর পড়িবে | সাধারণ নিয়মে প্রতিপুরুষে ৩৩ বশুদর ধরিয়! 
কাল গণনা কর! হয়। ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের কাল নির্ণয়েপলক্ষে নানা কারণে 
এই-নিয়ম সম্পূর্ণ প্রযোজ্য না হইলেও নয় বৎসরে একপুরুষ গণনা করা ?কান 


১৯৮ রাজমালা [ প্রথম 


ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না, এবং এই হিসাব বিশুদ্ধ বলিয়! স্বীকাধ্য নহে। 
বিশেষতঃ মহারাজ ব্রিপুর যুধিষ্ঠিরের রাঁজসুয় যজ্ঞেপলক্ষে হস্তিনা গমনের কথ! 
ংস্কৃত রাঁজমালায় পাওয়। যাইাতছে।* তগুপর মহারাজ ব্রিলোচনের 
সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া, সম্রাট যুধিষ্ঠির তীাহাকেও হস্তিনায় নিয়াছিলেন, একথাও 
রাজমালায় পাওয়া! যায় | ৭' 
রাজমালার এই মতের বিরুদ্ধবাদীর অতাব নাই। মহাভারত ইত্যাদি 
প্রামাণিক গ্রস্থের সাহায্যে, ইতিপূর্বে রাজমালার মত সমর্থন পক্ষে যখোচিত চেষ্টা 
কর! হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! নিষ্প্রয়োজন । | 
উপরে যে সকল বাক্য সঙ্গিবেশিত হইয়াছে, তদ্দারা জানা যাইবে, ত্রিপুর 
এবং ত্রিলোচন উভয়েই যুখিষ্টিরের সমসাময়িক রাজা | যুধিঠঠিরের কাঁলমিরণয় 
লইয়া এ পর্যন্ত নান! ব্যক্তিকর্তৃক ষে সকল আন্দোলন হইয়াছে, তাহ! পরস্পর 
মতবিরুদ্ধ হইলেও সকলের মতেই যুধিষ্টিরের প্রাচীনত্ব কিঞিল্স্যুন: সার্দ 
চারি সহজ বৎসর নির্ণান হইতেছে । প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রাচীনত্ব পাঁচ 
হাজার বশুসরেরও কিছু বেশী; কারণ, তিনি দ্বাপরের শেষভাগের - রাজ! | 
স্থৃতরাং ভ্রাহার সমসামফ্রিক মহারাজ ত্রিপুর ও ত্রিলোচন ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক 
হইতে পারেন না। যে অন্দে! চহদ্দশ শতাব্দী মাত্র চলিতেছে, তাহ। পচ সহত্র 
বদর পূর্বে প্রচলিত হওযা অসম্ভন বিধার, এই মত গ্রহণ কর! যাইতে পারে ন|। 
ত্রিপুরেশ্বর বাররাজ বঙ্গদেশ জয় করিয়! সেই রিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ব্রিপুরাব্দের 
প্রচলন করিয়াছিলেন, ত্রিপুর রানে এই প্রচলিত মতই সর্বাপেক্ষা প্রবল; কোন 
বাররাঙ্গ স্বীয় কোন পলিটিক্যাল এজেপ্টও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 
* প্চলিত মত এতিহাসিক ৪1৮ [১০০০৮ ],500708০ ও এই মতের পক্ষপাতী । 


* “দ্রহা,রাজ স্মতো! জাত স্িপুরাখ্যো মহছাবলঃ। 
তমোগুণ সমাযুক্তঃ সর্ব দৈবাতিগর্ধবিতঃ ॥ 
যুধিষ্িগস্ত যক্ঞাথে নহদেবেন নির্জিতঃ। 
রাজস্থয়ে স গতবান্‌ যুধিষ্টির সমাদৃতঃ 1৮ সংক্কত রাজমাল|। 

+ পজিলোচনন্য সুথাতিং শ্রত। রাজা যুধিষ্টিরং। 
ই্জপ্রস্থং নিনায়ৈনং তৎ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষদা।”  হ. সংস্কৃত রাজমাঁলা 
বাঙ্গালা রাজমালায়ও এবিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথ| £-- 


"এহিমতে মহারাজা হৈল অগ্রিকোণে ! 
রাজা যুধিষ্ঠির দেখ! করায়ে ভীম সেনে &” 


ক 'রাজন্থয বজ্ঞে করিপুরেশবর' শীর্ষক নাধ্যাগিকা রষ্টব্য | :(১৬১ পৃষ্ঠা 1). * 








লহর ] মধ্য-মণি ১৯৯ 


তাহার রচিত “৭15 901067 4০০৮০170018 নামক গ্রস্থে লিখিত 
হইয়াছে ;- 


*501805-915119 2 29809)ণ টিন 0008005৮785 90৭1 
জানু, জা170 11)00006ন ঠ9 130000975 [0 9৪9৭ 1 0009 39]70915 
0৮ 91019710195 0? (19 12085 0£17110709191)৮ 


সমর্১ চন্দ্রের অধস্তন ৮৮ স্থানীয় ব্রিপুরেশ্বর বীররাজ কর্তৃক, রাজমালায় 
বাবন্ধত ব্রিপুরাবদ এলভিত হইয়াছে। 
ইতিহাস আলোচনায় ব্রিপুর রাজবংশে ছুইজন বীররাজের অস্তিত্ব পাওয়া 
যায়ঃ একজন মহারাজ ব্রিপুরের অধস্তন ১৯শ স্থানীয়,_দ্বিতীয় ব্যক্তি ৪২শ 
শ্থানীয়। উভয়েই সিংহাসন লাত করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রবাদটা ই'হাদের 
মধ্যে কোদ্‌ ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। 
লেখ্ব্রিজ (7:961589) সাহেব বীররাজকে চন্দ্রের অধস্তন ৮৮ স্থানীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইনিই ত্রিপুরের অধস্তন ৪২শ স্থানীয়, সথতরাং 
লেখভ্রিজের মতে দ্বিতীয় বীররাজই ত্রিপুরাবের প্রবর্তক । ইতিহাসে পাওয়া 
যায়, প্রথম বীররাজ হামরাঁজের পুত্র, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন 
এততসম্বন্ধে রাজমাল! বলেন,-. 
“হামরাজ তারপুত্র ভাঁলরাজা হৈল।+ 
তার পুত্র বীররাজ যুদ্ধ করি মৈল ৷” 


সংস্কৃত রাজমালায়ও এই বীররাজের নামোল্লেখ হইয়াছে, থা ?___ 
| কহামরাজস্ত তনয়ো বীররাঁজে। মহীপতি: ॥৮ 
প্রথম বীররাজ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না । 
দ্বিতীয় বীররাজ গজেশ্বরের পুত্র, রাজমালায় ইহার ন!মেল্লেখ ছাড়া অন্য কোন 
কথাই পাওয়া যায় না; 


*গজেম্বর নাম ছিল নৃপতিনদন। 
পালিল অনেক কাঁল রাজ্য প্রজাগণ |! 
বীররাজ হৈল তার ঘরে এক স্থৃত। 
তান পুত্র নাগপতি বহুগুণফুত 1” 


সংস্কত রাজমালায় ই'হার নাম “বীররাজ” স্থলে “বিরাজ” লিখিত হইয়াছে। 
ইহাতেও নাম ভিন্ন অন্য কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই, যথা ;_- 


1৮ নিন কানা কান্ঞারনরা ররর বানর 


২5 রাজমালা. [ প্রথম? 


এখন দেখা যাইতেছে, প্রথম বীররাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় 
, বীররাজের কোন বিবরণ রাজমালায় নাই 1 প্রবাদমতে, বঙ্গদেশ বিজয়ের 
স্মৃতিরক্ষার্থ ত্রিপুরা সন প্রবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু এতছুভয়ের মধ্যে কেহই 
বজবিজেতা নহেন। বিশেষতঃ পুর্বেবাক্ত নিয়মে কালগণনা! করিলে, ইহারা 
কেহই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক বলিয়। গণ্য হইতে পারেন না। প্রথম বীররাজকে 
ব্রিপুরা সনের প্রবর্তক ধরিলে প্রতি পুরুষে গড়পরতা এগার বশুসর, এবং দ্বিতীয় 
বীররাজকে ধরিয়া পুরুষ-প্রতি গড়ে চৌদ্দ বতসর মাত্র পড়ে। পুরুষানুক্রমিক 
কালগণনার নিয়মানুসারে ইহা গ্রাহ্া হইতে পারে না; স্থৃতরাং এই মতও 
পরিহার্য্য । 
স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভীহার সংগৃহীত রাজমালায় এত্ওসম্যন্ধে 
কৈলানচ সিংহ লিখিয়াছেন ;- 
মহাপয্ের ত। “প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিখ্বিজয় উপলক্ষে 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয় বৈজয়স্তী উদ্ভডীন করিয়া, সেই ঘটন! চিরম্মরণীয় করিবার জন্য 
_ একটা অন্ধ প্রবন্তিত করেন। ইহাই অধুন! 'ক্িপুরা' নামে পরিচিত। 
- ইলাদবাবুর রাঁজমালা-_২য় ভাঁঃ, ১ম অঃ, ঈপৃঃ | 


কৈলাসবাবু অব্দ-প্রবর্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। ক্রহ্য্‌ কর্তৃক সগর- 
দ্বীপে রাজপাট স্থাপনের কথ। পাওয়া গেলেও, পরবর্তী কালে সেইস্থান পরিত্যক্ত ' 
হইয়াছিল । বনুপরবন্থী ইতিহাসে পাওয়া বায়, মহারাক্ত বিজয়মাণিক্য 
গঙগাতীর পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তৎপুর্বে ত্রিপুরবাহিনী দ্বার। বঙ্গবিজয় 
' হইয়া থাকিলেও আর কাহাকেও এতদূর অগ্রনর হইতে দেখা ষায় নাই। 
বিজয়মাণিক্যের শাসনকালের অনেক পূর্বেব ত্রিপুরাব্দ প্রবন্তিত হইয়াছেঃ 
সুতরাং কৈলাসবাবুর মতও গ্রহণীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম বঙ্গবিজেতাই 
অব্দের প্রবর্তক বলিয়া! কথিত আছে, গঙ্গীতীর পর্য্যস্ত বিজয়ের. সহিত এই 
প্রবাদ, বাক্যের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। 
নিন এতিহাসিক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর ত্রিপুরাব্দের 

মহাশয়ের মত। প্রচলন বিষয়ক আলোচনা উপলক্ষে স্বতন্ত্র এক মত প্রচার 

করিয়াছেন ; তিনি বলেন, 

*৫৯০ থৃষ্টাবে ত্রিপুরা আরম্ত হয়। সম্ভবতঃ কম্বোজগণ ত্রিপুরা আক্রমণ ও জর করিয়া 

এই অন্ধ প্রচলিত করেন।” 


রিল রে ৫ হউন রোজ বা 


লহর ] " মধ্য-মণি পু ২৯১ 


এই মতও সমর্থন করা যাইতে পারে না। কম্বোজগণ তি পুরা আক্রমণ 
কারবার কথা ত্রিপুর-ইতিবৃত্তের অগোচর। মঘ কর্তৃক উক্ত রাজ্য আক্রান্ত 
হুইবার প্রমাণ আছে; তহুসঙ্গে পর্তুগীজ জল-স্থযগণও সময় সময় যোগদান 
করিত। কন্বোজ এবং মঘ অথব! পর্ন এক নহে, এস্থলে এতৎসম্থন্ধে 
: গুটা ছুই কথা বলিয়! লওয়! আবশ্যক । 


ছুইটা কম্োজ দেশের অবস্থান সম্্ধীয় বিবরণ প্রাচীন গ্রস্থে পাওয়া ষায়। 
শক্তিনঙ্গম তল্্রে লিখিত আছে,__ 


“পঞ্চাল দেশমারভ্য শ্লেচ্ছান্দক্ষিণ পুর্ববতঃ । 
কম্বো দেশ দেবেশি । বাঁজিরাশি পরায়ণঃ ॥%” 


অর্থাৎ__পঞ্চাল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্েচ্ছ দেশের দক্ষিণ-পূর্ববদিক 
পর্যান্ত কছোজ দেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয় । 


গতদ্বিষয়ে মহাকনি কালিদাঁসের মত কিছু স্বতন্ত্র রকমের; তিনি 
বলিয়াছেন,_- 


*বিনীতাধ্বশ্রা মন্তত্ত সিদ্ধুতীর বিচেষ্টনৈঃ | 
তত্র স্ুগাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্॥ 
কথ্বোজাঃ সমরে সোঢ,ং তন্ত বীধ্য মনীশ্বরাঁঃ। 
গজালান পরিক্রিষ্টে রক্ষোটে: সার্দমানতাঃ ॥ 
তেধাং সবস্বতৃরিষটন্বঙগা উ্রবিণঃ রাশয়ঃ। 
উপদ! বিবিশ্ুঃ শঙবন্োৎসেকাঃ কোঁশলেশ্বরম্‌॥ 
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্ব সাধন: 1৮ 
__রদুবংশ,--ওর্ঘ সর্গ। 


মর ১-মহীরাজ রঘু পারসীক, সিদ্ধুনদতীরবাসী এবং হুনদিগকে 
জয় করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কম্বোজেরা তাহার 
: নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত স্থবর্ণ উপঢৌকন প্রদান করেন। 
তশুপর রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীগুরু পর্বতে আরোহণ করেন। 

গৌরীগুরু পর্ববত সম্বন্ধে মতদ্ৈধ আছে। ম্লনাধের মতে হিমালয় 


রি ৫ হরির রয রো রান রানিনরন | ১০, এ ০:০8 এ সু 
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নামক এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।* এই জনগ্র্দ ভেদ করিয়া গোরনদী 
কাবুল নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । খক্সংহিতা ও মহাভারতে এই নদী 'গৌরী' 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এই নদীর পার্শস্থ পর্ববতমাল! টলেমির মতে “গোরিয়া? 
আখ্য। লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কালিদাস এই পর্ববশ-শ্রেণীকেই 
গৌরীগুরু নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল মতের মুল্য বিচার করা দুরূহ 
এবং এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।  রঘুবংশের মতানুসারে বর্তমান সিন্ধু ও লগুই 
নদীর পুর্বধাংশে কম্বোজের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে; স্ুতর!ং এই কম্থোজ কর্তৃক 
ত্রিপুরা আক্রমণের সম্তাবন! অতি বিরল। . 

আর একটা কনম্বোজদেশের অস্তিত্ব পাওয়া বায়, ইহীর নামান্তর 
কম্বোভিয়।। লেয়স্‌ দেশের দক্ষিণ কোচীন-চীনের পশ্চিম, শ্যামোপসাগর 
ও চীন সাগরের উদ্তর এবং শ্যাম দেশের পুর্বব, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী 
ভূভাগ কথ্বেজ বা কম্বোডিয়। প্রদেশের অন্তর্গত। কেহ কেহ এই প্রাদেশকে 
ব্রঙ্গ।গুগুরাণোন্ত অঙগদ্বীপ বলিয়া মনে করেন। এই প্রদেশে প্রাপ্ত 
শিলালিপি হইতে জানা গিয়।ছে, কম্থোজ রাজ্য শ্য/ম দেশ হইতে আনামের 
দক্ষিণাংশ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানের কোন কোন শিলালিপিতে 
কিরাত জাতির উল্লেখ পাওয়৷ গিয়াছে। এই সুত্রে অনেকে অনুমান করেন, 
কিরাত ও কম্বোজগণ অভিন্ন; তীহারা পরেশ বাবুর লিখিত একম্োজ' শব 
লইয়া কিরাত জাতির প্রতিই অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতে চাহেন। আর এক 
সম্প্রদায় অনুমান করেন, কিরাতগণ উক্ত প্রদেশের আদিম অধিবাসী, 
পুর্বেবান্ত কম্বোজগণ তাহাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। 
এই সকল অনুমানের ভিত্তি কোথায়, জানি না; জানিবার প্রয়োজনও নাই। 
কারণ পরেশ বাবুর কথিত কন্মেজ কর্তৃক ত্রিপুর বিজয়ের কথা 
কোন ইতিহাসেই পাওয়া যাইতেছে না? সুতরাং কম্বোজগণ যেখানেই থাকুক, 
এবং যে জাতিই হউক, ত্রিপুরার সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ধ ঘটিবার কথ। 
বিশ্বস্ত নহে। তর্কের খাতিরে পরেশ বাবুর উক্তি মানিয়া লইলেও 
কম্বোজগণ দ্বারা ত্রিপুরাব্দ প্রচলনের যুক্তি সমর্থন কর! যাইতে পারে ন|। 
তাহারা ইতিহাসের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ত্রিপুরা জয় করিয়াছিল, 
ইহ! স্বীকার করিলেও কোন দিন উক্ত রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিতে 
পারে নাই, এঁতিহাসিকমাত্রকেই নির্বিববাদে এই কথা স্বীকার করিতে 
হইবে। এবপস্থলে ব্রিপুরারাজো, কম্বোজগণ কর্তৃক বিজয়ের নিদর্শন 
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প্বরূপ অক প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং বিজেতা কর্তৃক প্রবর্তিত অব্র গ্রহণ করিয়া, 

সেই কালের দোর্পুপ্রভাপ ব্রপুরেশ্বরগণ আপনাদের পরাজয় টন! . 

চিরপ্মরণীয় করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই অর্ধোক্তিক এবছু অদ্ভুত ধারণা ! 

এই ধারণা পোষণ কর! সকলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। 

বিশ্বকোষ সহ্রিতার বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় আর এক নৃতন 
মত। মত ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলেন,__ রঃ 


*১৮৬২ খু্টাঝে মহারাজ ঈশানচন্ত্র মাণিকোর মৃত হয়। তখন ব্রিপুরাব্ষ ১২৭২। 
.হতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরা ৫৯০ বৎসর অস্তর। অতএব খুটায় ৬৮২ অবে ব্রিগুরাবি প্রথম 
প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে ১১৮* বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা প্রথম 
প্রচলিত হুইয়াছিল। ১১৮* বৎসরে 5৫1৩৬ পুরুষ ধর] যাইতে পারে তাহা হইলে, মহারাজ 
শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ব্রিপুরাব্ধ গ্রগলিত হইয়া থাকিবে ।” 


--বিশ্বকোষ--৮ম ভা, ২৯২ পৃঃ। | 


ইহা অনুমান মাত্র। পুর্বেবেই বলা হইয়াছে, বঙ্গবিজয়ের প্রুতিচিহ 
স্বরূপ ব্রিপুরাবের প্রচলন হইয়াছিল | শিবরাজ বা! দেবরাজ কর্তৃক বঙ্গবিজয় 
হুইবার কোনও নিদর্শন ইতিহাসে নাই; অথবা ইহাদের দ্বারা অন্য কোন এমন 
উল্লেখযোগা কার্ধ্য হয় নাই, যাহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটা নূতন অক্দের প্রচলন 
সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ মহারাজ ঈশানচজ্র মাণিক্যের উর্ধতন ৩৫৩৬ 
পুরুষের নাম শিবরাজ ও দেবরাজ নহে; ইহারা উক্ত মহারাজের ৬২/৬৩ 
_ পুরুষ উর্ধে ছিলেন। স্বৃতরাঁং বিশ্বকোষের নির্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, ইহা অতি 
সহজেই হুদয়জম হইবে। খ্রীীয় ৬৮২ অবে ব্রিপুরাব্দ প্রচলনের কথাও অস্রান্ত 
নহে; পূর্ব্েই বলা হইয়াছে, ৫৯০ গ্রীঃ অব ব্রিপুরাব্ধের আরস্ত হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ বলেন, মহারাজ প্রতীত প্রথম বঙ্গে আগমন 
মহারাজ গতীত সমীর করিয়াছিলেন এবং তিনিই ব্রিপুরাবের প্রবর্তক। ইতিপূর্বে 
ষ্ত। রাজমালার “প্র্ফ, কপি” €(৮,০০:০াম্য ) স্বরূপ যে 
অল্প সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত 
আছে, 
*এই মতে রজেতে প্রতীত রাজ! আসে। 
শিবছুর্গা বিষ ভক্তি হইল বিশেষে ॥ 


লিপিকার-প্রমাদবশতঃ হস্তলিখিত গ্রন্থে 'রঙেতে” শক স্থলেবিঙ্গেতে” লিখিত 
কইয়াছে। এই বঙ্গেতে” শব্দ অবলম্বন করিয়া, পৃর্ব্বোস্ত মতাবলম্বীগণ বলিয়া 


২৪ রাজমালা [ প্রথম 


থাকেন,__দ্মহারাঙ্জ প্রতীত বঙ্গদেশ জয় করিয়। - সেই বিজয়-স্মৃতি রক্ষার দিনত 
সনের প্রবর্তন করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইবে না» 

স্থলে আমরাও প্রথমতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম ,কিন্তু রাজম।লার 
অন্যান্ত উক্তির সীহত এই মতের সামগ্রস্ত লক্ষেত না হওয়ায়, প্রাচীন রাজমালা 
অনুসন্ধানের প্রয়োঞ্জন হয়। তাহা আলোচনায় দেখা গেল, ্রজেতে শব্ধই 
বিশুদ্ধ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,__ 

“এই মতে রঙ্গদমে আপিল ত্রিপুর। 
শিব ছুর্গা বিষুঃ ভক্তি হইল প্রচুর ॥* 

বিঙ্গসমে' ঝক্যের অর্থ রঙ্গের সহিত। 'ত্রিপুর' শব্দ দ্বার! ত্রিপুরেশ্বর 
€ প্রতীত ) কে বুঝাইতেছে, ইহা ত্রিপুরা প্রদেশ নহে। 

'বঙ্গেতে? শব্দের ভ্রমাত্মক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়! যাহারা মহারাজ 
প্রতীতের বঙ্গে আগমন ও ততকর্তৃক অব্দ প্রবর্তনের কথা সত্য বলিয়া মনে করেন, 
নিন্োক্ত বিবরণ আলোচন! করিলেই তীহ।দের ভ্রম অপনোঁদিত হইবে। 

রাজমালা আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাঞ্জ ত্রিলোচনের রাজধানী কপিল! 
(ক্মপুত্র ) নদের তীরবর্তা ভ্রিবেগ নগরে ছিল। ভ্রিলোচনের পরলোকগমনের 
পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত দ্বিতীয় পুত্র রাজা দক্ষিণ ও অন্য পুত্রগণের 
বিবাদ হওয়াঁয়,__ 

“কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়! । 

একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া ॥ 

সৈম্ত সেনা সমে রাঙা স্থানান্তরে গেল। 

বরবন্ত উজানেতে খলংমা রহিল ॥” ও 
রাঁজমালা--দাক্ষিণ থণ্ড। 

এতদ্বারা জান! যাইতেছে, মহারাজ দাঁক্ষিণ ত্রিবেগ পরিত্যাগ করিয়া বরবক্রু 
(বরাক ) নদীর উজানে খলংম! নামক স্থানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এইস্থানে কিয়কাল অবস্থান করিবার পরে, সৈন্যগণ একদা! স্থুরামস্তাবন্থায় 
আত্মকলহে রত হয়; ইহার ফলে-“পঞ্চ সহক্ত্র বীর সে স্থানে মরিল।৮ এই 
ছুধটনার পরে রাজা ভাবিলেন,__ 


"না রহিব এখাতে যাইব অন্ত স্থান। 
মনস্থির করে রাজ। বাইতে উজান & 
অদ্ত কল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে। 


লহর ] মধ্য-মণি ২০৫ 


_রাজ। দাক্ষিণ রাজধানী পারধিবর্তনের সঙ্ল্প করিয়াও আয়ুঃশেষ হওয়ায় সেই 
সঙ্কল্প কার্ধ্ে পরিণত করিতে পারিলেন না । ইহার পর,-_ 


“্দাক্ষিণ মরিল রাজা তার পুত্র ছিল। 
তৈদক্ষিণ নামে রাজা তখনে করিল 


বন্ৃকাল সেই স্থানে পালিলেক প্রজা । 
মেখলি রাজার কন্তা বিভা কৈল রাঁজা॥ 
তাহান ওরস পুত্র স্ক্ষিণ নাম। 

রূপে গুণে স্থুদক্ষিণ বড় অস্থপম ॥ 
বহুকাল সেই রাজ! রছিল তথাত। 
সেইস্থানে রাজার মৃত্যু হইল উৎপাঁত॥ 
তরছক্ষিণ নাষ রাজা তাঁহার তনয়। 
বন্ছকাল পালে প্রজা নীতি বজ্ঞময় | 


এই ভরদক্ষিণের সময় পর্যন্ত রাজধানী পরিবর্তিত হয় নাই, উদ্ধৃত বাকা 
দ্বার! ইহা প্রমাণিত হইতেছে । তরঙক্ষিণের পরবত্তী, মহারাজ বিমার পর্যাস্ত 
৪৯ জন রাজার নাম রাজমালায় পাওয়! বায়, তাহাদের শাসনকালেও রাজধানী 
পরিবর্তনের কোন প্রমাণ নাই। বিমারের পুত্র কুমার, ছাচ্ক(লনগরে শিব দর্শনাথ' 
গমন করিয়াছিলেন, তশুকালে কৈলাসহ্করে এক বাড়ী নির্মাণ করাইবার কথা 
রাজমালায় পাওয়া যায়; কিন্তু এই সময়ও বরবক্রের তীরবর্তী খলংমার রাজপাট 
পরিত্যাগ কর! হয় নাই। কুমারের অধস্তন ১৩শ স্থানীয় মহারাজ প্রতীত হেড়ম্ব- 
রাজের সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপন পুর্ববক উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী - 
সীম হুদ স্টরেন। উভয়ের বন্ধুত্ব অধিকতর বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে 
মহারাঁজ প্রাতীত কিয়কাল হেড়ন্ে অবস্থান করিয়াছিলেন | এই সময়,__ 


শ্ছুই নবপে অনেক করিল সন্তাষণ। 
একাঁসনে বৈসে দোহে একজে ভোজন ॥৮ 


উভয় নৃপতির এবন্িধ প্রীতিভাব সনর্শনে পার্থবন্তী অস্তস্ত নৃপতিবর্গ বিশেষ 
চিন্তিত হইলেন এবং তীহারা ষড়ঘন্ত্র করিয়া, এক অপূর্ব স্থুন্দরী কামিনীকে 


উভয়ের মধ্যে ভে জন্মাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়! দিলেন। এই সূত্রে হেড়ম্ব ও 
ব্রিপুর ভপতির মাধা সালীযাটিলী টস ২ 2 0৯২8. 


২*৬ রাজমালা [ প্রথম 


রমণীকে লইয়া স্বরাজো প্রত্যাবর্তন করিলেন। "ইহাতে হেড়ম্বরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া 
ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত স্বয়ং অভিযান করিয়াছিলেন । তখন, 


“সসৈন্তে ফেড়ম্ব আইসে ত্রিপুর নগরী 

হেড়স্বের এই তত্র শুনিল সুন্দরী ॥ 

জীবন বধের ভয়ে সুন্দরী আপন। 

কান্দিয়া কহিল গুন ত্রিপুর রাঁজন ॥ 

এই দেশ ছাড় রাজা আম! প্রাণ রাঁখ। 

নতু আমি চলে বাব তুমি একা থাক ॥ 

সুন্দরী দেখিয়! রাঁজ! ভুলিয়াছে মন। 

খলংমার কূলে আইসে ত্রিপুর রাঁজন ॥* 
রাজমাল।--প্রতীত খণ্ড। 


খিলংমার কুলে আইসে এই বাক্য দ্বারা বুঝ। যাইতেছে, তগকালেও 
খলংমায় রাজধানী ডিল" মহারাজ প্রতীত হেড়ম্ব হইতে আসিবার পর সোজা- 
স্থঁজি খলংমায় না গিয়া থাকিলেও তগুকালে বঙ্গে আগমন করেন নাই- ধর্ম, 
নগরে গিয়াছিলেন | হেড়ন্বপতি সসৈগ্চে ব্রিপুর নগরীতে আগমন করিবার কথা 
যে উদ্ধত বাকো পাওয়া যাইতেছে, সেই নগরী আমাদের কথিত ধর্ম্মনগর 
নিম্বোন্ধত বাক্য আলোচনায় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পা ওয়। যাইবে। 


“প্রতীত নামেত হইল তাঁহার তনয়। 

হেড়স্ব রাজার সঙ্গে হইল প্রণয় ! 

দুইজনে একতা শুনিয়া অগ্ঠ রাজা । 

ক চে চা 

মনে বড় ভর পাইয়া করিল সন্ধান । 

দ্বই জনে করাইল বড় ভেদ জ্ঞান ॥ 

তবে বড় যুদ্ধ হইল ছই রাক্জার বলে। 

নিজ স্থান ছাঁভিয়া গ্রতীত রাজা চলে ॥ 

ধর্মনগর নামে ছিল এক ঠ1ই। 

সেখানে আমিল রাজ! সঙ্গে বন্ধু ভাই ॥ 
রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাঁজমাঁল! | 


হেড়ম্ব হইতে আনীত স্থন্দরীর অনুরোধে এবং ভেড়ম্বেখরের আক্রমণের 


(ক্হা ত্াক্চা2 1 .০২৫শ্তত এ 2৯৮০০ ০১ ৩ব্াখশ রক এ কিন ১৬৬৪ 


লহর] মধ্যমণি ২০৭ 


রাজমালার পূর্বেবাদ্ধত নাকো পাওয়া যাইতেছে-__“খলংমার কুলে আসে ত্রিপুর 
রাজন্‌।৮ পু 
এতদ্বারা স্পন্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রতীতের শাসনকাল পর্যান্ত 
খলংমাতেই রাজধানা ছিল, এবং তিনি ধর্মীনগরে আর এক রাজধানী গ্রতিঠিত 
: করেন। ধর্নগর জুরী নদীর তারে অবস্থিত। মহারাজ প্রতীতের পুর্বে্ব মহারাজ 
কুমারের মন্ুনদীর তীরবর্তী কৈলাসহর নগরীতে আর এক বাড়ী নির্মাণ করিব'র 
কথ। পুর্দেব বলা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ আলোচনায় জান। যাইতেছে, 
মহারাজ প্রতীতের শাসনকাল পর্যন্ত ব্রিপুর ভূপতিবৃন্দ আস।মের সীম। অতিক্রম 
করিয়া বঙ্গদেশের উপর হস্ত প্রসারণ করেন নাইঃ কারণ সেকালে ব্রিবেগ, 
কৈলাসহর ও ধর্দনগর প্রভৃতি স্থান আসামের অন্তভুক্ত ছিল। এরূপ 
অবস্থায় মহারাজ প্রতীত বঙ্গদেশ জয় করিয়। ব্রিপুরাব্দের প্রচলন করিরাছেন, 
এনদ্মিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । 

আর একটা কথা আছে। মহারাজ কিগাটের (আদি ধর্মপাল ) 
৫১ ত্রিপুরা্দে তা শ'সন দ্বার ভূমিদন করিবার বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান করা 
হইয়াছে। তিনি প্রতীতের অধস্তন ৮ম স্থানীয়। প্রভীতকে বরিপুরাবের প্রবর্তক 
বলিয়া ধরা হইলে, ৫১ বৎসর সময়ের মধ্যে ৮ম পুরুষের অভ্যুদয় নিতান্তই 
অক্জ/তাবিক হইয়া পড়ে; আঁতরাং এই হিসাবেও প্রতীতকে ত্রিপুরাৰের প্রবর্তক 
বলা যাইতে পারে না। 

ূরবেধাক্ত মতঝদিগণের উক্তি খগ্ডন জগ্য যে সকল কথা বল৷ হইল, বোধ 
হয় তাহাই যখেষ্ট। এখন আর একটী মতের আলোচন।য় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
পরহটের ইতিহাস শ্রাইট্ের ইতিবৃত্ত প্রণেতা সুহ্ধর শ্রীযুক্ত অছ্যাতচরণ চৌধুরী 
গ্রণেভার মত।  তন্বনিধি মহাশয় বলিয়।ছেন,__ 


গ্রভীতের পুত্র মিরিছিমঃ তৎপুতর গগন, তাহার পু নওরান্জ বা নবরা, তৎপুত্র 
বুঝার ফা (ফুদ্ধজয় বা হিমতিছ), ইনি ররাঙ্গামাটা জয় করিয়া তথার এক নৃতন রাজবাটী 
স্থাপন করিয়াছিদেন। তিনি নবদেশবিজন্ের স্ৃতিরক্ষত্থ আদি পুরুষের নাঁমানুকমে 

ত্রিপুরাবের প্রচলন করেন” 
শ্ীহট্টরের ইতিবৃত্ত-_২য় ভাঁঃ, ১ম থঃ, ৪র্থ অঃ ৪৯ পৃঃ। 


এই যুঝরু ফা সম্ন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে. 


এই মতে রাঙ্গাখাটী ত্রিপুরে লইল। 
হুগতি যুঝার পাট তথাতে করিল | 
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রছিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি । 
বঙ্গদেশ মল করিতে হৈল মতি ॥ 
বিশালগড় আদি করি পার্বতীর গ্রাম । 
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম ॥৮ 
রাঁজমালা_বুঝারু ফা থণ্ড। 
সংস্কত রাজমালায়ও এই বিবরণ সন্পিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিলে 
পর্থান কর! হইল; রর 
*ততঃ সংপ্রাপা সকলং সবিশলগড়াধিকং। 
পর্বত গ্রামবস্থলং গঞ্বাঞ্ী সনযুতং ॥ 
ততঃ প্রভৃতি জাতাস্থা যুঝারু রিভি ন।মতা। 
ততঃ স বিধিং পুণ্যং কত্।স্ব্গসুপাষযৌ ॥৮ 
উদ্ধৃত বাকাবলী দ্র প্রামণিত হইতেছে, মহারাজ হিমতি (নামান্তর 
যুঝারু ফা না হামতার ফা) সর্ববপ্রথমে বঙ্গদেশের কিয়দংশ অধিকার বরিয়া 
চিলেন। তৎপুর্বে কোনও ত্তিপুর ভূপতির বঙগদেশ জয় করিবার 
প্রমাণ নাই। স্ৃতর!ং এই যুঝারু ফা, বঙ্গ বিজয়ের. স্মৃতি 
রক্ষার নিমিত্ত ত্রিপুরানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এরপ নির্ধারণ 
করিলে প্রঝদ শক্যের সার্থকতা রক্ষ! পাইবে, এবং .এই নির্ধীরণ দ্বারা যুঝার 
ফাএর অধস্তন চতুর্ঘস্থানীর মহারাঞ্জ কিরীট (নামাস্তর দানকুরু ফ| বা হরি রায়) 
৫১ ত্রিপুরা্ধে আদি ধর্ম পা উপাধ গ্রহণ পূর্ববক যজ্ঞ সম্পাদন ও তাত্্-পত্র দ্বারা 
ভূমি দান করিয়াছিলেন, এই বিষয়েরও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। 
আর দেখা বইতেছে, উক্ত নির্ধারণানুদারে হিসাব করিলে, বর্তমান 
হিপুবেশ্বর পর্যাস্ত প্রতিপুরুষে গড়পড়তা ২১ একুশ বৎসরেরও কিছু অধিক 
ঈড়ার। ত্রিপুররাজবংশেন সমাক নিবরণ আলোচনা! করিলে এই গড়পড়তার 
পরিমাণ অসঙ্গত ব। অনভ্তব বলিয়া মনে করিবার এবং মহারাজ যুঝার ফা। কর্তৃক 
্রিপুরাব্দ প্রবর্তনের কথা অস্বীকার করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। 
অতএব ইহাই সঙ্গত নিদ্ধাঁরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


অবব-প্রবর্তৃক সম্বন্ধীয় 
শেষ সিদ্ধান্ত । 


কাতাল ও কাকচাদের বিবরণ 


কাতাল ও কাকটাদের সহিত ব্রিপুর-পুরাবৃত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
এই টাকার ১৮৫ পৃষ্ঠায় ইহাদের নামোম্রেখ করা হইয়াছে মাত্র। এস্থলে তীহাদের 
স্থুল বিববণ প্রদান কর! যাইতেছে । 

ইহারা ছুই সহোদর ছিলেন ; কাতাল জ্যে্্ও কাকর্টাদ কনিষ্ঠ 1 ইহাদের 
বাড়ী ছিল ত্রিপুরর/জেঃর অন্তনিবিষ্ট কৈলাসহরে | কাতালের বিস্তর নগদ 
সম্পত্তি ছিল এবং কাকটাদ ছিলেন গ্ে।লাভবা শস্ত-সম্পদের অধিকারী । 

উভয়ের মধো অকৃত্রিম ভ্রতৃভাব থাকিলেও তীহাদের কেৌদল-প্রিয। 
সহধর্ষিনীগণের মধ্যে সেই পবিত্র ভাবের একান্তই অভান ছিল। এতদুভয়ের 
প্রতিনিয়ন্ত কলহ হেতু ্রাতৃদয়স্থাসন্ত্য অবলম্বন এবং বিভিন্ন বাড়ীতে ঝা করিতে 
বাধ্য হন; কিন্তু তদ্দরুণ তাহাদের মধ্যে পূর্বব্ভাবের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য 
ঘটে নাই। 

একদা স্বতশ্র স্বতন্থ কাধ্যন্যপদেশে কাতাল ও কাকরাদ দীর্ঘকাঁলর নিমিত্ত ' 
প্রবাঁস যাত্রা করিলেন। উভয়েরই পরিঝারবর্গ বাড়ীতে রহিয়াছিল। এই সময় দেশে 
এমন জীষণ ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, রাশি রাশি অর্থ দিয়।ও একমুষ্টি আহার শস্য 
পাওয়া বইতেছিল না। এই দুর্ঘটনায় সহত্র সহআ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইল। প্রাণের মমতায় পতি পত্বীকে এবং জননী সম্তাধকে পরিত্যাগ 
করিতেও কুস্ঠিত হইল ন। যাহার গৃহে সামান্য পরিম।ণ শশ্যছিল, দশ্্য ও তক্ষরের 
দৌরাত্মো পেও সম্বলবিহীন হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইল। 
অনেকে প্রাণের দায়ে দেশ পরিত্যাগ করিল । সমগ্রদেশ ভীষণ শ্মশানে পরিণত 
হইল। 

- এই ভীষণ ছুদ্দিনে, কীতালের ভাগুারে বিপুল অর্থ সঞ্চিত থাক! সত্বেও 
তাহার স্ত্ীপুত্রগণ অনশনে ব্যাকুল হইয়! উঠিল। কাভালের স্ত্রী প্রাণাস্তকারী 
বিপদ হইতে পরিজ্রাণের আশায় কাকটাদের স্ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন, এবং ইচ্ছামত 
মুল্য লইয়৷ ধান্য প্রদানপুর্ববক জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে বিস্তর 
অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ক্রুরস্বভাবা কাকটাদ-পত্বীর কঠিন হুর কিছুতেই দ্রব 
হইলনা। এহেন দারুণ বিপদকালে কাতালের স্ত্রীকে ধান্তদানে সাহায্য করা দুরের 


কথা-াহাকে কর্কশ ভাষায় বলিয়া দিলেন__“তুমি যেই টাকার গর্বে ধরাকে 
জবা বনি সান কল 2০ ৮৯ ৯২৯৭ 7১২১১ ১১৯ _ 3: ক ১১) 
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গরীবের সাহাধা লইযা কেন আত্মমর্ধ্যাদ কুপন করিবে । কাকটাদের স্ত্রীর পূর্বাপর 
একই কথা। কাতাল-গুহিণীর ব্যাকুল রোদনে, বালক বালিকা গণে ক্ষুৎ্পীড়িত সজল 
নয়ন ও শীর্ণ দেহ দর্শনেও তীহার পাষাণ হৃদয়ে করুণার সর্চার হইল না। . প্রচুর 
অর্থের বিনিময়ে এক মুষ্টি ধান্য প্রদান করিতেও তিনি জশ্মতা হইলেন ন! |. 


কোথাও শহ্য নাই,_কাহারও সাহাধা লাভের আশা নাই। সকলেই 
আত্মজীবন লইয়া ব্যস্ত ও বিপঙ্গঞ্ছকে কাহাকে এবিপদে সাহাধ্য করিবে? কাঁতালের 
স্ত্রী কোন উপায়েই শস্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না ।অপৌগণ্ড সন্ত'নগুলি অনাহারে 
অশেষ যাতন। ভোগ করিয়া, উহার চক্ষের উপর একে একে কাঁলের করাল গ্রাসে 
পতিত হইল; পরিশেষে তীহার শোকতাপ জর্জরিত দেহও সন্তানগরণের পার্খে 
চিরনিন্রিত হইল! কাতালের সমৃদ্ধিশ।লী স্থখের সংসার জনশূন্য হইল, অগণিত 
অর্থ, তাহ।র পরিবার বর্গকে রক্ষা করিতে পারিল ন!। 

এই হৃদয় বিদ.রক দুর্ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে কাতাল দেশে ফিরিলেন ; 
তিনি সমস্ত অবস্থা জানিয়া, শোকে, ক্ষোভে ভিয়মান হইকেন। এত কাল যেবিপুল 
অর্থের অধীর বলিদ্না গৌরব করিতেন, সেই সম্পত্তি, প্রিয় পরিবার-বর্গকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইল ন! দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে যে দারুণ শোঁকানল প্রজ্বলিত 
হইয়/ছিল, তাহা একান্তই অসহনীয় হইয়া! উঠিল । কাতাল, বাড়ীর সম্মুখে এক 
বিস্তীর্ণ দীর্ঘিক। খনন করাইয়াছিলেন, অসার ধনসম্পত্তি সেই সরোবরে নিক্ষেপ 
করিয়া, নিজেও তাহার গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন; কাতালের সমস্ত জ্বালার অবসান 
হুইল। 

ইহার জল্পকাঁল পরে কাকা বাড়ী আসিয়া, অগ্রজের ও তাহার সস্তান 
সম্তুতিগণের শোগনীয় মৃত্যুর ঘটনা অবগত হইলেন! তাহার ভ্রাতৃ-বসল-হৃদয় 
একেবারে ভাঙ্গিরা পড়িল। নির্মম গৃহিণীই এই দারুণ অনর্থের মূল, একথ| 
ভাবিতে তীহ।র জীবনের প্রতি-_সংসারের প্রতি_-পাপের জীবন্থমুস্তি সহধগ্মিনীর 
প্রতি, ঘোর বিরাগ জন্মিল। গোলাস্থিত শস্যরাশিকে তিনি ভ্রাতৃ বিয়োগের মুলীডূত 
কাঁরণ বলিয়া মনে করিলেন। 


ভ্রাতৃ-শোকোন্ন্ত কাঁকটাদ সাত পাঁচ ভাবিয়া অগ্রজের পথ অনুমরণের জঙ্থা 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তীহারও একটা দীঘি ছিল; তিনি গোলা ভাঙ্গিয়া শস্যরাশি 
সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন; এবং পরিবারবর্গের সকলকে একখান! নৌকার 
শুড়ার সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়॥ নিজে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যুদর্ত 
মধ্যে নৌকাখানা সরোবরের মধ্যভাগে নিয়া, কুগার দ্বার! তাহার তলা ভাঙ্গিয়। 
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দিলেন। এই উপায়ে অল্লক্ষণের মধ্যেই কাকটাদ সবংশে ভ্রাতৃবধজনিত পাপের 
পারশ্চি বিধ!ন করিলেন । 

আজ কাতাল ও কাকটাদ নাই, তাহাদের বংশও নাই; কিন্তু নাম আছে ৷ 
এই ভ্রাতৃযুগল সমস্ধীয় প্রবাদের সান্গীস্বরূপ কাত।লের দীঘ ও কাকাদের দীঘি 
অগ্ভাপি বিদামান আছে। বর্তমান কালে কাতালের দীঘির চারিপাড় যুড়িয়! কৈলা- 
সহর দ্ভিগের মহর অবস্থিত রহিয়াছে। তাহার অল্প পশ্চিম দিকে, কাকটাদের 
দীঘির পাড়ে কৈলাসহরের উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় স্থাপিত হইছাছে। রাজসরকারী 
ব্যয়ে সরোবরদ্ সংস্কৃত হইয়।ছে সত্য, কিন্তু পরিসরের খর্বতা! সাধিত হইয়াছে । 

কাতাল ও কাকটাদের পরিচয় সংগ্রহ ঝর! বর্তমানকলে ঢ-্সাধ্য। অনেকে 
অন্ুমাণ করে, ইহার! দাপ-জাতীয় সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ ছিলেন; এবং এই ভ্রাতৃ 
যুগলই তথাকার আদিম অধিবাদী। প্রাচীনকালে কৈলাসহর অঞ্চলে কিরাত 
জাতিরই প্রাধান্য ছিল। তাহের প্রভাব খর্ন্ন হইবার পর ক্রমশঃ হিন্দু ও মুসলম।ন 
প্রভৃতির বসতি স্বপন হয়। ক:;তাল ও কাকট'দ সেই সমর়ের লোক হওয়াই 
সম্ভবপর । 

কৈলাসহরে দীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজধানী হতিষ্ঠিত চিল। যেই ভীষণ 
ছুর্ভিক্ষের কথ। লইয়া কাতাল ও কাকটাদের আখ্যয়িকার স্থষ্থি হইয়াছে, সেই 
দারুণ ছুর্ভিক্ষই কৈলাসহর হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইবার মূল কারণ। এই 
ঘটনার কাল বিশুদ্ধভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 





অগুরু কাষ্ঠ। 


এই টাকার ১৬৯ পৃষ্ঠায় অগ্ুরু কাষ্ঠের উল্লেখ হইয়াছে। মহাভারত সভা- 
পর্বে, রাজ্সূয় ষজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বর্ণন উপলক্ষে লিখিত হইফাছে, কিরাত- 
গণ অন্যান্য দ্রপ্যের সহিত অগুরু লইয়া উপস্থিত ছিল ; বথ,- | 
গ্ন্দনাগুরু কাষঠানাং ভারান্কালীয় কন্ত চ। 
চর্ম জুবর্ণানাং গক্নাশ্চৈব রশিক়ঃ ॥৮ 
মহাভারত--সভাপর্ব, ৫২ অঃ, ১* শ্লোক । 
এভদবার। জানা যাঁংতেছে, মহ1ভারতের কালে কিরাতদেশ অগুরুর নিমিত্ত 
হখাত ছিল। বর্তমানকানেও ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদে শে এবং আসাম অঞ্চলে 
বিস্তর গুরু জন্বিয়া থাকে, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে “আগর, নলে। আস।ম প্রদেশে 


২১২ রাজমালা *[ প্রথম 


অগ্ুরু উৎপন্ন হইবার কথা মহাকবি কালদাসেরও জানা ছিল। তাহার রঘুবংশ 
কাব্যে পাওয়া যাইতেছে 


প্চকয়েতীর্ণ লৌহিতে তশ্থিন্‌ পরাগ জ্যোতিষেশ্বরঃ | 
তদ্‌ গজালামত প্রতি সহকালাগুর ভ্রুমৈঃ 01 
রঘুবংশ,_-€র্থ সর্গ। 


ইহা! চন্দন জাতীয় বৃক্ষ, অনেকে ইহাকে 'অগুরু-চন্দন বলে। এই বৃক্ষের 
পত্রের সহিত চন্দন-পত্রের অনেক সাদৃশ্য অছে। চন্দন বৃক্ষের সমগ্রভ1গের সারাংশ 
ব্যবহারোপযোগী হয়, আগর বৃক্ষ তদ্রপ নহে; এই জাতীয় বৃক্ষের অত্যন্তরস্থ 
স্থানে স্থানে নান! আকার বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড সার জন্মে, অনেক স্থলে ইহা কান্ঠের 
সহিত জড়িতভাবে থকে, কোন কোন স্থলে কাষ্ঠ হইতে স্বতন্ত্রভাবে পিগুাকারে 
থাকিতেও দেখা যায় । এই সকল খণ্ডকে 'দোম" বলে। এই দেমই মুলাবান, 
বৃক্ষের অগ্ত অংশ বড় বেশী ক।জে লাগে না। কোন কোন দেশে ইহার ত্বক্‌ ছার! 
কাগজ প্রস্তত হয়। প্রাচীনকালে ক।গজ ব। তাঁল পত্রের পরিবর্তে এই বৃক্ষের 
ত্বক পুথি লেখার কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইত । 


কোন্‌ বৃক্ষে অগ্ডরু জন্মিয়াছে, বিশ্বেজ্ঞ ব্যতীত সকলে তাহ! বুঝিতে পাঁরে 
না ॥ সাধরণতঃ যে বৃক্ষে অগুরু উৎপন্ন হয়, সেই রৃক্ষে কালবর্ণের এক জাতীয় 
পিপীলিক। সর্ববদ৷ বাদ করে; ইহাই অগুরু উৎপন্ন বিষয়ক পরিজ্ঞানের একটা 
বিশেষ অবলম্বন। ব্যবসায়িগণ এতদ্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে 

অগুরু বৃক্ষের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, কিন্তু তাহার দোম (সারাংশ) 
কৃষবর্ণ । ইহার সৌরভ অতি মনোহর | দের্ববা্চনাদি কার্ষে/ ইহা ধুপের গ্যার 
অ্বলান হয়, এবং শিলায় ঘষিফা চন্দনের ন্যায়ও ব্যবহার করা হয়। অগুরুর 
আন্তর অতি উৎকৃষ্ট এবং বিশেষ মুল্যবীন। এদেশে অতির ও এসেন্স প্রচ্িত 
হইবার পূর্বে অগুরু একটা প্রধান বিলাস দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বৈষ্ণব 
পদাবলী গ্রস্থ সমুহে “অগুরু-চন্দন-ঢুয়া' নিয়ত ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে; এবং বারম্বার অগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে আরব, পারস্য 
ও গ্রীস প্রভৃতি দূরবন্তী দেশে বিস্তুর অপুর প্রেরিত হইত ; এখনও নান! গুদ্েশগে 
বিস্তুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে । অগুরু দ্বারা আতর, তৈল, সাবান ও এসেন্ল 
ইত্যাদি বিশেষ আদরণীয় বিবিধ বিলাস-নবয প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

ভাল নল বিলংসীগাণবরইউ উপাভাগা নাত 1 ইতা ওযষধধকাপও ব্যবহ্াত 
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হয়। অগুরুর (তল কোন কোন রোগে মহোপকারী। বৈস্তকগ্রস্থে অণ্ুরু 
তিজ্ত, উষ্ণ ও কটু গুণাম্িত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং এতদ্বারা কফ, বায়ু 
মুখরোপ, কর্ণ ও চক্ষের পীড়া, গ্রন্থিবাত এবং দুউরক্ত ইত্যাদি পীড়ার উপসম 
হয়। 

কাত প্রদেশে (ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চলে) বিস্তর অগুরু উৎপন্ন , 
হইয়। থাকে, একথ। পুর্বেবেই বল! হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্য কিরাত প্রদেশে 
সংস্থাপিত হইয়াছিল, একথাও বলা গিযাছে। প্রাচীনকালে আসাম অঞ্চলেই 
ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। স্থৃতরাং আবাহমানকাল এই মূল্যবান বস্তকে ত্রিপুরেশ্বর- 
গণের একায়ত্ত সম্পত্তি বল! যাইতে পারে। বর্তমানকালেও এই সম্পদের 
পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সর্ববাপেক্ষ। ধন্দনগর বিভাগেই ইহার আধিক্য 
দুষ্ট হয়। 

এন্ছলে জার একটা কথা উল্লেখযোগ্য বপিয়া মনে হয়। ব্রিপুর রাজ্যের 
বর্তমান রাজধানী আগরবন কর্তন দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম 
“আগরতলা” হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবিষয়ে মতঘ্বৈধ থাকিলেও 
এই প্রবাদণাকা দ্বারা উক্ত রাঞ্জো আগর ( অগুরু ) বৃক্ষের আধিক্য থাক! 
প্রমাণিত হইতেছে । 


কিরাত জাতি। 


রাজমালায় কিরাত জাতির কথ! বা-ম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রিপুর রাজা 
কিরাত দেশে অপস্থিত এবং কিরাত জাতিই এই রাজোর আপদম অধিবাসী । স্থৃতরাং 
এই জাতির সংক্ষিপ্ত নিপরণ এস্থলে প্রদান কর আবশ্যক । ইহাদের বিস্তৃত 
বিবরণ পরে দেওয়া যাইগে। কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান বিষয়ক বিবরণ 
পৃর্ব্বেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ী্ীয পঞ্চম শতাব্দীতে [০1)103 শ্রীকভাষায় একখানি মহাকাব্য লিখিয়!. 
ছেন। তাহার নাম 10707531810 বা 75399151 এই গ্রস্থে কিরাতদিগ্রের 
নাম উল্লেখ, করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, কিরাতজাতি নৌযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল, 
- তাহাদের নৌকাগুলি চর্দনিশ্মিত। এই কিরাতদিগের অধিনায়কের নাম ছিল 
]17য90015 ও 01190 | ইহারা ডইভানই ?নীচালন বিমা [10১৯২১০২৭ 


২১৪ রাঁজমালা [ প্রথম 


পুর । এই আীকগ্রন্থে কিরাতের নাম *017:8810 বলিয়৷ উল্লিখিত আছে।* 
10 070419 সাহেব “কিরাদই'কে কিরাত বলিয়া ব্যাখণ করিয়াছেন। 1১610108 
01 09 [005 07500, 388,র রচয়িতা কিরাতদিগকে 137.79051 সংজ্ঞা দিয়া 
ছেন | 19105 কিরাতদিগকে 8০37165 বা ৪৮৮০৪ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
2110710019 বলেন, কিরাতগণ পার্বত্য জাতি, অরণ্য ও পর্ববজ্ঞ্ঈউহাদের 
বাসস্থান, শিকারলন্ধদ্রবাই উহাদের উপজীবিকা; শান্রসম্মত হিন্দুধর্মচার ইহারা 
রক্ষণ করিরা চলিত না বলয় কিরাতগণ শূদ্রস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে ।%% প্রাচীন 
শিলালিপি পাঠে জানিতে পার যায় যে, কিরাতগণ আস।ম হইতে ব্রন্মদেশ পর্য্যন্ত 
সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। নেপালের “কিরাপ্তি' জাতি যে কিরাতজাতির 
অন্তর্নিবিষ্ট, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।ণ, এই কিরাতজাতি 
কালক্রমে পূর্ব ভারতের পার্বৰ হাভূমি অধিকার করিয়া বসে। ঘেষে স্থানে গমন 
করিয়া ইহার! বান করিয়াছে, তত্তুভুমি কিরাতভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। 
কাজেই কিরাতভূমির পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৃ 

কিরাতগণ অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিকগ্রন্থে ইহাদের কথ। আছে। 
বাজসনের়ী সংহিতায় উ্লঝিত আছে যে, ইহারা গুহাঝসী (৩০ ১৬) %। 
অথ্বববেদে (১০৪১৬) একজন “কৈরাতিকাঠ্র €(কিগাতবাল!র ) উল্লেখ আছে। 
1455900, তীহার “ভারতী পুর।তক্কে' (1505360, 17009190176 4109701708- 
100০, 12, 680--534) প্রমাণ করিয়! দিয়াছেন যে, কিরাতগণ বৈদিক 
ঝুগের পর নেপালের পূর্বাঞ্চলে বাস করিত। 





৮ “3৮ 00010180101 279 009871% 00৩ [855 2৮806 80268081908 


009 51)0193 0£ 130778] 6০0 95072717০01 070 10065 01 (09 0077293 89 197 
৭৪428007209 ০০099071067 ১ 07০ ৪860৮ 01 009 2100158 0? 
২ 89 [তা (10150218909 00 05113 (1501 (০ 10007091 2৪ 508293 ৮100) 
হি26 ০৯০৪, [70 1120995 019৮8 00. 00 ০9296 6০ 0119 ৮050 01? (9 0777298 
056 9::০0908815- 2২99 2০০ 01951000051 9? 101975 ”--10550193 
31019610019, 1) 199(1901), 
ঈক 10700170105 2701616 10015) 2.6, 
1 &0শ৫1১ বলেন, কিরাতগণ ভুটানের অধিবাদী, অধুন। নেগালে তাহাদের বহু 
পরিবার বর্তমান রহিয়াছে। 
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রাজমালার গ্রথম লহর অনুসারে রাজ্যের সীমা 
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পীহর ] মধ্যমণি ২১৫ 


ৃ মানবধঘ্মশান্ত্ে কিরাতদিগকে বৃষলত্ব-প্রা গু ক্ষত্রি আধ্যায় অভিহিত করা 
হইয়াছে। যথা £_ 
] “শনকৈক্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়। 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মনাদর্শনেন চ) 
পৌগুকা্টোহ্বড়াঃ কাঙ্থোঙা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহলবাশ্টীনাঃ কিরাত! দরদাঃ ধশাঃ ॥৮ 
মহুসংহিত।_১1৪৪) 
অনেকে আবার কিরাতদিগকে, শ্রেচ্ছ প্রভৃতি আখ্য। প্রদান করিয়াছেন।% 
কিন্তু ইহারা মূলতঃ যে ক্ষত্রিয় ছিল, তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন ৷ 
এক সময়ে হিমালয়ের পূর্বব1ংশে, বর্তমান ভূটান, আস।মের পূর্বব।ংশ, 
মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রঙ্মদেশ, এমন কি চীন মুর তীরবর্তী কম্বো পর্য্যন্ত কিরাতি- 
জাতির বাসভূমি ছিল। এখনও নেপালের পুর্ববাংশ হইতে আসাম অঞ্চলের 
পার্ববত্য-এদেশ ও ব্রিপুর প্রভৃতি স্থানে কিরাতগণ বাস করিতেছে । নেপালের 
পার্ববতীয় বংশাবলী পাঠে জান! যায়, আহীর বংশের পর, ১৯ জন কিসাত বংশীয় 
রাজা নেপালে রাজন্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরেও দীর্ঘকাল তথায় কিরাতদিগের 
ধান ছিল। পরিশেষে নেপালরাজ পৃথীনারায়ণ ইহাদিগকে পরাভূত করেন। 
-তদ্বধি তাহাদিগকে দীনহীন অবস্থায় অরণ্যবাসী হইতে হইয়ছে। আসাম এবং 
ত্রিপুরা অঞ্চলের কিরাতগণ, দ্রন্থ/বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ( বর্তমান ত্রিপুর রাজবংশ ) 
কর্তৃক বিধ্বস্ত হই়াছে। 
.. কিরাতদিগের মধো অনেক সম্প্রদায় ব| জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে. 
রাজার সংখ্যাও কম ছিল না। : দিথ্িজয় উপলক্ষে অজজভুন, ভীম ও নকুল প্রভৃতি 
»কিরাতরাজগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন € নতাপর্বব-_২৫, ২৯, ৩১ অধ্যায় )। 
সভাপর্বেধর ৪র্থ অধায়ে দুইজন ও ২৯ অধ্যায়ে সাতজন কিরাত রাজের উল্লেখ 
পাওয়। যায়, এতদ্ব/তীত বনপর্বেব এবং ভীম্ম পর্বেবও কিরাতের কথা আছে। 

- কিণাতগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় স্ুসভ; এবং কোন কোন 
সপ্প্রদায় নিতান্ত অসভ্য চর্ম পরিহিহ ছিল। ইহাদের মধ্যে হর! অতিশয় দুস্ট 
ছিল, তাহারা অধম কিরাত নামে অভিহিত হইত । 

“ভেদাঃ কিরাতশবর পুিনা স্রেচ্ছ জায়77 

| অমরকোষ-_শুদ্তবর্গ, ৫৬1৫৭ পর্যায় । 

1 2100067 (810804150165 1-5৩7-9, 82), [50015 পখ051880 ০1 
01৩ £185০৫9৭ 3,207) 10576 510 (50০81791] 9 05 ২০7৪1 51866 

- 59616005 79০9, 255 ). 
ঘ্ 


৯ 


'হদার লোক? । 


পূর্বের বলা হইয়াছে, ত্রিপুরা জাতির মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় রাজচিহ 
ধারণ করে, এবং কোন কোন সম্প্রদায় দেবার্চচনার্দির কার্য করিয়া থাকে। 
এতদ্যতীত অন্যান্য কাধ্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত ও সম্প্রদায় বিশেষ নিযুক্ত আছে। 
ইহাদের দ্বা? রাঁজ সরকারী ষে সকল কার্য সম্পাদিত হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 
“দার কার্য” বলে, এবং কার্য্যনির্বাহকদিগকে “হদ্দার লোক? বলা হয়। 

ত্রিপুরা জাতি কয়েকটা সপ্প্রনায়ে বিভক্ত, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে প্রদান করা 
হইবে। তাহাদের মধো পুবাণ তিপ.র! সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং 
ইহারাই হুদার কার্য কয়া থাকে। হদার লোকগণ রাজকর হইতে বজ্জ্রিত 
আছে। যে সপ্প্রদারের হদার লোক দ্বার। যে ষে কার্য নির্ববাহ হয়, তাহার স্কুল 
বিবরণ এস্থলে দেওয়া গেল। তাহ।রা সধার।তঃ নিন্গলিখিত এগারটা হদ। বা 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 

৫১ বাছাল-_প্রবাদ গাছে যে, ইহারা পুর্বে ত্রিপুরারাজ্যের অধিপতি 
ছিল। ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিযগণ ব্রিপুররাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের কোনও ভিত্তি নাই। হালামগণ হইতে ক্রিপুর 
রাজ্য চন্দ্রংংশীয়গণের হস্তে আসিয়াছে, ইহাই এঁতিহাসিক সতা। বাছালগণ পূর্বে 
স্থবার অধীনে “হস্তী খেদার? কার্য করিত। এক্ষণে ইহাদের উপর নিম্গোক্ত 
কাধ্যভার গ্যস্ত হইয়াছে; 

(ক) রাজদরবারে ইহাদিগকে রৌপ্যনিন্মিত 'পান+ ও পপাঞ্জা' বহন করিতে 
হয়। ত্রিপুরেশ্বর যখন মিছিল লইয়া! কোথ1ও গমন করেন, তখনও বাছালদিগকে ূ 
এ কার্য করিতে হয়। পান? ও পাঞ্জা, রাঅকীয় সুলতানতের অঙ্গ । 

থে) রাজবাড়ীতে পার্বত্যপদ্ধতিক্রমে কোন পৃজার অনুষ্ঠান হইলে, 
বংশগুচ্ছ দিয়। দেবদেবীর মুক্তি নির্মাণ এবং পুজার মণ্ডপ প্রস্তুত করণ ইহাদের 
কাধ্য। পুজায় ইহারা জলও যোগাইয়া থাকে | 

(গ) ত্রিপুররাঁজ্যে বিবাহকালে বিবাহ-বেদির চারিপাশে পত্রশাখা- 
সংঘুক্ত বংশ পুতিয়া। দিবার প্রথ। আছে। রাজপরিবারস্থ কাহারও বিবাহে এই 
কার্যে বাছালদিগেরই অধিকার । 


(ঘ) গ্রতিবর্ষে বিজয়ার পরদিবস 'হলম ভোজন? নামক অপর্য্যাণ্ত মন্ত* 
ময্যারি্কা বারা রর হযরত রেলের হে রজার বাক অরিন 8 রি 


ল্‌হর ] | মধ্যমণি ২১৭ 


বংশনির্ষিত দীপাধার প্রস্তুত করিতে হয়। এই উপলক্ষে যে সকল নওয়।তিয়া 
তিপ-্র& নিমন্ত্রিত হয়, তাহ1দিগের আহারের জন্য বাশের বেড়া দিয় স্থানটাকে 
ঘিরিতে হয়।ণ' এ কার্য্যও বাছালদিগের করণীয়। 

২। সিউক--'সউক+ শব্দের অর্থ শিকারী। ইহারা র;জপরিবারের 
আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া থাকে। এতস্ডিন্ন ইহার! রাজ দরবারে 
(উপাধি বিতরণ কাঁলে) চন্দনের পাত্র ধারণ করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের 
বিবাহ উপলক্ষে মান্গলিক কার্যের জন্য ইহার পার্বত্য অঞ্চল হইতে সধন। 
€এয়ো) আনয়ন করে, পাত্রী-পক্ষের “জল ভরা”র কার্যাও কারয়া থাকে! কুয়াই- 
তুইয়াদিগের সহিত ইহাদিগকে চন্দ্রাতপ দিয়! বিবাহবেদী সাজাইতে হয়। 

৩। কুয়াই তুইয়1-পান স্তুপারি বাহক 'কুয়াই তুইয়া” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । ইহাদিগের ছয়ুটী প্রধান কার্ধ্য। ৯ 

(ক) দরবারে উপাধি বিতরণকাঁলে ফুলের মাল! দেওয়। 

(৭) সিংহাসন-ঘরে প্রত্যহ ধৃপধূনা দেওয়! এবং বিশেষ বিশেষ পূজোপলক্ষে 

রাজসিংহাসন ধৌত করা। 

(গ) পুজার প্রসাদ ঝাটিয়া দেওয়া। 

(ঘ) পুজার স্ময় মহারাজের এবং ঠাকুরপরিবারের বিবার জঙ্ঘ 
উপযুক্ত স্মানাদির বন্দোবস্ত করা । . 

(৬) বিবাহের সময় পাত্রের এবং পাত্রপক্ষের “জলভরা”র কার্য 
কর|। 

(চ) মিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদী সজ্জিত করা । 

৪। দৈত্যসিং বাদই হ- ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন 
করিয়া থাকে । যুদ্ধ কালে শ্বেত পতাকা বহন করা ইহাদের কার্ধ্য। দরবারে, 
মিছিলে এবং পুজার সময় শ্বেত নিশান বহন করিয়া থাকে। এতদ্যতীত ইহারা 
দেবতার কাঠাম তৈয়ারি করে এবং হসম স্োক্ষনের সময় মাংস কুটিয়। : 
থাকে। 

৫1 সুজুরিয়া, ৬। ছিলটিয়া__হহার। মুলতঃ একই হদার ছুইটী বাু 
বা সন্প্রপধায়। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্বদা উপস্থিত থাকিতে 
হয় বলিয়া ইহারা, “ভুজুরিয়া” আখায় আখ্যাত হয়। ইহাদিশকে উপস্থিত মত 





* ইহারা স্থানী্ধ ভাষায় 'ক1তাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 


জিনীন সাকিন বিহিএিলাাপাইিতন হকি বুকে? পালার না ৮ নু এপি রা লিলা 


২২৮ রাজমালা [ প্রথম 


বহুবিধ কার্য করিতে হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে ব! পুজার 
স্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি ইহারা বহন করে। ূ 

৭। আপাইয়া_এই শব্দের অর্থ 'মংস্ত-ক্রেতাঃ। ইহারা পূর্বেব রাজ- 
পরিবারের ব্যবহারার্৫থ মৎস্যদি ক্রয় করিত। এখন ইহান্িগকে রাজবাড়ীর 
ভ্বালানি কাঠ যোগাইতে হয়। ঃ 

৮। ছত্রতুইয়া বা ছকক-তুইয়া--এই শব্দের অর্থ ছত্রবাহক। ইহার 
রাজশ্ররবারের সময় চন্দ্র বাণ, সূর্যাব।ণ, মাহী মূরত, ছত্র আরলী প্রভৃতি স্লতান্ত 
( রাজচিহ )ধারণ করিয়া থাকে । 

৯। গালিম_ইহারা পুজক। কের, খাচ্চি প্রভৃতি পুজায় ইহারা পৌরে!-. 
চিত্য করিয়া থাকে । 

সবে নারাণ_পুজা এবং হসম-ভোজন উপলক্ষে মসা কোট! 
ইহাদের কার্য । 

১১। সেনা- পূর্বেবাক্ত দশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদ কেহ অগম। গমন করে 
(অর্থাৎ মাস্তুত ভগিনী, জোন্ঠ ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্য-কন্ত। প্রভৃতিকে দিবাহ 
করে) তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপুরেখরের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির 
করিয়া দেওয়। হ/॥ এইরূপ অপরাধা “সেনা” নামে অভিহিত হয়। ভুবে, 
তাহার পৃত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয়! পুনরায় আপনাদের দফাভুক্ত হইতে পারে। 
ইহারা হসম-তোজনের সমর চুল্লি প্রস্তত, রম্ধনের ব।সনাদি ধৌত এবং ঠাকুর- 
লোকদিগের উচ্ছিট পরিক্ষার করে। হসম-ভে।জনের আহার্যয প্রস্তুত হইলে, 
ইহারা দামাম! বাজাইয়। নিমস্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়। থাকে । সেনাগণ 
খাচ্চি পুজার সময় ঢোল বাজায় । 

হদার লোক ব্যতীত 'জুলাই' সম্প্রদায় দ্বারা মহারাণীগণের এবং রাজপরিবারস্থ 
অন্থান্য ব্যক্তিবর্গের প্রীয়োজনীয় কার্ধ্য নির্বাহ হইয়া! থাকে । 


পপ পাপা 


রাজমালায় বাঁণত বিশেষ বিশেষ বিবরণের 
সহিত শাস্্বাকোর সাদৃষ্ঠ। 


(গরথম লব ) 


সপ্তন্গীপেন্স ভিলল্রপ। 
রাজমালা প্রথম লহরে (৫ পুষ্ঠায় ) 'গ্রস্থারস্তে লিখিত আছে ;__ 
চক্্বংশে মহারাজ। যযাতি নৃপতি । 
সপ্তদ্ীপ জিনিলেক এক রথে গতি ॥৮ নর 
রাজা পরা ক্ষতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব, সপ্দ্বীপ সম্বন্ধীয় যে আখ্যায়িক 
বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তাগবত হইতে কাহার কিয়দংশ নিলে প্রদান কর! 
যাইতেছে । 
প্যাৰদবভাষয়তি স্থরগিরিমন্থপরি ক্রামন্‌ ভগবানাদত্যে 
বন্থধাতলমর্ধেনৈব প্রতপত্া্দেনাচ্ছাঁদয়তি তদাহি 
ভগবছুপামনোপচিতাতি পুরুষ গ্রভাবস্তদনভিনন্দন্‌ সমজবেন 
রথেন জ্যতিম য়ন রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকত্ব- 
স্তরণিমন্থপর্ধযাক্রামৎ দ্তীর ইব পতঙ্গ: | এবং কুর্বাগং প্রিয়ব্রতমাগত্য 
চত্তুরাননস্তবাধিক|রোহ়ং ন ভবতীতি নিঝারয়ামাস॥ 
যে বা উং তদ্রথচর ণমেমিকতাঃ পরিখা তান্তে সপ্ুসপ্ত সিদ্ধব আসন্।॥ 
১৩ এব ক্কতাঃ সপ্তহবোহীপা জঙ্ পক্ষ শান্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুর সংজ ; 1 
তেষাং পরিমাণং পূর্বস্মাৎ পূব ুততরোতরো যথা সংখ্যং 
দিগুণ মানেন বহিঃ সমন্তত উপকৃণ্তাঃ॥* 
ূ শরীম স্তাগবত--৫ম স্বন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২৯__৩২ শ্লোঃ। 
মর্-এমহারাজ! ভীহার (প্রিয়ব্রতের ) প্রভাবের কথ। কি বলিব, 
একদা ভগবান আদিত] যখন স্থমেরু পর্ন্বত প্রদক্ষিণ করিয়। লোকালোক পর্বত 
প্ধাস্ত প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে ভূুমগুলের অর্ধভাগ প্রকাশমান ও 
অর্ধভাগ তিমিরারৃত হইতেছিল। তখন এ রাজা, দিবাকরের প্রতি দৃষ্ছিপাত 
করিয়া লোকালোক পর্য্যন্ত প্রকাশ করাতে ধরাতলের অদ্ধভাগে প্রকাশ :ও 
অর্ধভাগে অন্ধকার হইতেছে, ইহাতে ভালদেখা যাইতেছেনা, অত এব 
এ বিষয়ে অসপ্তষউ হইয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি নিজ প্রভাবে রজনীকেও 
দিন করিব। পরে সূর্যের রথ তলা £বচাশালী নী, 7. 


২২৪... রাজমালা [ প্রথম 


পুর্ব্বক দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাতবার সূর্যোর পশ্চাতদিকে ভ্রমণ করিলেন, 
অর্থাৎ সূর্যের অস্তাচলাবরোহ সময়ে প্রিয়ব্রত স্বয়ং উদয়াচলে আরোহণ 
করেন। হে রাজন, প্রিয়ব্রতের এপ্রকার আচরণ অসম্ভব নহে, কারণ ভগবানের 
উপাঁসন! করাতে তাহার অলৌকিক প্রভাব বন্ধিত হইয়াছিল। পরস্ত, বর্খন ভিনি 
এরূপ করিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান ক্রহ্ষা তাহার নিকট আগমন পূর্বক 
নিবারণ করিয়া কহিলেন, বস নিবৃত্ত হও, এ তোমার অধিকার নহে। 

“প্রিয়ব্রতের রথচক্রুদ্বারা যে সাতটা গর্ত হইয়াছিল, এ সগুধাত সত সমুদ্র 
হইয়াছে। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই পৃথিবীর সাতটা দ্বীপ রচিত হইয়াছে ; তাঁস্থাদের 
নাম-_জ্ুপ্রক্ষ, শালুলি, কুশ, তৌঞ্চ, শাক এবং পুক্ধর। 

“হে রাজন্‌, এই সকল দ্বীপের পরিমণ পুর্বব পূর্বব দ্বীপের বিস্তার হইতে 
ক্রমশঃ দ্বিগুণ, ইহারা সমুদ্রের বহির্ভাগে চারিদিকে আছে।” 

-এই অপ্তদ্ধীপের বাহিরে এক একটা সমুদ্র আছে, সেই সমস্ত লবণ ডল, 
ইক্ষুরস জল, স্থুর! জল, ঘুত জল, দধি জল, দুগ্ধ জল এবং শুদ্ধ জল সমস্থিত; এই 
সকল সমুদ্র সপ্তদ্বীপের পরিখা স্বরূপ । 

বহিম্মতিপতি প্রিয়ন্্রত, তন্তুল্য চরিত্রবান, সাতটা আত্মজের প্রত্যেককে 
পৃর্বেবান্ত এক একটা দ্বীপের অধিপতি করিয়া ছিলেন। সেই সপ্ত পুত্রের নাম 
আম্মীপ্র, ইখাাজিহব, য্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা' স্বৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি, ও বীতিহোত্র 

পূর্ব কথিত সগ্ুদ্বীপের পরিমাণফল, নামোগুপত্তির কারণ, শাসন কর্তা, 
প্রাকৃতিক বিবরণ ইত্যার্দি বিষয়ে শ্রীমস্তাগবতের ৫ম স্কন্ধে নেক বিবরণ নি 
রহিয়াছে, এস্থলে তগুসমস্তের আলোচন! করা অসম্ভব । 


নিজের প্রতি দেবত্বের আরোপ । 
মহারাজ তরিপুর নিতান্ত অনাচারী এবং দ্েেবছেষী হইয়াছিলেন। এমন কি 
তিনি নিজকে দেবতা বলিয়া ঘোষণ! করিতেও কুহঠিত হন নাই। রাজমালায় 
ত্রিপুরখণ্ডে লিখিত আছে, 
(১ "আপনাকে আপনি দেবত1 করে জ্ঞান । 
মানা করে অন্তে যদি করে যজ্ঞ দান ॥৮ 
ত্রিপুরখণ্ড--১* পৃষ্ঠ 1 
(২) “অনেক বৎসর সে যে ছিল এই মতে। 
দ্বাপর শেষেতে শিব আমিল দেখিতে ॥ 
আপনা হইতে সে যে ন! জানিল বড়। 


টির টা কি রা সানী রন দর 
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তাহা৷ দেখি কুপিত হুইল পণুপতি। 
সকল মঞ্জল শিব নাহি অব্যাহতি ॥ 


মারিলেক শৃঙ্গ অস্ত্র হদর উপর। 
শিব.মুখ হেরি রাজ তাজে কলেবর ॥ 
ত্রিপুরথণ্ড--১১ পৃষ্ঠা । 
ধর্মবিশ্বাস বিবর্জিত মহারাজ ত্রিপুর, সর্বববিধ ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ এবং ধার্িকগণের 
প্রতি নানাবিধ উপদ্রব করিয়। রাঞ্টের ও প্রকৃতি পুঞ্জের যে দূরপস্থ! ঘটা ইয়াছিলেন, 
এবং তশুফলে স্বয়ং যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, রাজম(ল।র ত্রিপুরখণ্ডে তদ্বিষয় ₹্ 
বিবরণ পাওয়া যাইবে । 
রাজমালার মতে ত্রিপুর, মহাদেব কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পুরাতন্ব 
আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে,সে কালে ত্রিপুর রাজ্যে শৈব সম্প্রদায়ের বিশেষ 
প্রাধান্য ছিল; এ বিষয় পূর্ববহাষে দিস্তৃততাবে গালোচিত হইয়ছে। ত্রিপু: 
পরলোক গমন করিবার পরেও এই রাজ্যে শৈবধর্ষ্ের প্রাবলা কম ছিল না 
মহারাজ ত্রিলেচন,জননীর শিৰ আরাধনার ফলে, এবং তীহার বর প্রভাবে জন্মলাভ 
-করিয়াছিলেন, রাজ্মালার ইহাই মত। এই সকল বিষয় আলোচন! করিলে মনে 
হয়, অধাশ্র্বিক ও শিবদ্েষী ত্রিপুর শৈব সম্প্রদাতর হস্তে হত হইয়াছিলেন। যে 
ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায়ই হস্ত! হটক, অধর্ম্মাচরণই যে তীহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
সতাযুগে অভ্রিবংশ সম্ভুত প্রজাপতি অঙ্গরাজ-নন্দন পাপাত্ম। বেণ রাজ্য লাতের 
পর যে সকল ধর্ম্নবিগহিত কাধ্য করিয়াছিলেন, মহারাজ ত্রিপুরও ঠিক তদনুরূপ 
পাঁপকার্ধ্যানুষ্ঠানকারী হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এতদুতয়ের চিত্র 
পাশাপাশি ভাবে র।খিবার যোগ্য । বেণের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায় 
“স আরঢ নৃপস্থান উন্নদ্ধে।২ষ্ট বিভূতিভিঃ। 
অবমেমে মগাভাগান্‌ স্তব্ধঃ সম্ভবতঃ স্বতঃ। 
এবং দদদান্ধ উংদিক্কো নিরস্কুশ ইব দ্বিপঃ। 
পর্যাটন, রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদনীং। 
ন ব্ব্যং ন দাতিও)ং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ কটৎ। 
ইতি স্তবারযনধর্থং ভেরী ঘেষেপ সর্ববতঃ 1” 
জীমস্তাগবত-_ওর্থ স্বন্ধ, ১৪শ অঠ, 9 গ্োক। 
মর্্দ বেগ রাজাসনে অ'রূট হংয়। লোকপাল সকলের অধৈর্য দারা 
দিন দিন গরধিকতর উদ্ধত হইতে লাগিল এবং আপনিও জাপনাকে সস্তাবিত অর্থাৎ 


২২২ রাজমালা [ 
আমিই শুর, আমিই পণ্ডিত ইত্যাদি অভিমান দ্বারা স্তক্ক হইয়া, মহাভাগ ব্যক্তি- 
দিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ত করিল । এই প্রকারে এইর্যমদে অন্ধ ও গর্বিবত 
হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় রখারূঢ় হইয়া সর্বত্র পর্যটন করিত, তাহারণভ্রমণে 
স্বর্গ মত্ত্য কম্পমান হইত । অনস্ঠর সে সকল স্থানে ভেরী দ্বারা ঘোষণা দিয়] 
এই কথা বলিল, “অহে ব্রাহ্মণসকল! সাবধান সাবধান, কখন যাগ বা হোম 
করিও না। এই প্রকারে আপনার অধিকার মধ্যে ধর্ম কর্ম্দ একেবারে রহিত 
করিয়া দিল।” 
বেণ ধর্মহীন মর্যাদা সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াসী হইলেন, তৎফলে রাজ্যমধ্য 
নানাবিধ উপদ্রব ও ধর্্মলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, শঙ্কাঘ্বিত মারীচি 
প্রভৃতি খষিগণ তাহাকে ধর্্মকা্যে রত করিবার নিমিত্ত প্রিয়বচনে বিস্তর উপদেশ 
ও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বলের আশায় তাহার! যে কার্ষো প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল ক্রীমস্তাগবতে এ বিষয় নিম্নলিখিত 
মত বণিত হইয়াছে-- 
আীবেণ উবাঁচ-_ 

বালিশীবত যুয়ং বা অধন্মে ধর্শমানিনঃ | 

যে বৃত্তিদং পতিং হিত্ব! জারং পতিমুপাঁসতে ॥ 

অবজানন্ত্যমী মুড নৃপরূপিণমীশ্বরং । 

নাস্ধু বিন্দস্তি তে ভদ্রমিহলোকে পরত্র চ॥ 

কো! বন্ত পুরুষে! নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী। 

ভর্ন্সেহবিদুরাণাঁং যথা জারে কু যেধিতাং ॥ 

বিষ্ুখিরিধেশ গিরিশ ইন্ড্ো বাযুর্যমো রবিঃ। 

পজান্ভেধিনদঃ মোমঃ ক্ষিতিরগ্রিরপাল্পতিঃ ॥ 

এতে চাগ্ছে চ বিবুধাঃ প্রভবো বর শাপয়োঃ। 

্েহে ভবন্তি হুপতেঃ সব্রদেবময়ো। নৃপঃ ॥ 

তশ্মান্মাং কম্রতিবিপ্রা। যগধ্বংগ তমৎসর!ঃ । 

বলিঞ্চ সহ হর ত মন্তোহথঃ কোঁহখ্রভুক্‌ পুমান্‌॥ 

ইং বিপধ্যরমতিঃ পাগীগানুখপথং গতঃ। 

অন্থুনীয়মানস্তদঘ'্র।ং ন চক্তে ভুষ্টমঙগলঃ ॥ 

আমস্ভাগবত-_৪র্ স্বন্ধ, ১৪ অঃ, ১৭-২* গ্লেরক। 
গরম ১ ণমুনিগণের এ সকল উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়! বেণ ক্রেধে অধীর 

হইল এবং কহিল, অহে! তোমর| বড় মুর্খ, অধর্ম্কে ধর্ম বলিয়। মানিতেছ, আমি. 
সকলের অনাদিপ্রদ পতি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির তুল্য 
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অস্ভের উপাপনা করে, তাঙ্ছার! অতি মূঢ়। আমি যে নৃপরূপী ঈশ্বর, অ'মাকে 
তাঙ্ধীরা ত্রপ জানিয়। অবজ্ঞ! করে, কিন্তু এ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে 
কুত্রাপি তাহার আপনাদের মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না। 

“অহে খধিগণ! যজ্ঞ পুরুষ কে? যেমন ভর্তৃন্সেহ পরাজ্মখী অদতী স্ত্রী 
উপপতির প্রতি স্সেহবতী হয়, তাহার শ্ঠায় তোমরা আপন প্রভুর প্রতি শ্রন্ধা 
পরিত্যাগ করিস! কাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ ? অহে! তোমরা কি জান 
না? ক্রঙ্মা, বিষু। শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্ধা, মেঘ, পৃথিনী, জল. 
এই সকল ও লন্যান্ত যে যে দেবতা বর এবং শাপ প্রদানে সমর্থ, তাহারা সকলেই 
নরপতির দেখে বর্তমান, ইহাতেই রাজা সর্ববদে স্বরূপ, স্বতরাং তিনিই ঈশ্বর, তন্ন 
বত সকলই তাহার অংশমাত্র। 

... “হে স্বিজগণ ! আমি সেই রাজা, তোমর! মাওসর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া! কর্শা- 
দ্বার আমারই অর্চনা কর এবং আমার নিমিত্ত করাদি আহরণ করহ, আমাতিন 
আর কে আরাধ্য আছে? উৎপথগামী পাপাত্বা বেণ বিপরীত বুদ্ধি হইয়! এই 
প্রকার কহিলে, মুনিগণ পুনর্ববার বিবিধ বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু সে ছুরাস্ম। সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, অতএব মুনিদের প্রার্থনানুসারে 
কার্য করিল না” টু 

এই ধর্ম বিগহিত দাস্তিকতার ফলে মহারাজ বেণ, খাবিগণের কোপদৃত্িতে 
পতিত এবং তীহাদের ত্বারা নিহত হইয়াছিলেন। হরিবংশ গ্রস্থের হরিবংশ পর্বব 
পঞ্চম অধ্যায়ে বেণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ত'গবতের বর্ণনারই অনুরূপ ; 
তজ্জস্য এস্থলে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল না। রাজমালার সহিত 
আধ্যায়িকা মিলাইলে স্পই প্রতীয়মান হইবে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিপুর, বেণের 
চরিত্র অবিকল অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাহার ন্যায় পাপপন্ক নিমজ্জিত এবং 
ংস মুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
-দ্বাপরের শেষভাগে ত্রিপুরের সমসাময়িক, কারূধ ঝ| পুণ্ড, দেশের অধিপতি 
বস্ুদেবের পুত্র মহারাজ পৌগু.ক “আমিই বাস্থদেব” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ; 
এবং স্ীকুষের সমীপে নিঙ্গেক্ত বার্কাসহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন,__. 
"্বাস্থছদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব নচাপরঃ। 
ভূতানামম্থ কম্পার্থং ত্বস্ত মিথ্যাবিধাং ত্যজ ॥ 
ঘানি তমস্তচ্িহানি মৌদ্যা্িভর্ষি সাত্বত। 
ত্যকৈ হি মাং ত্বং শরণং নোচেদেহি মমাহবং ॥ 
শীমস্ভাগবত--১ৎম স্বন্ধ, ৬৬ অঃ, ৩ শ্লে।ক। 
২৯ 


২২৪. _ রাঁজমালা - [ প্রথম 
মর্ম ;ভৃতান্ুকষ্পার্থ আমি একাই বান্থুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, 
অপর. ব্যক্তি হয় নাই; অতএব তুমি মিথা বান্দেব নাম পরিত্যাগ কর। হে 
সাত্বত ! তুমি মৃঢ়ত্ব প্রযুক্ত আমার চিহনুসকল ধারণ করিয়াছ, সে সকল পরিত্যাগ 
পূর্ববক আপিয়। আমার শরণাঁগত হও নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর ।” 
পিপীলিকার পক্ষেদগমের চরম ফলের ন্যায় মৃত্যুর নিমিততই মদমত্ত 
পৌগু)কের এবন্ডিধ ধর্ম বিগহিত কার্ধ্য প্রবৃক্তি জন্মিয়াছিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের 
অস্ত্রমুখে। তাহার জীবনের সহিত দেবত্ব লাতের দুরাকউক্ষা. নির্ববাপিত হয়। 
হরিবংশ, বিষুঃপুরাণ ও ব্রক্মপুরাণেও ইহার বিবরণ বণিত হইয়াছে । 
ভগদত্তও শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বং দেবতা বলিয়! 
ঘোষণা করেন নাই। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝ| যায়, শৈবধর্মম- 
প্রভান্বিত পূর্ববভারত, প্রথমতঃ শ্রীকুষ্ণকে স্বীকার করিতে কুঠিত ছিলেন, পরবর্তী 
কাঁলে উত্তরোত্তর সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। | 
এস্থলে আর একটা আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে, বেগ ও 
ত্রিপুর যেরূপ পাপাচ।রী ছিলেন, বেণের পুত্র পৃথু এবং ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচন 
তেমনি ধার্মিক, প্রক্তারঞ্জক এবং সতজ্ঞানান্থিত হইবার শ্রম/ণ পাওয়। যাইতেছে। 
দুঃখের দাবদাহনান্তে স্বশীতল শান্তিবারি সিঞ্চন, যে বিধির বিধান সাহার প্রসাদে 
নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে শান্তিময় ন্সিগ্ধজ্যোতিঃ বিদ্কমান_-পাপের 
তাগুবাভিনয়ের পরে পুণ্যের পবিত্র জ্যোতির ক্ষরণ, সেই করুণাময়েরই বিচিত্র 
বিধান। 


বিষু সংক্রমণে শ্রাদ্ধ । 


ভ্রিলোচন খণ্ডে, মহারাজ “ত্রপুরের ধর্ধম কার্ধ্ানুষ্ঠান বিষয়ক আলোচনা 
স্থলে লিখিত আছে 7 
পবিষু-সংক্রামণে পিভৃলোক শ্রাদ্ধ করে। 
ত্রাহ্মণে অর।দি দান প্রাতে শিরস্তরে ॥” 
বাঁজমালা--৩৩ পৃষ্ঠ! 
এই পবিধু সংক্রমণ ও বিষুব সংক্রান্তি একই কথা। শাস্ত্রে প।ওয়াধা়, 
ধে সময়ে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়, অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষদিনে যখন সূর্য্য 


৪৮ সু টিক ৫ সত ০ ৯ ০ 


লহর ] মধ্যমণি ২২৫ 


ূর্্যুকন্য। রাশি হইতে তুল! রাশিতে গমন করেন, সেই সময়কে “বিষুব” বলাহয়। 
প্রতিলোম ও অন্ুলোম গতি ধরিয়া! ইার হিসাব হইয়া থাকে। এতহ সন্বন্ীয় 
জ্যোতির্বচন নিম্পে দেওয়া হইতেছে ;-- ” 
“মেষস'ক্রম্তঃ পূর্বং গম্চাৎ তাঁরা দিনান্তরে। 
প্রহিলোম্যালোম্যেন বিষুবারস্তণং তবেৎ ॥ 
তিষুদারজণং যত সমং মানং দিবানিশোঃ ॥ - 
শান্তামুসারে বিষুব সংক্রান্তি শ্রীদ্ধের নিমিত্ত প্রশস্ত। যাজ্ঞবন্ধঃ 
সংহিতার মতে ;-_ 
“অমাবস্া টকা বৃদ্ধি কৃষ্চপক্ষোয়ন য়ম্‌। 
ড্রবাং ত্রাঙ্গণসম্পত্তিবিষুবৎ স্ু্ধ্য সংক্রমঃ।| 
ব্যতীপাতো গৃজচ্ছায়া গ্রহণং চন্ত্র শুর্ধ্যয়োঃ। 
্রান্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতা_-১অ+) ২১৭।১৮ শ্লোঃ। 
মর্ম ;_অম।বস্তা, অফ্টকা, বৃদ্ধি, অপর পক্ষ, দক্ষিনায়ণ সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ 
সংক্রান্তি, কষ্ণসারাদি স্ৃগ প্রাপ্তিকাল, ব্রাঙ্মণ সম্পত্তি লাভকাল, মেষ ও তুল! 
ংক্রান্তি ( বিষুন সংক্রান্তি ), সামান্য সংক্রান্তি, ব্যভীপাতযোগ, গজচ্ছায়া (চক্র 
মঘ। নক্ষত্র বা সুধ্য হস্তানক্ষত্রে থাকি, যদি ত্রয়োদশী তিথি হয় ), চন্দ্র ও সুর্য 


গ্রহণ এবং ষে সময় শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছ। হয়, সেই সকল কালকে শ্রাদ্ধকাল 
বলে। 


গজ-বচ্ছগী যুদ্ধ (ববরণ | 


মহারাজ (ত্রলেচনের পুত্র দৃক্পতি ও দাক্ষিণের মধ্যে পিতৃ রাজ্য লইয়া 

বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তদুপলক্ষিত সমরে বিশ্তুর লোকক্ষয় হইয়।ছিল। এই 
যুদ্ধ সম্বন্ধে রাজমাল! বলিয়াছেন, 

«এই মে যুদ্ধ কৈল সর্ব সহোদর । 

গঞ্জ কচ্ছপের মত যু'ঝল বিস্তর ॥ 

আত্ম কলহ ভ্রাতব ধনের জন্য হয়। 

পু ধন জন হেতু বছ সেনা ক্ষয়॥” 

বাজমাল1--ছ্াক্ষিণ ৭ ৩৬ পঃ। 


*ইই৬ 


রাজমাল। 


পৈতৃক সম্পন্তি লইয়া ভ্রাতাগণের মধ্যে সবটিত হইয়াছিল । 


. প্রথম 
গজ কচ্ছপের যুদ্ধের সহিত এই যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । উভয় যুক্ধই 


“গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ মহাভারতে লিখিত আছে; তাহীতে জানা ঘায়, 


খগরাজ গরুড় ক্ষুধার্ত হইয়া, দ্বীয় পিতা কম্ুপের নিকট আহার্্য প্রার্থী হওয়ায় 


তিমি বলিলেন ;-- 


প্কশ্তুপ উবাচ, 


পইদুংসরো মহাপুণ্যং দেবলোকেহপি বিঙ্রতম্‌ ॥ 
ঘত্র কৃম্মাগ্রজং হস্তী সদা কর্ধত্য বাণ্ুখ: । 
তয়োর্জমাস্তারে বৈরৎ সম্প্রবক্ষ)ামা শেষতঃ ॥ 
তগ্মে তত্বং নিবোধস্ব যত্গ্রমাণৌ চ তাবুভৌ। 
আসীদ্বিভাবন্ুর্ণাম মহধিঃ কোপনো ভূশম্‌ & 
দাতা তন্তাহজশ্চাসীৎ সু প্রতিকো মহাতপাঃ। 
স নেচ্ছতি ধনং ভ্রাতা সহৈকস্থং মহামুনিং ॥ 
বিভাগং কীর্তয়ত্যেব প্রতীকে ছি নিত্যশঃ। 
অথাব্রবীচ্চতং ভ্রাতা সু প্রতীকং বিভাবনুঃ ॥ 
বিভাগং বহবো মে।হাৎ কৃর্তচ্চ্ন্ত নিত্যশঃ। 
ততো বিভ্তকতান্বক্তোহন্তং বিজ্তুধান্তেতর্থ মোহিতাঃ ॥ 
ততঃ স্বার্থপরা ন্‌ সুঢ়ান্‌ গুথগ,ভৃতান্‌ স্বকৈধ নৈঃ। 
বিদিত্বা ভেদয়স্ত্যেতান মিত্র! মিত্রবূপিণঃ ॥ 
বিদ্িত্বা। চাপরে ভিন্নানস্তরেষু পতস্তাথ । 
ভিন্নানামতৃলো নাশঃ ক্ষিপ্রমেব প্রবর্ততে ॥ 
তন্মাদ্‌ বিভাগং আ্রাত্ণাং ন গ্রশংসস্তি সাধণঃ। 
গুরুশাস্ত্রেনিবদ্ধনামন্যোন্তেনাভিশঙ্ষিনাম্‌ ॥ 
নিয়ন্তং ন হি শক্যত্তং ভেদতে] ধনমিচ্ছসি। 
যন্ম।ৎ তশ্মাৎ নুগ্রতীক হন্তিতবং সমবাগ্াদি॥ 
শপ্তস্তেবং স্থ প্রতীকো বিভাবন্থুরথা ব্রবীৎ। 
ত্বমপ্য্ত জলচরঃ কচ্ছপ: সম্ভবিষ্যসি ॥ 
এবমস্োন্তশীপাৎ তো নুপ্রতীক বিভাবন্থু। 
গ্জকচ্ছপতাং প্রাপ্তাবর্থার্থং মূঢ় চেতসৌ ॥ 
রোষ দোষানুসঙগেণ তি্যগ যোনিগতাঁবুভৌ। 
পরস্পর দ্বেষরতৌ প্রমাণ বলদপিতো ॥ 
সরন্তন্িন্‌ মহাঁকায়ৌ পুর্ব বৈরাহুসারিণৌ। 
তক়োরগ্কতঃ প্রমান সমটপতি মভাগনত ॥ 


লহর ] মধ্যমণি ২২৭ 
| " যত বুংহতি শব্দেন কৃুর্হিপ্যন্তর্জলেশ্যঃ | 
উত্িতোহমৌ মহাকায়ঃ কত্রং নিক্ষোভন্‌ সরঃ॥ 
বং দৃষ্টা বেষ্টিত কর: পতত্োষ গজো! জলম্‌। 
দস্ত হস্তাগ্রলাস্কুল পারদ বেগেন বী্ধ্যবান্‌ ॥ 
বিক্ষোভয়ং ভ্ততো নাগঃ সরে! বহু বাধাকুলম্‌। 
কৃর্মোহপ্যতাযতশিরা যুদ্ধায়াভোতিবীর্যাবান্‌ ! 
বড়ুদ্ছিতো যে জনানি গজস্তান্দিগুণায়তঃ | 
কৃষ্ধস্মিযোজনোৎসেধো দশ যে'জন মগ্ডল£ ॥ 
তাবুভে যুদ্ধ সন্মতে! পরস্পর বধৈধিনৌ | 
উপধূজ্যাণ্ড কর্মেদং সাধক়্েহিত মাত্বনঃ ॥ 
মহাভ্রমনসঙ্কীশং তং তুামৃতমাঁনয়। 
মহাগিরি মমপ্রখ্যং ঘোররূপঞ্চ হস্তিনম্‌॥” 
মহাভাঙ্গত--আদি পর্ব, ২৯অ+, ১৩--৩২ লোক ] 
মর্্ঘ;_-মিহধি কশ্থাপ কহিলেন, বহঙ্তয! অনতিদুরে এ পবিত্র সরোবরটা 
দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। এ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হৃস্তী 
অবাজুখ হইয়া কৃর্্দরূপী স্বকীয় জোষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদ্দিগের 
আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আস্োপাস্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
*বিভাবস্থ নামে অতি কোপনম্বভাব এক মহয়ি ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ 
নহোদর মহাতপাঃ সথপ্রতীক, ভ্রাতার সহিত্ত একান্সে থাকিতে নিতাস্ত অনিচ্ছুক, এই 
নিমিন্ত তিনি আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্বদা পৈত্রিক ধন বিভাগের কথা 
- উত্থাপন করিতেন । একদ। বিভাবন্থু ক্রুদ্ধ হইয়া স্থপ্রতীককে কহিলেন, দেখ 
অনেকেই মোহপরবশ হইয়। পৈত্রিক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু 
বিভাগাস্তর ধনমদে মনত হইয়| পরস্পর বিরোধ আস্ত করে। স্বার্থপর মুঢ়ব্যক্তির! 
স্বীয়ধন অধিকার করিলে শক্রপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্ম 
বিচ্ছেদ জন্মাইয়! দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়। পরস্পরের রোধবৃদ্ধি ও বৈরভাব 
বদ্ধমূল করিতে থাকে | এইরূপ হইলে তাহাদিগের স্নুব্দাই সর্ধ্বনাশ ঘটিবার 
সম্ভাবনা! । এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধন বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু 
তুমি নিতান্ত মনভিজ্ঞের স্ায় এ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি 
বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণ-যোনি প্রাপ্ত হও। 
স্প্রতীক এইরূপে শাপগ্রন্ত হইয়া বিভানস্থকে কহিলেন, তুমি কচ্ছপের যোনি 
প্রাপ্ত হও । 
“এই রূপে স্বগ্রাতীক ও বিভাবন্থ পরস্পরের শাপ প্রভাবে গজন্ব ও কচ্ছ্পত্ব 


২২৮ রাজমালা [ প্রথম 


প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে তীহারা রোষদোষে তির্ধ্যগ যোনি প্রাপ্ত, পরস্পর 
বিদ্বেষ রত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়। জন্মান্তরীণ ১বরানু- 
সারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন! এ দেখ, গজের বুংহিত শবে মহাকায় 
কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়! জল মধ্য হইতে সন্বর উত্থিত হইতেছে । গজ 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া! অতি প্রকাণ্ড শুগাদণ্ড আল্ফালন পূর্বক জলে অবগাহন 
করিতেছে । উনার শুগ্াদণ্ড, লাঙ্গুল, ও পাদ চতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর 
বিক্ষেভিত হইতেছে । অতিপরাক্তান্ত কৃন্্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধর্থ অঁভ্যাগত 
হুইতেছে। গজের কলেবর ছয়যোজন উন্নত ও দ্বাদগ যোজন মআয়ত। কর্ম 
তিন ফোজন উন্নত ও তাহ।র পরিধি দশ যোজন! হে বস! উহ্ার। পরস্পরের 
বিনাশে কৃতসকল্প হইয়। যুদ্ধে মণ্ত হইতেছে, উহদিগকে ভক্ষণ করিয়া! আপনার 
অভীষ্ট সিদ্ধিকর।” ূ 

এইরূপে গরুড়ের উদরস্থ হওয়ায়, গজ কচ্ছপের বিবাদ নিবারিত হইয়াছিল 
বর্তমান কালের হস্তী ও কচ্ছপের পরস্পর আকার বৈষমা দর্শনে এই যুদ্ধ অসম্ভব 
মনে হইতে পারে, কিন্তু সেক'লের কচ্ছপ, বর্তমানকালের হস্তী অপেক্ষা ছে'ট ছিল 
না। হিমালয়ের সন্নিহিত শিবালিক পাহাড়ে গ্রপ্ত প্রস্তরীভূত কচ্ছপের ক্ক।ল 
ধাহারা দেখিয়াছেন তাহার! জানেন, সেই কঙ্কাল বৃহদ।কারের হস্তী অপেক্ষা কোন 

ংশেই ছোট নহে। 


বংশ ধ্বংসের বিবরণ । 


2 








রাজমাা।য় দাক্ষিণ থণ্ডে পাওয়। যায়”_ মহারাজ দাক্ষিণের সৈন্যগণ স্ুরামন্ত 

অবস্থায় পরস্পর কাটাকাটি করিয়! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াণ্চল। এতৎসম্বন্ীয় 
রাজমালার উক্তি এই ঈ_ 

“দ্য মাংষে রত সব গোয়ার প্রক্কৃতি। 

তৃণগ্রায় দেখে তার! গল্জ মত্ত মতি ॥ 

ত্রিপুরার কুলে পুনঃ বহু বীর হৈল। 

মন্তপাঁন করি সবে কলহ করিল॥ 

তুমুল হইণ যুদ্ধ ঘোর পরস্পর । 

তাহা নিবাঁরিতে নাহি পারে নুপবর ॥ 


লহর ] মধ্যমণি - 7 ২২৯ 


আত্মকুল কলহেতে মহাযুদ্ধ ছিল। 
পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল॥ 
তর্জন গর্জন করে বড় অহঙ্কার | 
অন্ত্রাধাতে পড়ে ধত নাহি সীমা তাঁর ॥ 
ক 


ক ক 
যছুবংশ ক্ষয় যেন মৃহূর্তুকে হৈল। 
চিন্তারে বিকল রাজ! সর্বটসন্য টমল ॥» 
দাক্ষিণ থণ্ড_-৩৭।৩৮ পৃঃ 


ষছ্ববংশ ধবংসের সহিত এই সৈন্যক্ষয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই 
উপমাস্থলে যছুবংশের নামোল্লেখ হইয়াছে। যদুকুল নির্মম, লের বিবরণ মহাভারন্ছে 
যাহা পাওয়া যায় ভাহাঁর কিয়দংশ নিম্ে উদ্ধৃত হইল +__ 


বৈশম্পায়ন উবাঁচ,__ 

“বিশ্বামিত্রং চ কথ্ং চ নারদং 8 তপোধনমূ। 

সারণ প্রমুখ। বীরা দদৃকুদ্বণরকাং গতান্‌ ॥ 

তে ভান্‌ সাং পুরস্কৃত ভূষসিত্বা স্তিপ্ং যথা! 

অক্রবসনপনঙ্গম্য দৈবদণ্ড নিপীড়িত; 

ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্ত বত্রোরমিততেজসঃ | 

খয়ং সাধু জানীত কিমিযং জনরিষ।তি 

হতাক্তান্তে ভদা রাজন্‌ বিপ্রল্ত প্রধর্ষিতাঃ | 

প্রতাক্রবংস্তান্‌ মূনয়ো বত্রচ্ছনু নরাধিপ ॥ 

বৃষ্যদ্ধক বিনাশার মৃষলং খোরমায়সম্‌ । 

বানু দেবন্ত দাঁয়।দঃ সাম্বোহ্য়ং জনযরিস্ৃতি ॥ 

ফেল ষ্‌য়ং নুহবৃত্তা নৃশংপা জাঁতমন্যবঃ। 

উচ্ছেত্বারঃ কুলং কৃৎসমুতে রাম জনার্দান ॥” 
মহা ভারত--মৌণল পর্ব, ১ম অঃ» ১৫--২০শ্লোঃ। 


মর্থা ১-বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারজ! একদা মহষ্ধি বিশ্বামিত্র, কন্থ 
ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন । সারণ -প্রস্ভৃতি কতিপয় মহাবীর 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়| দৈবছুর্বিবপাক বশতঃ শান্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়। 
তীহাদিগের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, হে মহব্বিগণ | ইনি অমিতপরাক্রম 
বক্রুর পত্বী। মহাত্মা বক্র পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া্ছিন। অতএব 
আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন । ৃ 


“নারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে সেই সর্বজ্ঞ ধাবগণ আপনাদিগকে . 


২৩, রাজমালা ু [ প্রথম 
প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষ ভরে তাহাদিগকে সম্থোধন পূর্বক কহিলেন, 
দুবৃত্তগণ! এই বাসুদেব তনয় শান্ব, ৃষ্ণিও অন্ধকবংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর 
লৌহময় মুষল প্রসব করিবে ৷ এ মুষল প্রভাবে মহাত্ম। বলদেব ও জনার্দন ভিন্ন 
ষছুবংশের আর সকলেই এক কালে উৎসঙ্ন হইবে 1৮ 


এই অমোঘ ব্রহ্ধশাপই যছুবংশ ধ্বংসের কারণ . হইয়াছিল। যাদবগণ 
এই অভিসম্পাতের প্রভাৰ হইতে রক্ষাপাইবাঁর নিমিত্ত চেষ্টার ক্রুটী করেন নাই। 
শান্থ মুষল প্রসব করিবার পর তাহা রাজপুরুষগণ দ্বারা চুণিত ও সমুক্রে নিক্ষিপ্ত - 
হইল । এবং মাঁদরা*ত্ত যাদবদিগকে সতত সতর্ক রাখিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকষ্ণের 
অনুজ্ঞায় তাহাদের মধ সুরা গুস্তত ও ব্যবহার বন্ধ হইল) কিন্তু তাথ অধিককাল 
স্থায়ী হইল না; কিয়দ্দিবস পরে তাহার৷ এত উচ্ছৃঙ্খল হইলেন যে, ভগবান বাস দে- 
বের সম্মুখে স্থুরাপান করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। , 


যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমতে সপরিবারে এভাস তীর্ঘে গমন করিলেন। । 
তথায় স্থুরামত্ত সাত্যকি ও কৃতবর্্মার মধ্যে কলহ হওয়ায়, সেই কলহ ক্রমে গুরুতর 
হইয়া যুদ্ধের সুচনা করিল! মদদিরাবিভোর ভোজ ও অন্ধকগণ মত্ততা হেতু 
সকলেই এক একটা পক্ষ অবলম্বন করিলেন-_উত্তয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম 
হইল। এই যুদ্ধে 


শ্বহৃত্বান্লিহতৌ তত্র উভৌ কৃষ্ণ পশুতঃ ৷ 
হতং দু তু শৈনেন্ পুঅং চ যছুনন্দনঃ | 
এরকাণাং ওদ। মুষ্টিং কোপাজ্জগ্রাহ কেশব; | 
তদতূম্মুষলং ঘোরং বন্রকল্পময়ো ময়স্‌ ॥ 

জঘান কৃষ্ণস্তাং স্তেন যে ষে প্রমুখতোহভবন্‌॥ 
ততাহদ্ধকীশ্চ ভোজাশ্চ শৈনেয়া বৃষতযন্তখ! | 
জঙ্গরন্যেইিমাক্তনে মুলৈঃ কাল চৌদিতাঃ | 
বস্তেষামেরকা: কশ্চির্জগ্রা5 কুপিতো নৃপ ॥ 
বজ্রভূতেন স| রাজদৃশ্যত তদা বিভো | 

তৃথং চ মুষণীভূতমপি তত্রব্দৃশ্যত ॥ 

ব্ষদণ্ড রুতং সর্বমিতি তদিদ্বিপার্থিব। 
অবিধ্যান্‌ বিধ্যতে রাজন্‌ গক্ষিপত্তিস্ম বতৃণম্‌ ॥ 
তথস্রতৃভং মুষলং ব্যদৃশ্যত তদা দৃঢ়ম্‌।। 

অবধীৎ পিতরং পুত্রঃ পিতাপুত্রং চ ভারত ইত্যানি। 


রপুক্ষেত্রে কবন্ধ দর্শন । 


মুগ্রস্থের ৫৮ পৃষ্টা, গৌড়েশ্ররের সহিত মহারাগ ছেংখুম্ফাএর যুদ্ধ বিবরণে 
লিখিত হইয়াছে / 
প্ছইদও্ড বেলা উদয় ইল মহারপ | 
একদও্ড বেল! থ|কে সন্ধ্যা ততক্ষণ ॥ 
এমত বম জাজার উদ্দে দৃষ্টি হল। 
দেখিঝ গগনে এক রুরন্ধে নাচিগ ॥ 
তাহা গ্েখির! সৈম্তের রোমাঞ্চিত হয়। 
এরও লাচি মুণ্ড ভূমিতে পড়য় ॥ 
রাস কফ নারায়ণ নৃপতি স্রিল। 
রামায়ণ প্রমাণ যে রাঁজায়ে বলিল ॥ 
একলক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে। 
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপবে॥” ইত্যাদি। 


কোন কোন রাদয়ণে, রণক্ষেত্রে কবন্ধ দর্শনের উল্লেখ প।ওয়া যায়, কিন্ত 
রাজমালার উক্তির সহিত কিঞ্চিত মতবৈষগ্য গাছে। এই গ্রন্থের মতে, একলক্ষ 
সৈ্তক্গয় হইলে রণক্ষেত্রে কবন্ধ দেখ| য।য়। সাধক কবি, মহাতু। তুলসী দাস 
বলিয়াছেন, দলকোি সৈষ্ক বিনাশপের ফলে, একটা কন্ধ সমর প্রাঙ্গণে নৃক্ত করে। 
তীহার উক্তি এই ;-_- 


“মরে কোটিদূশ পয়দর যবহি। 

নাচত এক কবন্ধ রণ তবহি ॥ 

নত করতঃ বব কোটি কবন্ধা। 

তব এক খেচর উঠত নিবন্ধ! 

বেচর কোটি নাচহি নিহ কণ্টা। 

তব এক ধনুকর বাত ঘণ্ট। ॥” ইত্যাদি । 


তুলসীদাসের রামায়ণ--লঙ্কাকাণ্ড। 


অদ্ভুত রামায়ণে পাওয়া যায়, উগ্রচণ্তা রূপিনী সীতা রণাঁজণে সহত্রঙ্ষদ্ধ 
রাবণকে বধ করিয়! কাহার মুণ্ড লইয়! মাতৃক।গণের সংহত কঙ্গক কীডায় পবা 
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হুইয়াছিলেন। সেই সময়,__ 
ন কোহপি রাক্ষসম্তত্র করপাঁদ'শিরোধুতঃ। 
কবন্ধা যে চ নৃত্যন্তি তেষাঁং পাদ প্রতিঠিতাঃ ॥. 
কবন্ধং রাবণন্তাপি নৃতাস্তং চ ব্যলোকয়ৎ। 
তদ্দৃই। সুমহাঘোরং প্রেতরাজপুরোপমম্‌॥” 
অস্ভূত রামাযণ--২৪শ সর্গ, ৩৫1৩৬ শ্লোক। 





মণ্ডল ॥ 


রাজমালা প্রথম লহরের মুলাংশে শিববাক্যে পাওয়া যাইতেছে, 
“এই যে মণ্ডলে তুমি মহারাজা হৈল!। 
জিনিবা সকল রাঁজা আম! বর পাইল! ॥” 
ত্রিলোচন খণ্ড-_-৩২ পৃষ্ঠা । 
মগুল' শব্দটা সংস্কৃত ভাষা সম্ভৃত এবং বহুপ্রাচীন। বৈদিক গ্রস্থাদিতেও 
এই শব্দের উল্লেখ থাক। দৃষ্ট হয়। 
প্রাচীনকালে স্থানের বিস্তৃতি জ্ঞপক ভক্তি, মণ্ডল ও খগ্ুল প্রভৃতি শব 
প্রচলিত ছিল। “মগুলের বিস্তৃতি ভক্তি অপেক্ষ1। ছেট এবং খগুল অপেক্ষা বড় 
ছিল। “মগুল" নামক বিভাগ দেক!লে দ্বাদশ রাজক নামেও অভিহিত হইত, থ। ৫__ 
“সান্মগুলে দ্বাদশ রাজকে চ। 
দেশে চ বিদ্বে চ কদন্বকে চ॥” 
মণ্ডলের বিবরণ মনুসংহিতায়, অমর টাকায় এবং মেদিনী কোষে পাওয়া 
যায়। ব্রহ্ষাবৈবর্তপুরাণে ইহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে,- 
“চিতুর্ষোজন পর্যযস্তমধিকারং নৃপস্য চ। 
যো তাজ! তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর ॥৮ 
রহ্মবৈবর্ত পুরাণ--৮৬ অধ্যায় । 
উদ্ধৃত শ্লোকে মণ্ডলের পরিমাণ ফলের সহিত মগ্ডলেশ্বরের উল্লেখ পাওয়। 
যাইন্টেছে। অভিধানে মগুলেশ, “মগুলেশ্বর” ও মগুলাধিপতি' প্রভৃতি শব্দ 
পাওয়। যাঁয়। মণ্ডলেশ্বরগণ বিশেষ সম্দ্ধ এবং শক্তিশালী থাকিবারও অনেক 
পারচয় আছে। তাহার একটা নিশ্ে প্রদান করা গেল! 
“উপতেঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ | 
ু্গস্থশ্চন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মগ্ডলাধিপঃ ॥” 
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এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে, মগুলাধিপতির কোঁধ, দণ্ড, অমাত্য, মন্ত্রী ও 
ছুর্গাদি সহায় ছিল। সুতরাং এতদ্বারা মগ্ডলাধিপের শীসন-তন্ত্র পূর্ণাঙ্গ থাঁকিনার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পুর্ব্দাধৃন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বাক্য দ্বারা জান! 
যায়, নৃপ বা রাজোপাধিধারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মগ্ডলেশ্বরের অধিকার শতগ্ডণ 
শধিক ছিল। তাহারা “পরমেশ্বর 'পরমভট্ারক” 'রাজাধিরাজের' (সম্রাটের) সামন্ত 
ছিলেন। এবং সেকালে তাহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। 

কেহ কেহ বলেন, 'মগুলেশ্বর রাভচক্রবর্তীর (সআটের ) উপাধি। 
শব্দ কল্পদ্রমেরও ইহাই মত; উদ্ত গ্রন্থে লিখিত আ __“সআট-_ফে। মগ্ডলেশ্বরঃ |. 
যে। মণ্ডদস্ত.-*ছাদশ রাজ মণ্ডলস্ত ঈশ্বরঃ1৮ প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় ইহাই 
বুঝ! যায়, চারি যোজন পরিমিত স্থানের অধিপতিগণ নৃপ বা রাজা, বারজন রাজার 
অধিপতিগণ মগুলেশ্বর বা মণল এবং বারজন মগুলেশ্রের অধিপতি ব্যক্ত, 
রাজচক্রবর্তাঁ, রাজাধিরাজ বা সম্রট পদবাঁচ্য হইতেন। মএলেশ্বরগণ, সঞ্াটের 
সামন্ত মধো পরিগণিত ছিলেন। ইহারা ভূমির অধিপতি ছিলেন বলিয়। 'ভৌগিক" 
উপ।ধি লাভ করিতেন। ভৌমিক” শব্দ কালক্রমে 'ভইয়” হইংাছে। দ্বাদশ 
ভৌমিক বা বাঁর ভূ'ইয়। উপাধি, মণ্ডলেএর উপাধির পরিবর্তে প্রচলিত 
হইয়াছিল। 

শাসন সৌকর্ষযার্থ এই প্রণ!লী পাশ্চাত্য দেশেও গৃহীত হইয়াছিল। 
গ্রীসের ইতিহাসে “ডাডেকো! পোলিস” বা দ্বাদন বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া 
যায়। মধাযুগে ইউরোপে 'ফিউডেল্: প্রথা (79৫91 85510 ) প্রবর্তিত ছিল। 

- এই সকল শ্রথ ঘে ভারতীয় শাসন প্রণালীর অনুসরণে হইয়াছে, তাহা অতি 
সহজকোধ্য। 

ত্রিপুর। স্বাধীন রাজ্য রাক্তমলা হইলেও রচয়িতা সেকালের প্রথানুসরণে 
মগুল' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইহাকে সঙ্গত ব্যবহার বলা 
যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ ভারত সম্রাটের অধীন রাজ্য মনে করিয়াই গুল 
শব্দটা ব্যবহার করা হইয়া থাকিবে । 

বঙ্গদেশে অগ্তাপি 'মগুল' শ্ব্দর প্রচলন আছে! তবে ছাদশ ভৌমিক 
হইতে উৎপন্ন 'ভূ'ইয়া' শব্দ যেমন বর্তমানকালেঃ ভদ্রলোক মাত্রেরই সম্মানসূচক 
উপাধি মধ্যে ফড়াইয়াছে, তদ্রপ নিন্ব-সমাজে, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ 'মগুল' 
পদবী লাভ করিয়া থাকে! কালপ্রভাবে দেশ ও সমাজের অবনতির সঙ্গে, 
সম্মানসূচক উপাধিগুলিও অবনত স্থান বা পাত্র আশ্রয় করে। 





দেবতার দর্শনলাভ । 


প্রথম লহরে মহারাজ ত্রিলে'চন. কর্তৃক চতুর্দশ দেবতার অর্নার কথ, 
বর্ণনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে/_- 


শশিব আজ! অন্থসারে চস্তাই নৃপতি। 
ক্ষীরোদের তীরে গেল অতি লীত্্গতি ॥ 
যথাতে আছে বিষ্কু গোলোক বিহারী । 
অনন্তের শয্যাপরে বমিছেন হরি 
ষ্ ঞ্ 
চস্তাই রাজাকে দ্ব'রে রাখি গেল আগে। 
শিব আজ্ঞা অনুসারে কহিবার লাগে ॥ 
চস্তাই আসিছি গ্রভু ঝাঁজ। রহে দ্বারে। 
বাধিক পুঁজন নাথ পুজিবাঁর তবে ॥ 
শুনি! হাসিল প্রতু ত্রিভূবন পতি ।*-_ইত্যাদি 
ব্রিলোচন খণ্ড_-২১ পৃষ্ঠা। 
অন্তর মৈছিলি রা'জোপাঁধ্যানে পাওয়া ধায়,__ 
“আধাঢ় মাসের শর অষ্টমী তিথিতে । 
পুজাগৃছে গেল রাজা চস্তাই সহ্িতে ॥ 
চতুর্দশ দেবতাকে প্রতাক্ষ দেখিল। 
যার যেই নিজাসনে বসি পৃ! লৈল ॥ 
বর মাগিলেন রাঁজ। পুত্রের কারণে। 
ন! হইব তব পুত্র কহে ভ্রিলোচনে ॥ 
ক্রোধ হৈল নরপতি মৃত্যু না জানিল। 
মারিল শিবেরে তীর পাগ্নেতে পড়িল ॥ 
ক ক ক্ষ গত 
তাহা শুনি শিবে কহে চক্তাইর গ্রতি। 
কলিযুগে ফত লোক হৈব পাঁপমতি ॥ 
দেখা নাহি দিব আছি পুজার সময় 
পদচিহ্ন পাইবেক যে সবে পৃজয় ॥* 
তদাক্ষিণ খণ্ড--৪৫ পুষ্ঠা!। 
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লা এবং দেবতাগণের সহিত বাঁক্যালাপ করিবার অধিকারী ছিলেন। রাঁজ. 
মাল! রচয়িতার এই উক্তি আপন উদ্ভাবিত নহে__ইহা শান্ত্রসম্মত কথা । মহ 
নার দেবলৌকে গমন করিতেন, দেবতাগণের সহিত কথাবার্ত। বলিডেন, অনেক 
সময় অনেক সংবাদ প্রদান দ্বার দেবতাদ্দিগকে তু বা রুষ্ট করিতেন, এরূপ 
উত্তিত অনেক শাস্ত্র গ্রস্থেই পাওয়া যায়। কেবল নারদ কেন_.সেকালে সকল 
মহাপুরুষের নিমিত্তই দেবলোকের দ্বার অবারিত ছিল, একথার দৃষ্টান্তেরও 
অসন্তাব নাই। দেঁবার্চন কালে দেবতার দর্শনলাভ ও বর প্রার্থনার কথাও 

. শীস্গরন্থসমুহে অনেক আছে। পরবর্তী কালে, ধণ্ম-ভাবের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
- গ্লেবতার দর্শনলাভ মানব সমাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়'ছে। 

উদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যায়, রাজাকে বারে রাখিয়া, চস্ত।ই বিষুর মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । বন্দ পুরাণে বিষুঃ খণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে ঠিক এতদনুরূপ 
বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে । তাহাতে লিখিত আছে, তপোধন নারদ মহারাঁজ 
ইন্দরদবান্্কে লইয়া ব্রহ্মার সহঠ সাক্ষাৎ করিতে গিহাছিলেন, তিনি রাজাকে দায়ে 
রাখিয়া ব্রহ্মার আলয়ে প্রবেশ করেন। 

... , কলিযুগে দেবার দর্শনলাভ তইবে না, মহাদেবের এই বাক্য রাজমালায় 
লিখিত হইয়াছে। ক্ষন্দপুরাণে ইহার অনুরূপ বাকা পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে বালুকারাশি দ্বারা দেবতাগণ বিকল ইন্দ্রিয় হইয়। ভগবানের দর্শনলাভের 
নিমিত্ত স্তব করায়, প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, _ 

শরীর! তদা বাণী পুনঃ প্রাুর্যতূবহ ॥ ১৭ 
অত্রর্থে তোঃ সুরা বত কর্ত মৃত ম! বৃথা । 
অন্ত প্রভৃতি দেবন্ত দর্শনং ছুলভং ভূবি ॥ ১৮ 
তত্র স্বানেইপিতং নত্বা তদ্দর্শন ফঙ্জং লভেৎ। 
স্বরভূবো২ত্তিকং গন্বা হেতুং জ্ঞান্তথ নিশ্চিতস্‌।। ১৯ 
স্বন্দপুরাণ__বিষুখণ্ড, ৯ম অঃ।. 
মর্ম )_সহস|! আকাশবাণী হুইল, ভগবান পুনরাবির্ভত হইবেন। ছে 
হরগণ, এজস্ক আর বৃথা যত্ব করিও না| অন্ভাবধি পৃথিবীতে ভগবদদ্শন দুর্লভ 
হইল। এই ক্ষেত্রে তীহাকে প্রণাম করিলে, তীহার দর্শনের ফল প্রাপ্ত হুইবে। 
এই ঘট 1র কারণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হও। 
এই সকল উক্তি দ্বারা অনেকে ধণ্দ-জগতের ইতিহাসে তিনটা যুগের 
কল্পনা করিয়া! থাকেন। প্রথমধুগ-_অন্ধকার মিশ্র আলোকের যুগ, এই সময় 
মনুষ্যগণ দেবতার দেখা পায়, ট্াহাদের সঙ্গে কগা বলে। “ইহাকে বলা হয়, অতি 
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অস্প্ট এতিহাপিক স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা! বিজড়িত যুগ । দ্বিতীয় যুগ_-এতিহাসিক 
স্মৃতি কথঞ্চিৎ স্পট, তখাপি কল্পনা প্রবণ। এইযুগে দেবতার দর্শনলাভ 
না: ঘটিলেও আকাশবাণী ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যাদেশ পাওয়। ষায়। 
তৃতীয় যুগ--এঁতিহাসিক ঘটনার যুগ, এই যুগের ইতিহাসে দেবতার সহিত 
সম্পর্ক নাই, দৃশ্বামান জগতের ঘটনাবলী লইয়াই তাহা গঠিত ও পরিপুষ্ট 
হইয়াছে। 

কেহ কেহ আবার ইতিহাসকে চারটা স্তরে বিভক্ত করেন। তাহাদের 
মতে প্রথমস্তর উপাখ্যানমূলক, এইস্তুরর আগাগোড়া অমূলক উপকথায় পূর্ণ । 
দ্বিতীয় স্তরকে তাহারা উপকথা মিশ্রিত এতিহাসিক যুগ বলেন; এই স্তরে সম 
সাময়িক কীন্তি কাহিনীর সহিত কল্পনা বিজড়িভ আছে। তৃতীয় স্তর এতিহাসিক 
যুগ বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক অসত্য কথ! মিশ্রিত হইয়াছে এবং অনেকাংশে 
একদেশ দশিতা দোষ ঢু । তীহাদের মতে চতুর্থ স্তরই অর্থাৎ প্রমাণ প্রয়োগ 
ছারা সমর্থিত যে বিবরণ অধুনা সংগ্রহ কর! হইতেছে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। 

এইমত সর্বববাদীস্মত হইতে পারে কি? ইতিহাস কালের সাক্ষী। 
কাল-বিবর্তনে, আজ যাহা সম্ভব, সহত্র বগুসর পরে তাহা অসস্তব হইবে। 
এজন্য কি বর্তমান কালের ঘটনা ঝ বিবরণগুলিকে কাল্পনিক মনে করিয়া সহত্্ 
বতসরান্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠ হইতে পুছিয়া ফেলিতে হইবে? যদি তাহাই 
করিতে হয়, তবে প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা কোন কালেই সন্তবপর হইবে না । 
অবশ্ট প্রাচীন ইতিহাসে রূপক বর্ণনা অনেক আছে, কাল্পনিক কথ| মোটেই নাই, 
তাহাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না| কিন্তু এই কারণে প্রাচীন 
ইতিহাসকে সমূলে উৎপাটিত করিতে যাওয়! সঙ্গত হুইবে না। যে যুগকে 
প্রকৃত এতিহাসিক যুগ বলা হইতেছে, সেই যুগের প্রত্ুতান্বিকগণের মধ্যেও 
অনেকে কৃত্রিম সনন্দ বা ত্বরচিত তাম্রশাপন ব্যবহারের অপবাদ হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিতে" পারেন নাই প্রাচীন কালের লোকগণ কল্পন! প্রিয় হইতে 
পারেন, কিন্ত দেই কল্পনাও সত্যের সংশ্রব বিবর্জিত ছিল না, ধীরভাবে 
আলোচন৷ করিলে উহাই প্রমাণিত হইবে। 


রাজমালা প্রথম্‌ লহরে উল্লিখিত স্থান সমূহের 
নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ? 


(বর্ণমালানুক্রামক ) 
অবস্তিকা ;_(৭ পৃষ্ঠা_-৮ম পংক্তি )। উজ্জয়িনী নগরী। ইহা অনন্তি 
বা শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। কালিদাস উজ্জয়িনীর বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, 
__'শিপ্রাবাতঃ শ্পিয়তম ইব” ইত্যাদি! মস পুরাণের মতে এইস্থানে মঙ্গলগ্রাহের 
জম্ম হইয়াছিল। পুরাকালে এই স্থানে কালিকা দেবীর ও মহাকালের মণ্দির 
ছিল। শঙ্তি সঙ্গম তন্ত্রে পাওয়া-যায়;_. 
“তাতরপর্ণাং সমাসাগ্ত ইশলাদ্শিখরোর্ধতঃ। 
অবস্তী সংজ্ঞকো দেপো কাঁলিক1'তত্র তিষ্টতি ॥৮ 
কালিদাস মেঘদুতে মহাকালের বিবরণ সান্সবিষ্ট করিয়াছেন। স্বপ্ন পুরাণের 
মতে অবস্তিকা নগরী মোক্ষদায়িকা | যথা ;-_ 
“অযোধ্য! মথুরা মায়া কাশী কাঞ্ধী অবস্থিকা। 
পুরীত্বারাবতীচৈব সত মোক্ষদা্িক1 ॥৮ 
রাঁজমালায়, মোক্ষদায়িকা বলিয়ই অন্যান্য পুণাভূমির সহিত অবস্তিকার 
নামোল্লেখ করা হইয়াছে । 
অমরপুর »_(৫২ পৃষ্ঠা_-১৭ পংক্তি)। ইহা! উদয়পুরের পূর্বদিকে, 
গে।মতী নদীর দক্ষিগ পাড়ে অবস্থিত । প্রাচীন কালে এইস্থানে ত্রিপুরার রাজধানী 
ছিল। বর্তমান সময়ে এই স্থান ব্রিপুর রাজ্যের একটা উপবিভাগ মধ্যে পরিগণিত। 
এখানে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ইত্যাদি আফিস, থানা, তহশীল 
কাছারী, সেনানিবাস ও ভাকঘর স্থাপিত আছে। মহারাজ অমর মাণিকোর শাসন 
কালে খণিত স্্রবিশাল “অমর সাগর” নামক দিক! এখানকার একটা প্রসিদ্ধ 
কীষ্তি। এই দীঘির পূর্ববপাড়ে রাজবাড়ী ছিল। অমর মারণিকোর নামানুসারে 
স্থানের নাম “অমর পুর? হইয়াছে । 
অযোধ্যা;_(৭ পৃঃ-৮ পংক্তি)। এই লগরী সরফু নদীর তীরে 
অবস্থিত । এইগ্থানে সূর্যযবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এই পুণ্য ভূমির 
কীর্তি কণিকা লইয়াই মহাকবি বাল্সিকী রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। বর্তমানকালে 
এইস্থান হিন্দুদিগের তীর্থ বলিয়া প্রসি্ধ। এখানে রাম-লীলার অনেক যুক্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্বন্দ পুরাশের মতে এইস্থান মোক্ষদাজিনী। ইতিপূর্বে 
“অবস্তিকা' শঞ্দের বিবরণ লিপি উপলক্ষে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 
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আলোচনায় জানা যাইবে, মোক্ষদায়িকা সপ্ত-তীর্থের মধ্যে অযোধ্যাও একটা। 
এইস্থান মোক্ষ প্রদায়িনী বলিয়াই রাজমালায় ইহার নামোল্পলেখ হইয়াছে । 

আগরতল।;-(৬২ পৃঃ_১৪ পংক্তি)। এই নগরী ত্রিপুরার . বর্তমান 
রাজধানী। হাওড়া নদীর তীরে এ, বি রেলওয়ের আখাউড়। স্টেশন হইতে পুর্বব 
দিকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 

“আগরতলা” নাম সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলে এখানে 
বিস্তর আগর ( অগুরু ) বৃক্ষ ছিল বলিয়া স্থানের নাম “আগরতলা” হুইয়াছে। 
কাহারও কাহারও মতে আগর মাহামুদ নামক জনৈক মুসলমানের নামানুসারে এই 
স্থানের নাম 'মাগরতলা" হইয়াছিল। রাজম|লা আলে।চনায় জান! বায়, মহারাজ 
ভাঙর ক! স্বীয় সপ্তদশ পুজ্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করিবার. সময় আগর ফা নামক 
পুক্রকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন ।% অনেকের মতে, আগরফাঁএর নামানু- 
- সারে এইস্থান আগরতলা নামে আাখ্যাত হইয়াছে। আমর শেষোক্ত মতই 
অধিকতর সমর্থন যোগ্য বলিয়। মনে করি $ 

আগরতলা! পুরাতন হাবেলী ও নৃতন হাবেলী, এই ছুইভাগে বিভক্ত। নুতন 
হাবেলী'র পূর্বদিকে দুইক্রোশ দুরে পুরাতিন হাঁবেলী অবস্থিত । মহারাজ কৃষণ- 
কিশোর মাঁণিক্য বাহাছুরের শাসনকালে নৃতনহ|বেলীতে রাজপাট স্থানান্তরিত 
করিবার সূত্রপাত হয়; এবং তাহার পরবর্তীকালে ক্রমশঃ নৃতনহ!বেলীই রাজধানীতে 
পরিণত হইয়াছে। বর্তমানকালে পুর/তন হ!বেলীতে চতুর্দশ দেবত! প্রতিষ্ঠিত 
অছেন এবং রাঁজপরিবারস্থ কতিপয় ব্যক্তি তথায় বাস করিতেছেন । 

আগরফাএর সময়ে আগরতলায় রাজবাড়ী নির্মিত হইয়াছিল কি ন, তদ্ধিষয়ে 
নির্ভর ফেগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঁড়ী নির্িত হইয়া থাকিলেও 
তগ্ুকালে আগরতলার ভাগ্যে রাজধানীর প্রতিষ্ঠান জনিত গৌরব অধিককাল 
ঘটিয়াছিল না। মহারাজ ডাঙ্গরফ। পুক্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়! দেওয়ার 
তল্পক।ল পরেই, তদীয় কনিষ্ঠ পুক্র রত্ুমাণিক্য পিতাকে সিংহ।সনচ্যুত ও জাত 
দিগকে অবরুদ্ধ করিয়া, মস্ত রাঁজ্যে অধিকার নিল্তাঁর কররাছিলেন। এবং 
তাহার রাক্ধধানী উদয়পুরেই ছিল। - অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য আগরতলায় 
রাজপাট সংস্থাপন করিয়াছিলেন; “কৃষ্ণমালা? গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ পাও] হায়, 
| “তারপরে রাজ গেল আগরতলায়। 

বসতি কারণে পুরী করিল তথায় 8৮ 
* "আগর ফ] পুত্রে রাজা আগরতগ! দিল ।” 


নার রন দ্র্রারারান্ন্হা ২ রান 
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এই পুরী নিশ্মাণের সময় হইতে, বর্তমান কাল পর্যন্ত কিঞ্িংদধি কপ্দেড়- 

শতাব্দী যাবত এই স্থানে ত্রিপুরার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত আছে। 

আচরঙ্গ (৬২ পৃ£-৬ পংক্তি)। ত্রিপুর রাজোর প্রথম পত্তনকলে এই 
আচরঙগ, রাজ্যের দক্ষিণ সীমা! বলিয়া নিদ্ধারিত ছিল। রাজমালায় রাজ্যের সীমা 
নির্দেশক যে উক্তি আছে, তাহ! আলোচনায় জান! যায় ;- “উত্তরে তৈরঙগ নদী 
দক্ষিণে আচরজ 1” 

রাজমালায় পাওয়। যায়, আচরঙ্গ ত্রিপুরার প্র।টীন রাজধানী রাঙ্গ।মাটির 
€ উদয়পুরের ) পূর্বব উত্তর কোণে অবস্থিত; 
| “উদয়পুর পুর্ব উত্তরকোণে আচরঙ্গ। 


ত্রিপুর রাজার থান| জানে সর্ধ্ববঙ্গ ॥ 
কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড । 


মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাদনকালে সউদয়পুর রাজধানী মোগল কর্তৃক 
অধিকৃত হইবার পরে, রণজিৎ নামক জনৈক ত্রিপুর সেনাপতি আচরঙ্গে যাইয়া! 
আঁপনাকে রাজা বলিয়। ঘোষণ। করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ক।ল তথায় রাজ 


করিয়।৷ পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার পুক্র লক্ষষীনারায়ণ পিতৃ আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। 


মহারাজ কল্য।ণ মাঁণিক্য এই বার্। শ্রবণ করিয়, লক্মমীনারায়ণকে ধৃত করিতে 
আদেশ প্রদান করিলেন। রাজপুজ গোবিন্দ নারায়ণ সসৈচ্যে যাইরা লঙ্গমী- 
মারায়ণাকে ধৃত করিয়া, তাহাকে সমস্ত' সম্পত্তি সহ রাজধানীতে আনিয়াছিলেন। 
এত সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;_ 


“উদয়পুর যখন মগলে লইল। 

রণজিৎ পেনাপতি আচরঙ্গে গেল ॥ 
আচরজে গিম্না লে যে নরপতি টহল । 
নিজ বাঁছুবলে সেই প্রঞ্জাকে শাসিল ॥ 
সেই স্থানে থাকিয়া যে রাজ্য-ভোগ করে। 
আচরঙ্গ রঞ্জিতের * মৃত্যু হেল পরে ॥ 
তার পুত্র লক্ষমীনারায়ণ টহল নরপতি। 
রাজা হৈয়া রাজ্যশাসে সেই মহামতি ॥ 
এই মত কতদিন ছিল সেই স্থানে ॥ 
কল্যাণ মাণিক্য রাঁজ। দুতমুখে শুনে ॥ 
রাজাবলে আমারাঁজ্যে লক্ষ্ৰীনারায়ণ। 
রাজ্যাম্পদ করে সেঁষে আঁদা বিড়ম্বন ॥ 
এমত বলিগ্া রাজ মন্ত্রীতে আদেশ | 
ধরিয়া আনিতে তাকে আচরদদেশ ৰা 


ক এন্লে বরণজিতকে রঞ্জিত বলা ইইয়াছে। 
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রাজার প্রধান পুজ গোবিন্দ নারায়ণ । 
তাকে সম্বোধিয়া নৃপ বলিল তন ॥ 
রণজিৎ পুত্র হয় লক্ষ্মী নারায়ণ । 
সসৈন্তে ধরিয়া তাকে আনহ আঁপনন॥ 


কু চে চে ক - 
সর্ধসৈন্ত গিয়া তথ! চৌদিকে বেষ্টন। 
মৈন্তসমে * ধরা গেল লক্ষ্মীনা রায়ণ ॥ 
কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড। 
আঁচর্স উদয়পুরের উত্তর পূর্বব কোণে অবস্থিত, একথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। উদয়পুরের পূর্ববদিকস্থ গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের (ভম্বরের) : 
পৃর্িভাগে যাইনি ! এই মাইনি পর্ববতের পূর্ববপার্ষ্ে একটা উপত্যকা আছে, তাহার 
পুর্ববভাগে আচরঙ্গ নদী, ইহাকে সাধারণতঃ আচলঙ্গ বলা হয়! এই নদী চট্টগ্রাম 
জেলাস্থ কর্ণফুলী নদীতে পতিত হইরাছে। এই নদীর তীরবর্তী পর্বত আচরঙ্জ " 
(আচলঙগ/ নামে আভহিত। স্থানটী বনু দুরবর্তাঁ, এবং. সেকালে অতিশয় দুর্গম 
.ছিল। ত্রিপুর বাহিনীর অভিযান বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলেন ;_- 


“ণিরি নদী গুহা পথ, লক্তিয়া যে মহাসত্ত, 
পথ করে পর্বত কাটিরা। 

উচ্চ নীচ পথ করি, লঙ্িয়া বছল গিরি, 
থরে থরে সৈন্তের গমন। 

সর্বটৈক্স আনন্দিত, কিছু মাত্র নাহি ভীত, 
রাজ সৈন্ত চলিয়াছে রখে। 

এক মাঁল এই মতে, যাইতে হইল পথে, 


আচরঙ্গ গিয়া উত্তরিল। 


কল্যাণ মাঁণিক্য খণ্ড । 
গিবিনতু দুরধিগমা বলিয়া সাধারণতঃ তাহা উল্লঙ্ঘন, করিতে কিছু অধিক 


সময় লাগিয়া থাকে । কিন্তু ষে স্থানে যাইতে রাস্তায় একমাস অতিবাহিত হয়ঃ. 
সই স্থান যে নিকটবর্তী নহে, একথা সহজেই বুঝা যাইতে পারে । 
পরলোকগত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়, তাহার সংগৃহীত রাঁজমালায় রাজ্যের 
সীমা সন্বন্ধায় যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহ! এই রূপ ;-- 
“উত্তরে তৈরজ নদী দক্ষিণে রসাল ।” 
' এই “সাঙ্গ? শবদদ্ারা কৈলাস বাবু রাজ্যের দক্ষিণ সীমা আরাকান স্থির 
- ক্রিগ্াছেন। কোঁথ। হইতে এই পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে জানিনা, কিন্তু ইহা 
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্রমসন্কুল। আরাকান, পরবর্তী কোন কোন সময় ্রিপুরাঁর হস্তগত হইয়! থাকিলেও 
প্রথমাবপ্থায় রাজোর দক্ষিণ সীমা রাঙ্গামাটা ( উদরপুর ) পর্যন্তও বিভ্ভৃত ছিল ন!। 
রাজমালা অ।লোচনায় জানা,্যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচন রা্গমাটী অধিকার করিয়। 
থাকিলেও তাঁহা পুনর্ববার হস্তচাত হইয়াছিল। . মহারাজ হিমতি (নামান্তর যুঝারুফা) 
-াঙ্গামাটীর পরবর্তী বিজেতা। এরূপ অবস্থায় আরাকান পর্যন্ত রাজের লীম। 
কল্পান৷ করা অপে্ষ রাঙ্গামাটার ( উদয়পুরের) সন্সহিত আচরঙ্গকে দ ক্ষণ সীমা 
বলিয়া নির্ধারণ কষ্টই সঙ্গত এবং বিশুন্ধ হইবে, নতুবা রাজমালার উক্তি উপেক্ষা 
_ করা হয় এবং তদ্দরুণ ইতি হাসও ক্ষুপ্ত হইবে। 
মহারাজ ডাজর ফা সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজা বিভাগ করিয়া দেওয়ার কালে, 
. এক পুঙ্জকে আচরঙ্গে রাজ1 করিয়াছিলেন। &% এই স্থান কোন পুর্রেকে দিয়াছিলেন, 
.রাঁজমালায় তাহার উল্লেখ নাই। ২ 
আর্ধাবর্ত;_€ ৭পৃষ্ঠা-__-৪পংক্তি ) * সাধারণত; হিমাচল ও বিদ্বাগিরির 
মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ আার্ধাবর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ মেধাতিথি ও কলপুকভট্র 
গ্রস্ুতি মনুনংহিত্রর ভাষাকার এং টীক/কারগখের ইহাই মত। মেধাতিথ 
বলিয়াছেন ;-_. 
“পর্বতযোহিমবদিধ্য়ে ধনন্তরং মধ্যংল আরধ্যাবর্কো। দেশে! বুধৈঃ শিষ্টেকচাতে 1৮ 
€ মেধাতিথি ভাষ্য ২২২))| আভিধানিক অমরও এই মত সমর্থন কিয়াছেন। 
মধুর ভাষ্যকার ও টাকাকারগণ আর্ধযাবর্তের যে সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহ! 


উপরে সঙ্িবিষ্ট হইয়াছে। তীহারা মনুর যে বচনের বিবৃতি দিয়াছেন, সেই . 


বচনটী এই $--. 
“আসমুদ্রাত্ত, থৈ ুর্বাদ।সমুদ্রাত্‌ পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গির্ষ্যো রাধা বর্তং বিছুর্ব,ধা ॥৮ . 


মর্ম ১-পূর্বব ও পশ্চিমে সমুক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণে গিরি; ইহাঁর 


মধ্যব্ত স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্ধাবর্ত বলেন 1৮ - 

এই বাক্যঘার! হিমগিরি ও বিজ্ব্যাচলের মধ্যবর্তী, পূর্ববও পশ্চিমে সমু পর্যন্ত 
বিস্তৃত স্থানকে আর্ধ্যাবর্ত বলা হইয়াছে 

উৎ্কল (5 পৃঃ-৯ পংক্তি)। পুরুষোস্তম ক্ষেত্র। উৎকলের 
দক্ষিণ পুর্ব ভাগে পুরী জেলায়, সমু তীরবর্তী জগনাণ ক্ষেত্র ভারত বিখ্যাত 
হিন্দুতীর্থ। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এই তীর্থকে পুণ্য প্রদ বলিয়৷ মনে, করে। 
পুরাতত্ববিদ্গেণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই ভীর্থকে বৌদ্ধ ধর্পামূলক বলিয়! 


* “আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্ব যত্র।” 





২৪২. রাজমালা [ শ্রথম 


ঘোষণ| করিয়াছেন । "হারা বলেন +- ৃ পর 
(১) জগন্নাথ বলরাম ও স্থৃভদ্রামুন্তি বৌন্বধর্ম্. যন্ত্রের অনুকরণে নির্মিত 
হুইয়াছে। রঃ / 
€২) বুদ্ধের রথযা্রার অনুকরণে জগন্ন'থের রথযাত্রার প্রথা প্রচলিত 
* হইয়াছে। - 
(৩) শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, ইহা! বৌদ্ধ ধর্্ম-সঙ্গত কার্য্য। 
(৪) দশাবতারের চিত্র বুদধস্থানে জগমাথ মৃদ্তি অস্থিত হু থাকে। 
এক সম্প্রদায় আবার ইহার কোন কথাই স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন ;-- 
(১) প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহে দ।রু-্রঙ্গ মুক্তির উল্লেখ আছে, তাহা বৌদ্ধ 
ধর্দের প্রাধান্য স্থ।পনের বহু পূর্ববর্তী গ্রন্থ । স্থৃতরাং জগন্াথ মুন্তির সহিত বৌদ্ধ 
ধর্মম*্যন্ত্রের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। পু 
(২) রথযাত্রাও বৌদ্ধগণের -অনুকরণে প্রবস্তিত বলিয়। তাহার স্বীকার 
করেন না। বুদ্ধের অনেক পূর্বে, জগগ্সাথ ব্যতীত অনেক হিন্দু দেব দেবীর 
রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। 
শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের রখে গমন করিয়াছিলেন, ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের 
আনেক পূর্বের ঘটনা । এতদ্বারাও উক্তমত সমর্থিত হইতেছে। 
€৩) শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, একথ! তাহার! স্বীকার করেন না। 
কেবল, মহাপ্রসাদ গ্রহণ কালে জাতিবিচার কর! হয় না।. এতছ্যতীত- তথায় 
. জাতিভেদ চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। পুণ্যক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পক্ষে জাতি 
বিচার পরিত্যাগ করিবার প্রথ| আধুনিক বলিয়! তাহার! বলেন। 
(৪) দশাবতারের চিত্রে বুদ্ধদেব স্থলে জগন্নাথের মু্তি অঙ্কনও. আধুনিক 
চিত্রকরের কার্ধ্য বলিয়া তাহারা ইহাও অগ্রাহ্থ করেন। ও 
এস্থলে উপরিউদ্ত বিষয় সমূহের আলোচনা! কর! অসস্তব এবং অনাবশ্যক | 
শ্ীক্ষেত্র হিন্দুগণের তীর্থ বলিয়াই শান্্রমত ও জনমত ঘারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
এস্থলে তাহার বিরুদ্ধ উক্তি লইয়া! বিচারে প্রবুন্ত হওয়া সম্ভবপর হইতে পরে না।- 
কাইচরঙ্গ ;-(৬২পৃ₹-৬ পংক্কি)। সাপারণতঃ ইহাকে কাচলং বলে। পূর্ব 
কথিত আচলঙ্গ নদীর সন্িহিত কাঁছলঙ্গ ছড়ার তীরে, বর্মন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও 
ত্রিপুর রাজ্যস্থিত সাঁররুম বিভাগের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থান অনস্থিত। ৃ 
কাইফেঙ্গ ;_(৩২ পৃ১৫ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের (লুসাই 
পর্বতের ) সন্পিহিত স্থান। এখানে 'কাইফেঙ্গ »প্প্রদায়ের কুকিগণের বাস 
- স্থান ছিল। 2 
কামাখ্য1;-( ৪৭ পু--৮ পংক্তি)। ইহা কামরূপের একটা প্রধান নগর, 





লছর ] মধ্যমণি হ্ধ 
রক্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। 'কাসাধ্য।' নাম রম্বন্ধে কালিক! পুরাণে লিখিত 
আছে; ্ 
"ভগবান উবাচ 
ফামার্থমাগতা বন্মানুয়। সার্ধং মহাগিরৌ। 
কামাথ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলক্কুটে রহোগতা! ॥ 
কামদা কামিনী কাঁমা কাস্তা কাঁমাগদারিনী। 
কামাঙ্গ নাঁশিনী যন্মাথ কামাথ্যা তেন চোঁচ্যতে ॥* 
মর “ভগবান বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষ পুরণের জন্য আমর 
সহিত নীলকুটে আগমন করায় “বাঁদাখা? নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি 
কাদা, কামিনী, কামা, কাস্তা, কামাঙদায়িনী ও কামাঙ্গ নাশিনী হওয়ায়, 
'কামাখ্যাঃ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।৮ . 
. কামাখ্য। একটী গীঠস্থান, এইস্থানে দেনীর যোনিমগুল পতিত হইয়াছিল। 
_ এইস্থানের দেশী কামাথ্য! এবং ভৈরন উমানন্দ। গরুড় পুরাণে লিখিত আঁে ১ 
“কামরূপং মহাতীথং কাঁদাখা। তত্র তিষ্ঠতি 1” 
গরুড় পুরাণ__ (৮৯১৬) 
মহীরঙ্গ নামক জনৈক দানব এই স্থানের প্রাচীন রাঁজা বলিয়| আসাম- 
বুরুপ্িতে লিখিত আছে। মহীরঙ্গের পর, তদ্বংশীয় নরক।স্থর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
. হইয়াছিলেন, কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে এতদ্যিয়ক বিস্তৃত 
বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে,-নরকাস্থর আস্থুরিক দর্পে উন্মত্ত হইয়া 
ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন, দেবীর চাতুরী জালে, অন্থুরের সেই 
মনোরথ ব্যর্থ হইয়াছিল। লরকাস্থর কর্তৃক প্রথমতঃ কুমাখ্যা দেবীর মন্দির 
নির্মিত হয়। 
নরকান্থরের পুভ্্র ভগদত্ব স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। মহাভারতে একাধিক 
বার ইহী'র ন।মোল্লেখ পাওয়া যায়। 
দানব বংশের পরে, এই স্থানে ্রমান্য়ে ব্রহ্মপুত্র বংশীয় ব্রাহ্মণগণ, নারায়ণ 
দেব বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, পালবংশীরগণ, কামাতাপুরের রাজবংশ ও কোচবংশ রাজত্ব 
করিয়ছেন। সময় সময় 'এই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত হইবার বিবরণও 
পাওয়া যায়। ইন্দ্রবংশীয়--আহোন জাতি এই স্থানে কিয়কাল রাজদণ্ড ধারণ, 
করিয়াছিলেন। মুলমানগণও মধ্যে মধ্যে এই প্রদেশ আক্রমণ ও হস্তগত 
করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। এতদ্দেশে উপযুর্টপরি . 
যে সকল-রাষ্টরতিষ্লুব ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ) চর 
কাশী;€৭ পঃ£৮ পংক্তি)। ইহ। ভারতবর্ষের সর্বরপ্রধান হিন্দভীর্ঘ , 


২৪৪ রাজমাল! | - [ পথম 
ভাগীরঘী তীরে অবস্থিত । “কাশী” নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিব পুরাণে লিখিত 
আছে ? 
পকরদর্ণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে |, 
ভ্ঞান সংছিতা_ (৪৯৪৬1) 
মর্ম 7 বিধানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় ক্ষয় করিয় মুক্তিলাতে সমর্থ 
হয়, এই হেতু ইহার নাম কাশী। 
দ্ষন্ন পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের মতে,- 
“কাশতে্ত্র তে! জ্যোতিম্তদনাখোয়মীশ্বর | 
অতো নামাপরং চাস্ত কাশীতি গ্রথিতং বিভো। 8” ২৬৬৭ ণ 
মন ;--"সেই বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতিঃ এই ক্ষেত্রে প্রকাশমান হি 
বলিয়! ইহ! কাশী নামে বিখ্যাত হউক |” | 
: বিষু ও ব্রক্ষাণ্ড পুরাণের মতে আয়ু বংশীয় স্থহোত্র-নন্দন কাশ কাশীর প্রথম 
রাজা। তৎপুত্র কাশীরাজ বা কাশ্ট। কেহ কেহ অনুমাণ করেন, এই কাশী" 
রাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য 'কাশী” নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এই মতাস্তরের 
মীমাংসা! করা সহজ সাধ্য নহে। 
কাশী হিন্দুর তীর্থস্থান হইলেও বৌদ্ধ যুগে এই ভূমির প্রতি আধিপত্য 
বিস্ত!রের বিশেষ চেষ্টাকর! হইয়াছে, বারানসীর পাশ্ববর্তী সারনাথই ইহার জাজ্জবল্য- 
মান প্রমাণ । যুদলমান কর্তৃকও এই তীর্থভূমি অনেক রকমে উৎপীড়িত হইয়াছে। 
কিন্তু কোন কালেই ইহার গৌরবের লাঘব হয় নাই। স্ৃষটীয় ষ্ঠ শতাববীর, শেষতাগে 
চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌ গিয়াং যখন বারানসী ধামে আগমন করেন, তগকালে সেই 
স্থানে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশ সহজ দেবোপ।শক দর্শন করিয়াছিলেন। 
এই সময় তথায় বৌদ্ধ সংখ্য। তিন হাঁজারের বেশী ছিলন!। 
হিনদুশাস্্রমতে কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে নাই । মস্ত পুরাণে এই 
টিবি নাহাত্মা সম্বন্ধে লিখিত আছে ১-- | 
“ইদ্ং গুহাতমং ক্ষেব্রং সদা বাঁরাঁনসী মম। 
সর্কেষামেব ভূতানাং হেতুর্মেক্ষত্ত সর্ববদ10”১৮1৪৭। 
মর্ম ;--“আমার এই বারানসীক্ষেত্র সর্বদাই গুহাতম, ইহা নিয়তই সমস্ত 
জীবগণের মোক্ষ লাভের হেতু” 
এতত্যতীত শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কৃন্পুরাণ প্রভৃতিতে এবং কাশীখণ্ডে 
কানীমাহাত্ময সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায়। ৮ 
এই স্থানের দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর প্রধান দেবত!। অন্নবিধায়িনী জগন্মাত! 


লইর] মধ্যমনি ২৪৫ 
অন্নসত্রদ্ধারা সমাজের বিস্তর উপকার হইতেছে। এখানকার পঞ্চক্রোশ পরিনত 
স্থান পুন্যক্ষেত্র বলিয়! বিখ্যাতণ কাশীখণ্ডে পাওয়া যায় ;-- 


*অবিষুক্তান্মহা ক্ষে্রাহিশ্বেশ সমধিষ্ঠিতাৎ। 
নচ কিঞিৎ কচিত্রম্যমিহ ব্রচ্জাগগোলোকে 1 
ব্রহ্মা মধ্যে ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশ প্রমাগতঃ ॥ 
বখা ষথ! হি বর্ধেত জলমেকার্ণবন্ত চ। 
তথ তথো্নরেদীশস্তৎক্ষেত্রং গ্রলয়াদপি ॥ 
ক্ষেত্রেতত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্ডিষ্ঠতি ছিন্গ । 
অস্তরীক্ষে ন তৃমিষ্টং নৈক্ষত্তে মৃঢবু্ধহঃ 1” 
কাশীথণ্ড_২২ অঃ, ৮২--৮৫ প্লোঃ। 

মর্ম ;_যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অনিমুক্ত * অপেক্ষা 
মনোরম ও মঙ্গল দায়ক বস্ত এই ব্রহ্গ/গ্ড গেলোক মধ্যে কোথাও নাই। এই 
স্থান পর্থাক্রোশ পরিমিত। প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বন্ধিত হয়, : 
মহ্রাদেব সেই পরিমাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়। উচ্চে তুলিয়। থাকেন । দ্বিজবর | 
এই ক্ষেত্র শুলধারী মহাদেবের ব্রিশুলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে 
ও ভূমিতে অবশ্থিত নয়, মুঢবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে ন1।৮ 

কাশীরাজ্য প্রথমতঃ আয়ুবংশীয় হিন্দু নৃপতিগণ কর্তৃক শাসিত হয়। এই 
সময়ে হহয়গণ বারম্থার কাশী আক্রমণ ও রাজাকে বধ করায়, কাশীশ্বর দিবোদাস 
কর্তৃক গঙ্গার উত্তর ও গোমতী দক্ষিণকূলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কোন 
কোন পুরাণের মতে, দিবোদাসের পূর্বে হৈহয়গণ কাশীরাজ্য অধিকার করিয়!- 
ছিলেন, পরে দিবোদাস হৈহয় বংশীয় রাজা ভন্রশ্রেস্থকে বিনাশ করিয়া পিতৃরাজ্য_ 
অধিকার করেন। পুনর্্বার দিবোদাসকে পরাভূত করিয়া হৈহয়গণ আপনাদের 
আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিঝেদাসের পুত্র প্রতর্দন 
হৈহয়দিগকে দূরীভূত করিয়া পুনর্ববার পৈত্রিক রাজা অধিকার করেন। এইরূপ 
ওতপ্রোতভাবে বারানসী ক্ষেত্রে বারম্বার রাষরবিপ্লব ঘটিবার প্রমাণ পাওয়! যায়। 








* কাশীধাম অবিখুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইন্নাছে। লিজ পুরাণে লিখিত 
আছে) 
"্বিমুক্তং ন ময়! য্মান্মোগ্ষ্যতে বা কদাচন । 
মম ক্ষেঅগিরং ভ্মাদবিমুক্তমিতি স্ৃতম্‌ 1” ৯২1১৫ 
মন্ধ "এই স্থান আমাকর্তৃক কদাঠ বিমুক্ত নক অর্থাৎ আমি কখনও প:রত্যাগ 
করি নাই বা করিব না। এই নিমিত্ত উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত” 


২৪৬ ২ রাজমলা [ প্রথম 


ইহার -পর ক্রমান্বয়ে প্রচ্য্যোত্বংশীয়, গুগ্তবংশীয় ও পালবংশীয় রাজাগণ কর্তৃক 
| শাসিত হইবার পর, এই রাজ/ যুসলমা' নগণের হস্তগত হয়। 

মুসলমান শাসনকালে ( গুরঙ্গজিবের সময় ) বারানসী নাম পরিবর্তন করিস 
: স্থানের নাম: 'মহম্মদাবাদ' করা হয়। দিলীশ্বর মহাম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্র শীর্থকে 
হিন্দুরাজার অধীনে রাখ| সঙ্গত মনে করিয়' বারানসীর পঁ/চক্রোশ দক্ষিণে. 
, অবস্থিত গঞ্গাপুর নিবাসী মনসারাম নামক জমিদ।রকে 'রাঁজা+ উপাধি প্রদান করেন, 
এবং তাহার হস্তেই শাপনভার অর্পণ করেন। কিন্তু মহাম্মদশাহের পরলোক 
গমনের পর হইতেই কাশীরাজের প্রতি আক্রমণ আরম্ত হইল। অনেক ঘাত 


প্রতিঘা'ত সহা করিয়া মুসলমান শ!সনকাঁল অতিক্রম করিবার পর ইংরেজ শাসন: 
কালে ( ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ এর সময়) ক।শীরাগ্য জমিদারীতে পরিণত হয়] দীর্ঘকাল” 


পরে পুনর্ব্বার অল্পদিন হইল ইহাকে দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিয়া বৃটিশ গভর্ণ- 
মেণ্ট সাধারণের ধণ্যাবাদ।হ হইয়াছেন ॥ রঃ 

কাশীধাম বিদ্কা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল। জ্ঞান পিপাস্থগণের দেখিবার 
অনেক জিনিস এখানে আছে; তন্মধ্যে অন্বর পতি মানসিংহের এতিষ্িত 
মানমন্দির উল্লেখযোগ্য কীত্তি। কাশী একটা প্রসিদ্ধ বাণিজাগ্থান। শিল্পের 
নিমিত্তও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বানারসের রেশমী কাপড়, 
শাল; বানারসী শাড়ী ও খেলন! ইত্যাদি বস্ত্র খ্যাতি জগত্ব্যাপী বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 

গঙ্গার পরপারে ব্যিসকাঁশী' বিদ্মান। উক্ত স্থানের বিবরণ এস্থলে 
দেওয়া অনাবশ্থক | 

কিরাতদেশ 5-_(€ পৃ--১৭ পংক্তি)। কিরাত দেশের অবস্থান নির্ণয় 
সম্বন্ধীয় আলোচন! ইতিপূর্বেব কর! হইয়াছে, স্ৃতরাঁং এস্থলে অধিক কথা বল! 
নিপ্রয়োজন | বিষুর পুরাণ, মার্কগেছ পুরাণ, মস্ত পুরাণ, ব্রক্ষাণ্ড পুরাণ 
ও. বামন পুরাণ প্রভৃতির মতে কিরাত দেশ ভারতের পূর্ববদীমায় অবস্থিত | 
মহাভারতের সভাপর্রব, ৫২ অধ্যায়ের বর্ণন দ্বারাও উপরি উক্ত পুরাণ সমুহের 
মতই সমর্থিত হইতেছে। ব্রঙ্গদেশ ও কন্বোজ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি 
আলোচনায়, জান! যায়, তত্তৎ প্রদেশস্থ আদিম অধিবাসী পার্বত্য জাতিদ্রিগকে 
“কিরাত” বলা হইয়াছে । এতদ্বারা অনুমিত হয়, এককালে হিমালয়ের পূর্ববভা গস্থ 


স্থান এবং বর্তমান ভূটান, আসামের পূর্ববাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ এবং . 


চীনসমুক্রের ভীরবর্তা:কম্বোজ পর্যন্ত স্থান কিরাত ভূমি বলিয়া পরিকী্িত হইত ! 


বর্তমান কাঁলেও নেপালের পূর্ববংশ হইতে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য 
প্রদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে । & 





: পহ্] মধ্যমণি িছ 
কুরুক্ষেত্র 7.৭ পৃঃ--১০ প্‌ক্তি ) । ইহা হিনদুগণ্রে একটা তীর্স্থার। 
কুরুক্ষেত্র নামের উৎপত্তি দবন্ধে,মহা ভারতে লিখিত আছে ৮ 
. “পুরা চ রাজর্বিবরেণ ধীমতা', বহুনি বর্ষ গ্যমিতন তেজসা। 
পরন্কউমে তৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে |” 
মম্্ঘ;_ পুরাকালে কুরু নামক রাজধি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, 
'জ্জরন্ত ইহার “কুরুক্ষেত্র নাম হইয়াছে। . 
কুরু কর্তৃক ভূমি কর্ষণের কারণ, মহাভ।রত ঈ্ির ৫৩. অধ্যায়ে 
নিঙ্গলিখিতরূপ বণিত হইয়াছে। 
প্হ্ধি কহিলেন, পুর্ববকালে কুরুরাঁজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরস্ত করিলে, দেবরাজ 
ইন্্র তাহার সমীপে উপস্থিত হুইস্জ। জি্ঞাদ! করিলেন, প্রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে 
অতি-যত্বে এই ভূমি ক্ষণ করিতেছ ?* কুরুরাজ বলিলেন, "হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্কি 
এই ক্ষেত্রে কলেবর ত্যাগ করিবে, তাহ।রা অনায়াসে স্বর্গলে।কে গমন করিতে পারিবে; 
আমার তূমি. কর্ষণের ইহাই উদ্দেস্ঠ ।” স্ুররাঁজ তবহাকে উপহান করিয়া চলিগা গেলেন। 
কুরুরান্ণ ইঞ্জের উপহাসে অন্থমাত্রও ছঃখিত না হইগ| একাস্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে 
লাগিঞ্সেন। পরিশেষে সুররাঁজ ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া, দেবগণের 
নিকট রাজধির বাসনা জানাইলেন। গরে তিনি দেবগণের বাক্য।স্গারে কুরুরাঁঞের নিকট 
উপস্থিত হইক়া বলিলেন, প্রার্ধে! আঁর তোমার কষ্ট করিবার প্র্বোগন নাই, যহারা 
এই স্থানে আবন্তশূন্ত হইয়া অনাহারে গ্রাঁণত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা 
নিশ্চয়ই স্বর্গগমন করিবে।” কুরুরাজ ইন্দ্রের বাঁক্যে সন্ত হই ক্ষান্ত হইলেন, স্থুরপতিও 
সুরগোকে চলিয়। গেলেন (৮ 
কুরুক্ষেত্র, নামটা সুপ্রাচীন । খঞেদীয় এতরেয় ব্রঙ্ষণ, শ্ররু যজুর্বেদীয় 
শতপথ ত্রাহ্মণ, কাত্যায়ন শরম সূত্র, পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্ষণ, শাখখারদ ব্রাহ্মণ ও 
তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রস্তুতি বৈদিক গ্রস্থে কুকুক্ষেত্রের নামোল্েখ আছে। ইহার 
অপর নাম সমস্ত পঞ্চক। মহাত্তারতে পাঁওয়। যায় 
“প্রঞ্ধাপতেরুত্ররবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাঁম সমন্ত-পঞ্চকম্‌। 


সমী্িরে যত্র পুরা দিবৌকসে। বরেণ সত্রেণ মহাবর প্রাঃ 1৮ 
শল্যপর্বব,_৫৩1১। 


 মর্দ্ছে রাম! সমন্ত-পঞ্চক ত্রক্ষার উত্তর বেদী বলিয়। অভিহিত 

হইয়া! থাকে । যেখানে পূর্বেব মহাবর-প্রদ দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিরাছিখোন।” 
শতপথ ব্রাহ্মণ এবং জাবালোপনিধদেও এই ম্থানকে দেবতাগণের 
এ ষজ্ঞভূমি বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের সীম সঙ কুপ 


পাওয়া যায় 
. “উত্তরেণ গূষতত্যা দক্ষিণেন সরস্থতীম্‌। 


”. থে বসস্তি কুরুক্ষেত্ে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে 7 
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বরহ্মাবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্থা্ি সেবিতস্‌। 
তরভ্তকারন্ত কয়োর্দত্তরং রামহুদানাধু মচক্রুকন্ত চ ॥ 
এতৎ কুরুক্ষেত্র সমস্ত পঞ্চকং |” 
বনপর্ব-৮৩/২০৫) ২০৮। 
মর্্,__“দৃষবতীর উত্তরে ও সরদ্বতী নদীর দক্ষিণে পুণ্য প্র ব্রন্মর্ষি সেবিত 
ব্রঙ্মবেদী কুরুক্ষেত্র । যে কুরুক্ষেত্রে বাদ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। 
তরম্ক, অরপ্তক, রামস্ুদ ও মচক্রুক এই সমুদয়ের মধ্যবর্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র সমস্ত- 
পঞ্চক |” ২ এ 
কুরুক্ষেত্র ধির্ম্ক্ষেত্রণ নামেও অভিহিত হইয়াছে (% ইহার গ্রারিমাণ ফল 
ঘাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ । যথা ;__- 
“ধর্মরক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনাবধি।” 
হেমচন্্র--81১৬। 
কুরু পাণুবের স্থবিখ্যাত ভারত যুদ্ধ এই স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল।. 
শীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে 
“তপত্যাং সুর্ধ্যকন্থায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ 0৮ + 
ভাগবত--৯২২1৪। 
অর্থাত সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে (সম্বরণের গুরসে) কুরু নামে ষে 
কাজ! জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রথম কুরুক্ষেত্রপতি বলিয়৷ বণিত হইয়াছেন। 
ত্পর সম্ভবতঃ এইস্থান তদ্বংশীয় রাজগণের শাঁসনীধীনই ছিল। ভারত যুদ্ধের 
পরে এই স্থান পাগুবগণের করতলস্থ হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পরে ইহ] 
কাহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাঃ এই স্থান কিয়কাল মগধ 
 প্লাজগণের শাসনাধীন থ।কিয়া পরে কান্কুজের হিন্দু নরপতিগণের অধিকার ভুক্ত 
হয়খু অতঃপর মাক্ষদ গজনী থানেশ্বর আক্রমণ ও কুরুক্ষেত্র “ক্রস্বামী? 
নামক বিষুবমুণ্তির ধ্বংস সাধন করেন। লিল্লীশ্থর পৃথীরাজ একবার মুসলমানগ্ণণের 
হস্ত হইতে কুরুক্ষোত্রের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
পুনর্্ঝার মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। এই সময় মুসলমানগণ হিন্দুর অনেক তীর্থ 
লোপ ও অনেক দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়াছেন। হিন্দু বিছেষী ওরংজেব তীর্থ 
যাত্রীদিগকে গুলি ফরিয়৷ বধ করিতেও কুষ্টিত হয়েন নাই। শিখদিগের অভ্যুদয় 
এই অত্যাচার দ্রমিত হইয়াছিল। 


লতা 





+ শ্রীমন্তগবদগীতার প্রথম পংক্রিতেই লিখিভ আছে )--. 
প্ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেন্ভা যযৎলবঃ1% 


লহর] মধ্যমণি... হি 
কৌচ (২০ পৃঃ৮ পংকি)। প্রাচান কামরূপ রাজ্যের মানচিত্র 
আলোচনায় জান! যায়, উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত স্থানে (জলপাইগুড়ির দক্ষিণভাগে 
কৌচগণের বুসতি ছিল। .এই স্থান হেড়ম্ব রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশ পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। কেচগণ সময় সময় হেড়ম্ব রাজ্য আক্রমণ করিত। -রাঁজমালায় হেড়ম্ব 
গতির এইদ্সপ উক্তি বাঁদত আছে ;__ 
এক্পেচ্ছ কোঁচ আদি সবে রাজ্য আসি লৈল। 
* বুদ্ধ মময় আমার বিস্ব উপজিল ॥” 
্ ব্রিলোচন থণ্ড--২*পৃঃ। 
যোগিনী ত্ত্রে কৌচদ্িগকে “কুবাচ” বলা হইয়াছে এবং তাহাদের ছার! 
কামরূপ রাজ্য বিজিত হইবে, ইহারও উল্লেখ জাছে। যথা; 
“সৌমারৈশ্চ কুবাচৈ্চ ববনৈষুন্ধমুণম্‌। 
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বছুণৈ্ত সমাকুন্ধম্‌॥ 
ততো রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন-ঈপ্সিতম্‌। 
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকারাদি মহীপতিঃ ৪ 
তৎ মহাক়ং সমাসাগ্ত কুবাঁচঃ শ্বীর রাজ্য ভাকৃ। 
বর্ষান্তে যরনং হিত্ সৌমারে। রাজ্যনায়কঃ ॥ 
কুমারৌ চন্দ্র কালেন্দোৌ গতে শাকে.মহেস্বরি। 
কামক্ধপে মনেঃ পৃষ্ঠ সংযোগং সন্তবিষ্যতি ॥ 
কামরূপে তথা রাজ্যং ছবাদশাঝাং মহেশ্বরি। 
কুবাচ সংগতো ভৃষ্বা ধবনশ্চ করিষ্যতি॥ 
ষষ্ঠবর্শ-পঞ্চমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি। 
শাসিতব্যং কামরূগং সৌমারৈশ্চ কুৰাচকৈঃ ॥ 
যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমাঁরশ্চ তথাপ্নবঃ। 
কামরূপাধিপে। দেবি শাপমধ্োন চীন্তকঃ ॥” 
যোগিনীতন্ত্র--১/১২ পটল। 
_সৌমার, কুবাচ (কৌচ) ও ববনগণের বিপুল যুদ্ধ উপস্থিত 
হইবে। রে যুদ্ধে মকরাদি কুবাঁচ নৃপতি জয়লাভ করিয়া এক বগুসর রাজ্য : 
শাসন করিবেন। তৎপর ১৩১৯ শাকে (8) সৌমার কামরূপ অধিকার করিয়া 
" বার বুসর রাজ্য পালন করিবেন। এই শাঁপ কাল মধ্যে তথায় যবন, €১). 





| (৯) ববন?-_ত্রেতাযুগে বানু নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি হ্হয় ও তাঁল জজ্ঘ 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া বনে পলায়ন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপুত্র সগর 
বয়গ্রাপ্ত হইয়া পিতৃশক্রগণকে আক্রদণ করায়, তাহারা পরাঞজিত হইব বশিষ্টের আশ্রয় গ্রহণ 
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কুবাচ (২), সৌমার (৩), ও প্রন €৪) রস্থতি, রাঁজগণ কামরূপ শাসনকর্ত। 
হুইবেন।” 
কুবাঁচ বা. ক্টৌচ রাজ্য বর্তমান কালে কোচবেহার বা কু5বিহার নামে 
পরিচিত। এই রাজ্যের উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দ্বার, পূর্বের 
আসামের -গোয়ালপাড়! জেলার অন্তর্গত পুর্বব্ধার, রঙগপুর, গ্াধর ও স্বর্ণকোশী 
নদী ; দক্ষিণে রঙ্গপুর ; পশ্চিমে জলপাইগুড়ি ও রঙপুর। ইহার ক্ষেত্রফল ১৩০৭ 
ডি । 
খলৎম।;_-(৩৬ পৃঃ_€ পংস্তি)। ইহা বরবক্র নদীর ীরবর্তী স্থান। 
ত্রিলোচনের পুত্র দাক্ষেণ হেড়ম্ব রাঁজ কর্তৃক পরাজিত হইয়! ত্রিবেগের (ক্রহ্ষাপুত্র 
নদীর তীরবর্তী ) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়! জাতৃগণসহ খলংমায় আসিয়া রাজপাট . 
- স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়! যায় ;-- 
“কপিল! নদীর তীর পাট ছাড়ি দিয়! । 
একাদশ ভাই মিলি মন্তরণা করিয়া ॥ 
সৈন্যসেন। সমে রাজা স্থানাস্তরে গেল। 
বরবক্র উজানে খলংম| রহিল |” 
- দক্ষিণ খ্,_৩৬পৃঃ | 








করিল। তখন দগর বশিষ্ট খধির নিকট বলিলেন,-“আমি এই সিদৃশক্তবয়ের শিরচ্ছেদ 
করিব প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, অথচ আপনি ইহাঁদিগকে আশ্রয় প্রদান করি! নিধন করিতে বারণ 
করিতেছেন! উভয় কা্ধ্যই আমার পালনীগ্ সুতরাং কি কর্তব্য বলিয়! দিন্‌।* বশিষ্ট 
বলিলেন-_শিরচ্ছেদ ও শিরোমুগডন একরূপ বলিয়া শাঞ্ে নির্দিষ্ট আছে। অতএব ইহা্দিগকে 
শিরোমুণ্ডন করিয়া তাঁড়াইয়! দাঁও, তবেই উভয় দিক রক্ষা হইবে । সগর তাহাই করিলেন! 
পরিশেষে ইহা'র! নিতাস্ত শ্্েচ্ছাচারী হওয়ায় “বন” নামে খ্যাত হইরাছে। 

(ষোগিনী তন্র--১৬ পঃ। ) 

(২) কুবাচ--কৌচ। 

(৩) সৌমার-হ্বর্গ-নর্তকী কঙ্কাবতী শাপগ্রস্থা হইয়া কৌরব-বধূ হইলেন । 
কুরুক্ষেত্র কৌরব রমলীগণ যখন গ্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন তিনি চনত্রচড় পর্বত-পিরে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । সেই পর্বতে ইন্দ্র কর্তৃক ইহার অরিন্দম নামক এক পাঁপাচারী 

. খুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার বংশধরগণই সৌমার নামে প্রসিদ্ধ। 
€(যোগিনী তন্্র--২1১৪।) 

(5) প্লব-_কীর্দি নায়ী কোনও বাহলীক রমণী (বাহলীকগণ মহাভারত উদ্ত শান্থের. 
পুজ ) ভারত যুদ্ধের পর, কাশীধামে মুক্তিমণ্ডুপে তপস্যা করিতে থাকেন। বলি পুত্র বাণান্গুর 
তখন মহাকালকূপে কাশীর স্বার রক্ষা করিত। এই মহাকাল, কীর্শির সৌন্দর্যে মোহিত 
হইর। তাহাতে সঙ্গত হয়। তাহ হইতে মহাস্কুশ নামক এক পুত্র উতৎ্পন্ম হইল। মহাদেব 
তাহাকে শাঙ্থরাজ্য কামরূপ দান করিয়া 'গ্লব অর্থাৎ “যাও, এই বাঁক্যদ্ধার যুক্তিমণ্ডপ হুইতে 
বিদায় করিলেন। এ্হাদেবের এই বাক্য হইতে তাহার! পরব নাদে অভিহিত হইস্থাছে। 

(ষেগিনী তন্ত্--১৬ পঃ।] 


লহর 1 মধামণি া ২৫১ 
বরবক্র (বরাক ) নদীর অংশ ধিশেষকে ত্রিপুরাগণ খলংদা! বলিত ।.নদীর 
নামামুগগারে তত্তীরবর্তী স্থামের নামও খলংমা হইয়াছিল। পার্বত্য প্রদেশে এক্প 
নামকরণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনুজেলী, সুর্্দাভেলী, দেওভেলী, লঙ্গাইভেলী 
ইত্যাদি স্থানের নাম, নদীর ন/মানুস'রেই হইয়াছে । “ভেলী” শব্দ আধুনিক 
হইলেও স্ম/নের নামগুলি প্রাচীন, তাহার সহিত €5লী” যোগ করা হইয়াছে মাত্র। 
খলংমা সন্থন্ধে ত্রিপুরার অপর ইতিহাম “কৃষ্ণমালা, নামক হস্ত লিখিত গ্রন্থে উক্ত 
হঠয়াছে ;-- 
* শহিড়িত্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী । 
ৰরবক্র নাম তাঁর ঘোঁষে অস্তাবধি ॥ 
খলংম| বলয়ে জ্রিপুর সকলে । 
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে |” 
ূ ০ কষ্ণমাল!। 
এই স্থানে দক্ষিণ হইতে প্রতীত পর্য্যন্ত ৬৭ জন ভূপতির রাজপাট স্থাপিত 
থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ প্রতীত কাছাড়ের রাজার সহিত কলহ্‌- 


করিয়। খলংমায় আসিবার কথ! রাজমালায় লিখিত আছে, যথা! $- 


“খলংমার কুলে আগে ত্রিপুর রাজন 7” 
মহারাজ প্রতীতের সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকিলেও খলংমা'র 
রাঁজপাটি একেবারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল না,__এতদার! 'তাহারই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


খুটিসুড়া »-৬২ পৃ--১১ পংক্তি )।এই স্থান ত্রিপুর রাঁজ্ের জন্ত্রনিবিষট 
সদর বিভাগের ( আগরতলার ), এবং ধ্বজনগর ও বিশাল গড়ের পূর্বদিকে 
অবস্থিত মহারাজ রাজধর মাঁণিক্য কৈলাসহর ( মনুতীর ) হইতে উদয়পুরে 
গমন কালে খুটিমুড়া বামে রাখিয়া দৃক্ষিণাভিমুখী গিয়াছিলেন ; বধা-_- 
পখুটিমুড়া বামে করি ধ্বজ্গনগর পথে । 
বিশাল গড় হইস্ছা চলে ভোম ঘাটি তাতে ॥ 
উদদ্পুর আসি রাজা প্রবেশিল পুরী ।* 
রাজধর মাশিক্য খণ্ড । 
ডাঙ্গর ফা পুক্রগণের মধ্যে রাজা বিভাগ করিবার কালে এক পুত্রকে খুটি- 
মুড়ায় স্থাপন করিয়াছিলেন। ** কোন্‌ পুত্র এই স্থানের অধিকারী হইয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার উপায় নাই। ৃ 





ইন! 
* *খুটিসুড়া দিণ এক নৃপতি নন্দন ।” 


টু ডাঙ্গর ফা খ। 


২৫২ | রাজমালা : 1 প্রথম 

এই স্থানে প্রাচীন বাড়ীর নিদর্শন এবং পাকা ঘাটযুক্ত দীঘি পুক্ষরিণী ইত্যাদি 
অস্ভ!পি বিধ্যমান আছে। একটা দীঘিকে অদ্যাপি “খুটামরা'র দীঘি' নামে অভিহিত 
করা হয়। সম্ভবতঃ 'খুটিমুড়া' স্থলে 'থুটামারা” নাম হইয়াছে । 


, খুলঙগ »_-(৩২ পৃঃ-১৫ পংক্তি)। ইহা, কুকি প্রদেশের (লুসাই 
পর্বতের ) অন্তর্গত স্থান। এই স্থানে কুকি জাতির বসতি ছিল। 
গৌড় 2৫৩ পু% ২৯ পংস্তি) এই স্থানে বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শক্তি সঙ্গম ভন্ত্ে গৌড়ের বর্ণন পাওয়া যাঁয়,_ 


প্ৰঙ্গদেশং সমারভ্য ভূবনেশাস্তগং শিবে। 
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্বরশান্ত্র বিশারদঃ ॥* 


_ গৰঙ্গদেশ হইতে আরম্ত করিয়া ভুবনেশ্বরের সীম! রস্ গৌড়দেশ নামে 
বিখ্যাত। এখানকার লোকের! সর্ববশীন্রবিশারদ |” 
পুর্ববকালে “পঞ্চগড়” অর্থাৎ পাঁচটা প্রদেশের নাম গৌঁড় ছিল। মাধবাঁচা্্য” 
তাহার ছূর্গামাহাত্মো আকবর বাদশাহকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন, যথা ;-- 


পঞ্চ গৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। 
একাব্বর নামে রাজ! অর্জুন অবতার ॥” 


কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্িনীতেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। স্ষন্দ পুরাণীয় সহ্যা্রি খখের এই পঞ্চগৌড়ের নামোলেখ আছে, 
যথ! 3৮7 
“লারম্বতাঃ কান্যাকৃজা উৎ্কলা মৈথিলাম্চ যে। 
গোঁড়াশ্চ পঞ্চধাঁচৈৰ পঞ্চগৌঁড়াঃ গ্রকীর্তিতাঃ ॥৮ 
উত্তরার্ধ-_১ অঃ। 
প্সারন্বত অর্থাশু সরস্বতীর তীরবর্তীস্থান, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও 
গৌড় এই পাঁচটা স্থানকে পঞ্চগৌড় বলে।” 
রাজমালায় বজদেশস্থ গৌড়েরই উল্লেখ হইয়াছে ; অন্য. গৌড়দেশের 
সহিত রাজমালার সম্বন্ধ নাই। এই গৌড়রাজ্যে গুপ্তবংশীয়, পালবংশীয় ও সেন 
ংশীয় হিন্দুরাঁজগণ রাজত করিয়াছেন। এই রাজা কিয়তকালের নিমিত্ত কাশ্টীর 
রাজের হস্তগত হইয়াছিল। 
পর্বেব গৌড় নামে কোন নগর খাঁকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজয় 
€সনের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরবস্তাীঁ গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করিবার, 


লহর ] মধ্যমণি ৪ ২৫৩ 
প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যাঁয়। তৎপুন্র লক্ষাণ সেন উক্ত নগরীকে 'লক্ষমণাবতীঃ 
নামে অভিহিত করেন। শুপর তিনি নবদ্ধীপে আর এক নূতন রাজধানী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। | 

হিন্দুরাজত্বকালে রাজধানী যে স্থানেই থাকুক না কেন, রাজাগণ 'গোঁড়েশ্বর 
নামে পরিচিত ছিলেন। 'মুপলমান শাসন সময়ে তীহাদের অধিকৃত ভূ-ভাগ 
লিখনৌতি' নামে অভিহিত হইত। 'লখ্‌নৌতি' শব্দ 'লক্ষাপাবতী” হইতে 
সমুস্ভূত বলিয়াই মনে হয়। মুসলমান শাসনকালে গৌড়নগর বিশেষ সমৃদ্ধ 
_ জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৩৯ খ্বঁঃ অবে শাহস্থজা রাজমহলে রাজধানী 
উঠাইয়া লওয়ায়, এই স্থান শ্রীন্রষ্ট হইয়! ক্রমশঃ হিংজ্জন্ত সঙ্কুল অরণ্যে 
পরিণত হয়। অগ্তাপি এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান 
রহিয়াছে। শুনা যায, এই সম্দ্বজনপদ অরণ্যে পরিণত হইবার মহামারীই 
একমাত্র কারণ । | 

চাথমা (৩২ পৃঃ১৫ পংক্তি)। পার্বত্য চট্টগ্রাম এককালে 
রিয়াংগণের আবাস ভূমি ছিল, চাখমাগণ তাহাদিগকে পরাজিতষটরিয়। উক্ত স্থানে 
আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তদবধি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে 
 চাখ্মাগণের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। চাখমাগণ বৌদ্ধ ধর্াবলন্বী? 
ইহাদের আদিম বাঁসভূমি আরাকান্‌। | 

চাখম! দেশ চাখমাজাতি ঘ্বারাই শাসিত হইতেছিল।* ১৮৬০ খবঃ অব্ধে 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে পার্বত্য উট্গ্রাম একটা 
(লায় পরিণত করেন | তণ্কালে চাখমা সরদ1রগণের রাঙজশক্তি রহিত করিয়া 
তাহাদিগকে জমিদার শ্রেণীতে সঙ্গিবিউ করিয়াছেন। বর্তমান কালে "রাজা, ও 
“দেওয়ান” উপাধিধারী কতিপয় চাখম! সরদার কর্তৃক উক্ত প্রদেশ শাসিত 
হইতেছে । পার্বত্য চট্টগ্রাম (017598925 7711] 17806 )ও তদন্তভূক্তি রাঙ্গা" 
মাটা প্রভৃতি স্থান চাখম! দেণ নামে অভিহিত ছিল। 

ছান্ধুল নগর ;_-€৪৩ পৃঃ--১০ পংক্তি)। এই স্থ/ন সম্বন্ধে পুর্ব্বে একবার 
আলোচন! কর! হইয়াছে 1 এস্থলে অধিক কথ! না বলিয়া ইহার অবস্থান বিষয়ক 
ছুই একটা কথা বলা হইবে মান্র। ী | 

রাজমালায় বারম্থ'র ছাম্ুল নগরের উল্লেখ দৃ্ট হয়। মহারাজ বিমারের 


পুত্র কুমার শিব দর্শনার্থ ছান্বুলনগরে গিয়াছিলেন, যথা,__ * 
“তারপুত্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥ 
'কিন্নাত আলয়ে আছে ছাখুল নগর! 
স্েস্থানে গিয়াছিল শিবন্ভক্তিতর ]. 


. হহ৪. :* রীজমীলা [অিখম 
শুপ্ততাবে আছে, তধা-অধিলের পতি। 
মনুরান্ধ সত্যঘুগে পু্দিছিল অতিন। 
. মছনদীভীরে মু বধ তপ কৈল। 
ভাবছি, মনুনদী পুণ্য নদী হৈল॥ 
রী টি রাজমালা__সৈমাণ খণ্ড, ৪২1৪৩ পৃঃ 
এতদ্বিষকে মস্ত রাজমালার উক্ডি নিন্দে প্রদান কর! যাইতেছে কু 


” প্বিষারন্ত সুতোজাতঃ কুমীরঃ পৃথিষীপতিঃ । 
স রাজা তুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরারণঃ॥ - 
কিরাত বাক্যে স নৃপশ্ছাস্থুলনগরাস্তিরে) 
*শিরবিঙ্গং স্মাদ্রাঙ্গীৎ স্হড়াই :ককতেমঠে 
ততঃ শিবং সমভ্য্্য নিত্য তৃষটাবভূমিপঃ + 
রাজ শ্রত্বেদমাশ্চধধ্যং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ । 
কথমত্র অহাঁদেকঃ কিরাতনগঞে স্থিতঃ ॥ 
ইতি রাজ বচ: রা মকুন্দো বরাঙ্ষণোহ্রবীৎ ॥ 
পুরারুত যুগে রাজন্‌ মুনা পৃ্িত্ঃ শিবঃ। 
আন্রৈব বিরলে স্থানে মন্থু নাম নদীতটে ॥ 

* প্তপ্তভাবেন দেবেশঃপ্কিরাত নগরে বসৎ ঈ” 


এতদ্বারা ছাদ্ছুল নগরের কতিপয় উল্লেখ যোগ্য বিষয় পাওয়া যাইতেছে, 
তাহ! এই ;-- 
(১) ছান্ুল নগর কিরাত দেশে অবস্থিত | . 

(২) এইস্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে । 

(৩) স্থবড়াই (বিলোচন) এ এই স্থানে শিব মন্দির নিশ্ধবাণ করাইক়াছিলেন। 1 

(৪) এইস্থান মনু 'নদীর তীরে অবস্থিত । 

(৫) মহারাজ কুমার এই স্থানে অবস্থন পূর্বক শিবের আরাধনায় 
নিযুক্ত ছিলেন। : 

, এই*দকল অবস্থাঘারা ছাম্ুলনগরের অবস্থান নির্ণয করিতে হইবে। আম্র! 

| দেখিতেছি ১_ ৮ 

(১). কৈল।সহরে পুর্ববকালে কিরাত (কুকি) গণের ৰাস ছিল। এমন কি, পা 
বর্তমান লংল! নামক স্থানেও তাহাদেরই আধিপত্য থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মহারাজ ধর্ম্ধর ব্রান্ষণ দিগকে তাত্রপত্র রা ভূমি দ্বান করার পর, আর্ধ্যবসতি- 
হেতু কুকিগণ দূর পর্ববতে সরিয়। গিয়াছে। এতথ্ার! কৈলাদহর ও তাহার পার্বতী 
স্থানসমূহ*্ষে কিরাতদেশ ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। বর্তমান কালেও কুকিগণ 
কৈলাসহরের অদুরবর্তী পার্বত্য প্রদেশে বাঁস করিতেছে। ও 

(২) কৈলাসহারের পার্বর্তী উনকোটী তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। . 


রগ 


অতগাতীত উত্ত অঞ্চলে অন্ত কেও ব্ষযাত,শিবায়-.থাক্বার -প্রমূণ পাওয়া 
যায়না । . ৮ লি ্ 
-(৩) "স্কবড়াই € মহারাজ শ্রিলোচন.) উক্ত: উনকোতী | তর্েই মন্দ্ 
নিশ্দাণ করিয়া থাকিবেন। তথুয় অগ্ভাপি, প্রাচীন মন্দের চিন এরং- তি 





পুরাতন ইক বিজ্ঞান রহিয়াছে ।. ' 7. টার 
- €৪.৯কৈলাসহর মু নদীর"তীরে অবস্থিত : উনকোর' ভীর্থও এই' নদী. 
হইতেংঅধিক দূরবর্তী নহে |... . ২ ও বত তি 


10৫ ফৈলাসহরের উত্তর দিকে এটা রাজবাড়ী ছিস। -তদপেক্ষ। 
বৈলাসৃহরের, আরও সিকটে প্রাচীন রাঙ্জ বাড়ীর" চিছু বর্তমান" জছে। প্মহারাজ: 
কুমার ইহারই কোন বাড়ীতে স্থান কারিয় শিখারাধনা করিতেছিলেম এক 
সিদ্ধান্ত অসূ্লত-বলিয়া মনে হয় না ।% নর রঃ শা রসি নি 

“এই সকল.কারণে আমরা ' উনকোটা ভীর্থ ও তশুপার্বর্থা কৈলাসহরের 
প্রাচীন নাম ছাণ্ুলনগর ছিল, ইহা অ্রান্ত সন্ধান্ত বলিয়া মনে করি । . বিশ্বকোষ 
স্কলগ্িতা মহাশয়, চক্রনাথ (সীতাকুণ্ড) ভীর্থকে ছান্থুলনগর 'বলিয়৷ প্রমাণ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থান মনুলম্দীর ভীরবর্তী'নহে ; এবং উক্ত , 
নদীর ঠিক,বিপরীত দিকে দুরে অবস্থিত, এই একটা মাত্র কারণেই ভীহার 
পিক্ধান্ত ব্যর্থ হইতেছে। ও ও * 
. জয়গা (জয়ভিয়া।;_(৪৭পৃঃ--৮পংক্তি)। বর্তমান আসাম গ্রদেশের 
অস্তগতি একটা বিস্তৃত ভূ-ভাগ। পূর্বে এইস্থান হিন্দুরাজ। কর্তৃক শাসিত হইত।.. 
দেশাবলীর মতে এই স্থানে জয়স্তেশীদেবী বিরাজ করেন৷ বৃংঙ্গীল তক্জে ইহা- 
পীঠঠ্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বখা ;-_. 2 

প্জযস্তং বিজরস্তঞ্চ সর্ববকল্যাণদংপপ্রিয়ে 1৮ . * 
বৃহস্নীলতন্ত্র_-«ম পটল 
জয়ন্তরাজ প্রতিবৎসর নরবলিদ্বার! দেবীর অর্চনা করিতেন । এই রাঙ্ট্যে 
শেষ রাজ] রাজেন্দ্র সিংহ নরবলি প্রদানের দরুণ ইংরেজের কোপদুষ্টিত্তে পতিত 
হল, এবং এই কারণেই ১৮৩৫ সঃ অন্দে তিনি রাজ্যচত এবং গতর্ণমেপ্টের বৃত্তিভূক্‌ 
হইয়াছিলেন। এখন এই রাজোর পার্বত্য গ্রদেশ খাসি ও জয়স্তিরা পাহাড়ের * 
অন্তগ্গতি ও সমতল প্রদেশ গ্রীহট জেলার অন্তিবিষ্ট হইয়াছে । 
ক পতবিঙ্গে শিবমারাধ্য কুদারাখ্যো। ম্্রীপতিঃ। 
সখং ববিধং ভূক্তা কৈলাঁন তবনং বথো & 
রি সংস্কৃত রাজনাপা। 





৩৩.  ু 


২৫৬ _..: রাজমাল। 1 প্রথম 


2 ৃষ্ঠা-_২৪ পংক্তি)। এইস্থান হেড়ম্ব (কাছাড়) রাজের 
অন্তর্গত । 
ত্রিপুরা; _(৯পৃঃ-৮পংক্তি )। নিও রাজ্য। এই স্থানের নামোৎপ্তি, 
অবস্থান ও সীম! ইত্যাদি বিষয় পুর্ববভাষে আলোচিত হইয়াছে, স্ৃতরাং এস্থলে 
পুনরুত্তি অনাবশ্থাক | 
ত্রিবেগ ;_-( ৬পৃ২_৪পংক্তি )। এই স্থানে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী 
ছিল। ইহা কপিল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থানের বিবরণ 
পূর্ববভাঁষে প্রদান করা হইয়াছে ; এজন্য এন্থলে পুনরুল্লেখ কর! হইল না। 
থানাংচি ;--( ৩২ পৃঃ--১৬পংক্তি)। ইহা কুকিপ্রদেশ । প্রাচীন 
ত্রিপুর রাজ্যের পূর্বব ও লুসাই পর্ববতের পশ্চিম দিকস্ পার্বত্য প্রদেশে এই 
স্থন অবস্থিত । মহারাজ ত্রিলোচনের শাসন কালে প্রথমতঃ খানাংচি প্রদেশ 
ত্রিপুর রাজ্যতুক্ত হয়। রাজমালয়ে ব্রিলোচন খণ্ডে লিখিত আছে ।_ ৃ 
“থানাংচি প্রতাপমিংহ আঞ্জছ বত দেশ। 
পিক নামে আর রাজ! রাঙ্গামাটী শেষ 
এই মবজিনিবারে ইচ্ছা! মনে ছৈল।” ইত্যাদি। 
এই বিজয়ের পরে থানাংচি নিবাসী কুকি সম্প্রদায় ত্রিপুরার অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়। আপনাদের স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিয়াছিল। মহারাজ ডাজর ফাএর শাসন- 
কাল পর্য্যন্ত ইহার! মন্তক উত্তোলন করিতে সাহসী হয় নাই: তশুকালে থানাংচিতে 
ত্রিপুরার একটা থান! ছিল। ** পেকালে সেনানিবাসকে "থানা, বলা হইত। 
রাজমালায় পাওয়া যায়, ডাঙ্গর ফ! আপন সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্যবিভাগ করিয়া 
দেওয়ার কালে__থানাংচি শ্থানেতে রাজা হৈল একজন।” ডাজর ফা স্বীয় 
কনিষ্ঠ পুত্র রত্ব ফ! কর্তৃক আব্রলন্ত ও বিভাড়িত হইয়া থানাংচিতে যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্থানেই পরলোকগমন করেন। ণ ইহার পরে 
কোন সময় কুকিগণ ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার , 
সুবিধ! নাই। 
মহারাজ ধন্য মাণিক্যের শাসনকালে, থানাংচির রাঙ্ত। একটা শ্বেতহন্তী 
ধৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশর সেই হস্তা চাহিরা' পাঠাইলে, থানাংচি রাজ ভাহা 
প্রদান করিতে অসম্মত হন। এই সূত্রে ত্রিপুরার সহিত থানাংচির যুদ্ধ সঙ্ঘটন হয়। 


* পডাজর ফা রাজার কালে থানাংচিতে থান 1 রাজমালা। 
+প্থানাধীঁট পর্বতে রাজা ভাঁঙ্গর ফ! মরিল। 
আর ষ্ত রাজপুত্র লড়া ইয়া ধরিল ॥” 

* ভারত ফা খও। 


লঙ্গর] মধানি ২৫৭ 


আট মাস যুদ্ধের পর, থানাংচি প্রদেশ, শরেতহস্তী সহ রর ্রিপুর রাজের 
হস্তগত হুইয়াছিল। 
ঘবারিকা;--€ ৭পৃঃ_৯পংক্তি)। দ্বারিক! গুলরাটের অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের মধ্যে একটী বন্দর, ,এই স্থান বরোদার গাইকোয়ারের অধীন। ইহা. 
হিন্দুর তীর্ঘভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং বরোদা হইতে পশ্চিমদ্রিকে ১৩৫ ক্রোশ- দূরে 
অবস্থিত। এইস্থানের দ্বারকা নাথের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ দেবালয়। এই মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিগ্রহ “রণছোড়জী” পৃজ কগণ কর্তৃক অপহৃত ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর, দ্বিতীয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহাও উপরিউত্ত। রূপে অপহৃত 
হইবার পর, বর্তমান দেবমুণ্তি স্থাপন কর! হইয়াছে। 
এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। ইহার অপর ন।ম কুশস্থলী। শ্রীকৃষ্ণের 
অরাপাট স্থাপনের পূর্ব হইতেই এই স্মান তীর্থ বলিয়৷ পরিকীন্তিত ছিল, এখনও 
ইহ একটা প্রধান তীর্থভূমি বলিয়া পরিগণিত" প্রতি বর বনু যাত্রী পুণ্যকামনায় 
এইস্থানে গমন করিয়া থাকে । ও 
ধর্মনগর ;_৬২পৃঃ--৮ পংক্তি)। এই স্থান, কৈলাদহরের পূর্ব পার্থ. 
উনকোটা পর্বতের পূর্ববপ্রাপ্তে, জুড়ি নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নামান্তর ফটিক- 
উলি ব৷ ফটিকুলি। প্রথমতঃ মহারাজ প্রতীত, তৎপর মহারাজ ডাঙ্গর ফা! এই স্থানে 
বাড়ী দিন্মাণ করিয়াছিলেন । মহারাজ বিজয় মাণিক্য সেই বাড়ীতে কিয়কাঁল 
অবস্থান করিবার প্রমাণ পাওয়া ষায়। বিজয় মাণিক্যের অভিষান বর্ণন উপলক্ষে 
রাজমাল! বলেন ;-- 
ূ “লংলাদেশ হইয়া! ধন্মনগর আইসে। 
হরগৌরী পুজিল কাঁমন! বিশেষে ॥ 
ভাঙ্গরফার পুরী মধ্যে ছিল কতদিন। 
নারেঙ্গ! কমলা বাগ দেখিল প্রবীন ॥* 
বিজয় মাণিক্য থণ্ড। 
মহারাজ ভালর ফা! সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্য ভাগ করিয়া দিবার কালে এক 
পুক্রকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন । রাজমালায় লিখিত আছে; ;-আর .পুজ্ 
ধর্দমনগরেতে রাজা ছিল:” এই পুত্রের নাম রাজমালায় লিখিত নাই, স্বৃতরাং 
বর্তমান কালে নাম নিদ্ধারণ কর! দুঃসাধ্য হইয়াছে । 
ধর্্ননগর বর্তমানকালে ত্রিপুর রাজ্যের একটা বিভাগরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 
এইস্থানে বিভাগীয় সাফিস, দেওয়ানী ও ফৌজ্দারী আদালত, থানা, বনকর আফিস, 
ডাকঘর, স্কুল ও ভাক্তারখানা ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে। এ, বি, রেল পথের 
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কুলাউড়া ফ্টেসন হইতে পার্বত্য পথে এবং জুড়ি কেম হইতে নৌকাযোশে এই 
স্থানে যাতায়াত করা যাইতে পারে। 


ধর্্দনগর বহু প্রাচীন ও সম্ৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। মহারাজ গ্রতীত খলংসা 
হইতে ধর্্মনগরে রাজপাট স্থাপনকালে এই স্থ।নের যে অবস্থা ছিল তাহা আলো!চিন। 
করিলেই আমাদের উক্তির জাজ্্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া বাইবে। রাজমালায় লিখিত 
আছে ;-- 
| প্ধশ্দনগরের কথ শুন বৃপমণি। 
ধর্শের বসতি স্থান হেন অস্থমানি ॥ 
নিত্য জপ, তপ, হোম অতিথি পৃজন। 
পরম আনন্দ যুক্ত বটে সর্বজন ॥ 
সর্বদা ব্রাহ্মণ জাতি বরে বেদ পাঠ। 
নিদ্রা হনে চৈতন্ত"জন্মায় বন্দীভাট ॥ 
গন্ধ যুক্ত পুষ্প বহু রস যুক্ত ফল। 
অতিমিষ্ট ভোব্যগুল! নির্মল কমল ॥ 
অধর্টের নাহি লেশ পুণের ভাজন। 
নান! গুণে রূপে যুক্ত বটে সর্ব্বজন।” 
রাজ! বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমাল। ॥ 


ধর্্মনগরের প্রাচীন সরোবর, বহুসংখ্যক পুক্ষরিণী, প্রশস্ত ও স্থুদীর্ঘ বত 
প্রাচীন বাড়ীর চিহ্ন ইত্যাদি অবলোকন করিলে উপরিউক্ত বর্ণনার সত্যত! উপলব্ধি. 
হয়। ছুতিক্ষ, মহামারী, অথবা কুকির অত্যাচারে এই বিশাল জনপদ জনশু্য 
হইয়া পড়িয়াছিল; দীর্ঘকাল পরে আবার সেইস্থান লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে । 


ধোপাপাথর ;_-€৬২ পৃঃ ২৫পংক্তি) । আধুনিক শ্রী জেলার অন্তর্গত 
একটা জনপদ । পূর্বে এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তরিবিষ্ট ছিল। মহারাজ 
ডাঙ্গর ফ। স্বীয় সপ্তদশ পুরকে রাজা বিভাগ করিয়া দেওয়ার কালে এই স্থানে 
এক পুত্রকে রাজ! করিয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়! যায় ;-_ 
“ধোপা পাথরেতে রাজ! আর একজন ।” 
কে|ন্‌ পুন্রকে এখানে রাজ! করিয়াছিলেন, রাজমাল! এ বিষয়ে নির্বাক; 
ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। 


কর্ণফুলী নদীর পরপাড়ে আর একটা স্থানের নাম ধোপাপাথর ছিল। 
মহারাক্ত অমর মাণিক্যের শ!সন কালে, ত্রিপুর বাহিনী আর।কান্‌ বিজয়ার্থ গমন 


লহ] অধ্যসণি .. ই৫৯ 
করিবার পর, মধের হস্তে পরাজিত হইয়! পলাঁয়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎকালে? ঠ 
“সেই স্থাস ছাড়িয়া আইসে কর্ণফুলী । 
মধ টসন্স পাছে পাছে আসিল সকলি ॥ 
ধোঁপ। পাথরের পথে কর্ণফুলী পার । 
মধ সৈষ্ট-্লাছে পাছে আসে মারবার 
 বৈলাসহরের সন্নিহিত কানিহাটী পরগণায় একটা স্থান বর্তমান কালে 
'ধোপাটিলা' নামে পরিচিত ঃ এই স্থান কানিহাটা চা বাগানের সংলগ্ন। ইহার ' 
পুর্ববদিকে বিস্তীর্ণ “রাজার দীঘি" ও রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অগ্ভাপি বিষ্কমান আছে। 
: পূর্বের এই স্থানের নাম ধোপাপাথর ছিল কিন', জানিবার উপায় নাই।: কিন্ত 
" এখানে যে ত্রিপুরার রাজবাড়ী ছিল, তাহা! অনায়াসেই বুঝা! যাইবে । 


নৈমিষারণ্য ১ (৭পৃঃ-৯পংক্তি) ; এই স্থান গোমতী নদীর তীরবর্তী । 
এখানে চক্রতীর্থ অবস্থিত । নৈমিষ'রণ্য নামকরণ সম্বন্ধে শান্সগরন্থে পাওষ! যায় 
“এবং কৃত্ব। ততো দেবো মুশিং গৌরমুখং তদ1 1 
উবাচ নিমিষেন্দেং নিহতং দানবং বলম্‌ ॥ 
অরগোহশ্রি-স্ততস্ৰেন নৈমিধারণ্য সংজ্ঞিতম্‌। 
ভবিষ্কতি বথার্থং বৈ ব্রাঙ্মণানাং বিশেষতঃ ॥৮ 
বরাহপুরাপ। 


মন্ত্র দগৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষকাল মধ্যে অন্থুরসৈন্য ও তাহাদের 
বল তণ্মীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য এম্বান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে” 
ূ দেবী ভাগবতের মতে নৈমিষারণ্য পবিভ্রতীর্থ, এখনে কলির প্রবেশাধিকার 
নাই।: কৃর্ন্ াগের ৪৯ অধ্যায়ে এবং বিষুঃপুরাণে এই তীর্থের বিবরণ পাওয়া. 
যায়। 
পৌরব ;-_(৯প--২৩ পংক্তি)। ইহা দাক্ষিণাতো, মাহীন্মতী ও ক 
"মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মহাভারতের কালে এই স্থানে একটা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
ছিল এবগু দক্ষিণ দ্িখিজয়ী সহদেব এইরাজ্য জয় করিয়াছিলেন । 


প্রতাপসিংহ (৩২ পৃঃ_-১৬ পংক্তি)। নামান্তর প্রতাপছি। ইহা 
লুনাই পর্বব-তর সন্িহিত কুকিগণেগ রসতি স্থান। এই কিরাত অধুষিত প্রদেশ 
বারশ্থার ত্রিপুর রাজোর ক্ট-লগ্ন হওয়। সত্বেও স্বাধীনতাপ্রিয় -ঞ হিন্দ 
সদীর্ঘকাল আপনাদের স্বাতন্ত্র। রক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিল, এবং অনেকবার 
ত্রিপুরার অধালতাসৃত্র ছিন্ন করিয়াছে। মহারাজ ধন্য মাণিকোর শাসনকালে, 
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সেনাপতি রায়কাচাগ্ের বাহুবলে ইহার! বশভাপন্ন হইবার পর আর কখনও রাজ-' 
শাসন অমান্য করিতে দেখা যায় নাই। / 


প্রয়াপ (৭ পৃঃ) পংক্তি )। ইহা হিন্দুর একটী গুসিঙ্ধ ভীর্থ। 
গলা ও যমুনার সঙ্গমন্ছানে এই তীর্থ অবস্থিত। ইহার আধুনিক নাম . এলাহাবাঁদ.। 
প্রয়াগ মাহাত্ম্য অনেক পুরাণেই পাওয়৷ যায়। “মতস্তপুরাণের ১০২ হইতে 
আরম্ত করিয়া ১০৭ অধ্যায় পর্য্্ত, পল্পপুরাণের ভূমিথণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে, এবং 
কুর্পুরাণের ৩৩ অধ্যায়ে এই তীর্থের মাহাত্থ্য বিস্তৃততাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
“প্রয়াগ মাহাত্য' নামক স্বতন্ত্র একখানা গ্রস্থও আছে! ৃ 
প্রয়াগে মস্তক মুগ্ডন করা একটা প্রধান পুণ্যকার্ধ্য। শ্ত্রীলোকগণের মন্তক . 
মুণ্ডন সম্বন্ধে কেশের অগ্রভাগ কর্তন করাই সাধারণ বিধি, কিন্তু প্রয়াগে 
তাহাদিগকেও সমস্ত কেশ মুগ্ডন করিতে হয়। “প্রায়শ্চিত্ত তন গ্রন্থে লিখিত 
আছে, প্রয়াগতীর্ঘে সমস্ত মন্তুক যুগ্তন করিলে, তাহার কেশ পরিমিত বুদর' 
বর্গলোকে গভি হয়। চলিত প্রবাদেও পাওয়া যায় ;__ 
“প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মর্গে পাপী বথ! তথা” 
প্রয়াগে শ্রাদ্ধ ও দানাদির ফল অতুলনীয় । মাঘ মাসে এখানে সকল ভীর্থের 
সমাগম হয়, এজন্য মাঘমাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। মণ্ষ্ 
পুরাণে লিখিত আছে ;- রর 
“মাঘে মাসি গমিত্যস্তি গজ যমুল! সঙ্গমং । 
গবাং শত সহত্রন্ত সম্যক দত্তস্ত ষৎফলং। 
প্রয়াগে মাঘমাসে টব জ্রহং াতন্ত তৎফলম্‌॥ 


মর্ম ঈ্_“বিধি পূর্বক সহজ সংখ্যক গাভী দান করিলে যে ফল হয়, মাঘ মাসে 
প্রয়াগতীর্ঘে তিন দিন স্নান করিলে তাদৃশ ফল হয়। মাঘমাসে প্রয়াগ স্বানই 
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ।৮ 

প্রয়াগ মাহাত্ব্য সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে আলো/চন! করা অসম্তবু, সুতরাং 
" তদ্বিষয়ে নিরম্ত থাকিতে হইল। 

প্রাচীনকালে এইস্থান কোশল্রাজ্যের অস্তভুস্ত ছিল। যাঁদবগণ এই স্থানে 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। ৪১৪ গ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই স্থান 
কোশলরাজ্যভুক্ত দেখিয়াছেন। ১২৯৪ খৃঃ অন্যে এই প্রদেশ মুসলমানগণের 
হস্তগত হয়। সম্রাট আকবরের শাসনকালে এই স্থানের নাম 'আলাহাবাদ” 


- জহর] মধ্যমণি | ও ২৬১ 


হইয়াছে। মার্াট্টাগণ কোন কোন সময় এই স্থান মুসলমানগণের হস্ত হইতে 
কাড়িয়া লইত, কিন্তু দীর্ঘকাল আপনাদের বশে রাধিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮১ 
তাবে অযোধ্যার নবাব উহার দেয় অর্থের পরিবর্তে এই স্থান কৃটাশ গঞ্রমেপ্টকে 
প্রদান করেন। ১৮৫৭ ্রীষ্টাব্দে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। 


প্রাগ জ্যোতিষ ৮-০ পৃ ও পংক্তি) কামরূপ দেশ। প্রাগ জ্যোতিষ 
নাম করণ সম্বন্ধে কালিক! পুরাণে লিখিত আছে ;-. 
“আন্ৈব হি স্থিতো। ব্রন্ধা প্রান্ত নক্ষতরং সসজচ। 
ততঃ প্রাগজ্যো তষাথ্যোয়ং পুরী শক্র পুরী সম! ॥ 
কাৰিকা পুরাপ-_-৩৭ অঃ । 
ও মর্ম ১ পূর্বের ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়। নক্ষত্র টি করিয়াছিলেন ; এজ 
ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ জ্যোতিষ” ৃ 
প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ হিন্দুর একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; এখানে দেবীর 
যোনীপীঠ পতিত হওয়ায় ইহা মহাগীঠে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান পুশ্যপ্রদ 
ঝঙ্গপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। মার্কডেয় পুরাণের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য 
ভারতের পূর্ববদিগবর্তী । 
রামায়ণের মতে কুশের পুত্র অমুর্তরজস্‌ “প্রাগজ্যোতিষ পুর স্থাপন করেন; 
ইহার বর্তমান নাম গৌহাটা। এই প্রাগজ্যোতিষপুরের নাম হইতে এক সময়ে 
সমস্ত আসাম ও তৎসন্লিহিত বিস্তৃত তৃভাগ পরাগ জ্যোতিষ” নামে খ্যাত হয়। 
“কালিকা পুরাণের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, নরকান্ুর কর্তৃক প্রাগ্জ্যোতিষ 
রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । নরকের পুত্র ভগদ্ত্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্কি। ইনি 
পাগডবগণের দিখিজয় কালে অর্,দের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, * এবং ভারত 
যুদ্ধে একটা প্রধান নায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন |" মহাতারত প্ুদী পর্ধ্ধের 
২৩ অধ্যায়ে, ভগদপ্ত পর্ববতবাসী ম্েচ্ছাধিপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ইহার 
- বংশ দীর্ঘকাল প্রাগজ্যো তিষে রাজত্ব করিয়াছেন । 
ইহার পর কিয়ৎকাল এই রাজ্য স্লেচ্ছগণ কর্তৃক শাসিভ হইয়াছিল। শ্লেচ্ছের 
পরে, প্রলস্ত নামে অন্য এক বংশের অধিকার বিস্তার হয়, এই বংশ আপনাদিগকে 
ভগদত্তের বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। অতঃপর "পাল, উপাধিধারী 








* মহাতারত-_উদ্ভোগপর্ব, ১৮শ অঃ। . 
1 মহাভারত-_কর্ণ পর্ব, ৫ম অঃ। 


২৬২ রাজমাল। চপ্রথ, 
ভৌমরাঙ্াগণ শাঙন দণ্ড ধারণ করেন। তপর এই স্থানে গৌড়ের "পাল বং, 
রাজগপের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল। ইহার কিয়ৎকাল" পরে মুদলমা্গণ 
প্রা জ্যোভিষের উপর হস্ত প্রসারণ করেন। এ স্থলে এতদধিক. আলোচনাএারিবার- 
হ্থবিধা নাই! 

বব ;-(-২পৃ-৩ পংক্তি )। বাঙ্গালাদেশ।" প্রাচীন গ্রন্থ সুমুহে -এই' 
প্রদেশ 'দমতট' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবয়ণ প্রদান করা 
নিশ্প্রয়োজন। 


ৰর্ধর;_-(১০ পৃ--৪ পংক্তি)। অযোধ্যা প্রদেশস্থ খেরি জেলার অন্তর্গত 
“একটী নগর। এইস্থানে মুসলমান শ।সনক!লের একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান 
আছে। কতিপয় হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানগণের মসজিদ এখানে দেখিতে 


পাওয়া যায়। 


বশালগড় ৫২ পৃ:,_৪ পঃক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যপ্থিত আগর- 

তল! রাজধানী হুইতে দক্ষিণ দিকে ৬ ক্রোশ দুরে, বুড়িমা নদীর তীরে অবস্থিত । 
ইহা ধান্য, চাউল ও কার্পাসের একটী প্রধান বাণিজ্য প্থান। এই স্থানের 'গোলা: 
ঘাটি, বাজার বিশেষ সমৃদ্ধিপালী। ব্যবসায়িগণ এইস্থানে গোলা করিয়া পণ্যন্রব্য 
মন্গুত রাখে বলিয়! বাজারের নাম “গোলাঘাটি” হইয়াছে। এই স্থান বঙ্গের 
শাসনাধীন ছিল, মহারাজ যুঝার ফা প্রথমতঃ এইম্থান জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যের 
অন্তভূক্ত-করেন। তিনি রাঙ্গামাটী জয় করিয়া ;-- 

পরহিল আনেক কাল সেন্ীনে নপতি। 

বগদেশ আমল করিতে হইল মতি ॥ 

বিশালগড় আদি করি পার্বতীন গ্রাম। 

কালক্রমে সেই স্থান হৈল ব্রিপুর ধাম 1৮ 

বুঝার ফ! খণ্ড। 
এইম্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হওয়ায় স্থানের নাম “বিশালগড়” হইয়াছে। এখানে- 

যুঝার ফা এক পুরীও নিশ্াণ করিয়াছিজেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে, যহারাঁজ ' 
ডাগর ফা পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিবার সময় এই স্থানে এক পুত্রকে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। বাজমালায় পাওয়া যায় ;_-%বশালগড়েতে রাজা ঠহল এক 
জন।” কোন পুত্রকে এখানে রাজ! করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। 
এ... বর্তমান কালে এইন্থানে ত্রিপুরার রাজ সরকারী স্কুল, ডাক্তারখানা, 
ডারুধর, পুলিশের থানা, তহশীল কাছারী এবং বনকর আফিস ইত্যাদি স্থাপিত ' 
আছে । এ। বি, রেল লাইনের কমলাসাগর ফ্েসনে অবতরণ করিয়া! এই্থানে 


বু প্র] মধ্যমণি ২৬৩. 
টি যাইবার রাজপথ আছে। নয়ানপুর স্টেসন হইতে বুড়িম! নদী পথেও যাতায়াত 
ক্র হাইতে পারে । . ঢু 

* মণিপুর ৮৬২ ৃষ্ঠা,_২৬ পংক্তি)। ইহ! ্রিপুর রাজ্যস্থ বিলদীয়ার 
সন্নিহিত মুহুরী নদীর পূর্বব তীরে অবস্থিত ! বর্তমান সময়ে ব্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর 
অন্তর্গত ্গপুর তহশীল কাছারার এলাকায় পতিত হইয়াছে। এই গ্রামের উত্তরে 
উত্তর ধর্মাপুর ও দক্ষিণে দক্ষিণ ধর্ম্পুর গ্রাম। ত্রিপুরেশ্বরের জক্ষোত্রভোগী 
অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করিতেছেন । মণিপুরের এক মাইল দুরবর্তী 
উত্তর ধর্্রপুরে উচ্চ টিলার উপর একটা .কিপ্লার ভগ্নাবশেষ অগ্ভাপি বিদ্যমান 
আছে। এইস্থানে সমসের গাজির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ হয় । 

মধ্রা (৫ 'পৃদা১৪ পংক্তি )। ইহ হিন্দুগণের একটা তীর্থস্থান 

এই স্থান শ্্ীকৃণের জন্মভূমি এবং লীলাক্ষেত্র। এই নগরী পুত-সলিল! কানিন্দি 
" কুলে অবন্থিত। 


রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে লিখিত আছে, মধুদৈত্য মহাদেবের কৃপায় এক 
 আপ্বব শুল লাভ করে। এবং শুলপাণি বলিয়াছিলেন, এই শূল বতদিন তোমার 
পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহুই বধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই 
বর লাভ করিয়! মধুদৈত্য এক স্থপ্রভপুর নির্মাণ করিলেন। যথ/কালে মধুর 
.লবণদৈত্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। লবণ দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য হওয়ায় 
মধুদৈত্য তাহাকে শিবদত্ত শুল অর্পণ করিয়া! বরুণালয়ে চলিয়া গেলেন। ক্রমে 
লবণের দৌরাজ্নযে সকলে অস্থির হইয়া উঠ্ঠিল, রামের আদেশানুন্পারে শক্রত্প জাসিয়া 
বীরদ্ষে ও কৌশলে লবণকে বধ করিলেন। এই ঘটনায় ইঞ্জাদদি দেবগণ প্রসঙ্গ হইয়া 
শক্রত্পকে বর প্রদান করিতে চাছিলে, তিনি যার! করিলেন যে, এই দেবনির্মেত 
মধুপুরী শীত্রই রাজধানী হউক । দেবগণ প্রীত হইয়া! বলিলেন, এই স্থান শুরসেনা 
নামে খ্যাত হইবে। এতদ্বিষয়ক রামায়ণের উক্তি শিন্সে দেওয়া যাইতেছে ;-- 


এপ্রত্যুবাচ মহাবাছ: শক্র্ প্রযতাত্ববান্‌। 
ইয়ং মধুপুরী রমযা মধুরা দেবনির্মিতা 
- নিবেশং গ্রাপাদ্ীন্বমেষ মেতস্ত বরঃ পরঃ। 
তংদেবাঃ প্রীতমনসো বাঁ়মিত্যেব রাঁঘবম্‌ ॥ 
ভবিষ্যতি পুরীরম্যা শূরসেন! ন সংশয়ঃ। 
তে তথোক। মহাত্মনে! দিবমারুরুছ ভ্তদ! ৪ 
উত্তরাঁকা+--৮৩ অঃ, ৫৬ শ্লোক । 
৩৪ * 


২৬৪ রাজমালা [প্রথম 
অতঃপর, শক্ত কর্তৃক, এই দৈত্যরাজ্যে যছুবংশ সম্ভৃত শূরসেন স্থাপিত 
হন। . এবং অল্লকাল মধ্যেই ইহা সম্বদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। পূর্বে এই 
স্থানের নাম মধুপুরী ঝ1মধুরা ছিল। সম্ভবতঃ “মধুর? শব্দ পরিবন্তিত হইয়া “মথুরা” 
"হইয়াছে। মহাভারত ও অনান্য পুরাণে মধুরা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত 
এই নামের উৎপত্তি সঙ্ন্ধীয় কোন কথা! লিখিত হয় নাই 1 
কেবল হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়াই এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এমন 
নহে, এই স্থান বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়েরও তীথভূমি। এখানে অনেক বৌদ্ধ 
স্তূপ ও জৈন মন্দির আছে। | 
শূরসেন বংশের হস্তচ্যুত করিয়া কিয়কাল কংস এই স্থানে রাজত্ব করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিয়া পুনর্ববার উগ্রসেনকে মথুর! রাজ্যে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। জরাসন্্ের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ দারিকা পুরীতে গমন করিবার পর, এই স্থান 
শুরসেনদিগের হস্তচাত হয়। তশুপরে এই রাজ্য পাটলিপুত্রের অন্তভূক্তি হইয়াছিল । : 
অতঃপর এই স্থানে শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহার পরে ক্রুমান্থয়ে গুণডবংশ ও 
_ পুনর্ববার শুরসেনবংশ এই স্থানে রাজস্ব করিয়াছেন। শুরসেনগণের পরবর্তী শাসন- 
কালে ইহা মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। ইংরেজ শাসনকালে এই স্থান জেলায় 
পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবন, এই জেলার একটা উপবিভাগ। 


অঞ্চুগ্রাম (৬২ পৃ7১৫ পংক্তি )। ইহা বর্তমান সাবরুমু বিভাগের 
সঙ্সিহিত শ্রীনগর মৌজার পার্বতী গ্রাম। এখন এই স্থান বুটিশ রাজ্যের অন্তর্গত 
এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অস্তনিবিষ্ট। 
মায়া;-(৭ পৃ৮৮ পংক্তি )। মায়াপুর, ইচ্ছা হরিদ্বারের নিকটবর্তা। 
চীন পরিব্রাজক হোয়েন চুয়ং এই স্থানকে 'ম-যুলো” নামে আখ্যাত করিয়াছেন । 
ইহা হিন্দুর তীর্থস্থান, গঞ্গাতীরে অবস্থিত। এই স্থানে মায়াদেহী প্রতিষ্ঠিত। 
আছেন; এই দেবীমুর্তির তিনটা মস্তক ও চারিখানা হস্ত। এক হাস্তে চক্র, এক 
হস্তে মুণ্ড এবং অপর হস্তে ত্রিশুল ধারণ করিয়! দেবী, একটা পরাজিত মুর্তিকে 
বিনাশ করিতে উদ্ভতা। এতঘ্যতীত এখনে নারায়ণ শিলার একটী মন্দির আছে। 
এই স্থানে একটা পুরাতন ছুূর্গের ভগ্নীবশেষ বিদ্কমীন রহিয়াছে, ইহ বেনু 
রাজার নির্মিত বলিয়! প্রসিদ্ধ। বহু পুরাতন কীত্তির তগ্রাবশেষ দেখিয়] বুঝা যায়, 
এই স্থানটা অনেক প্রাচীন, এবং এককালে বিশেষ সম্দ্ধ ছিল। 
 মেখল বা মেখলী (৬ পচা পংক্তি)। ইচ্ছা মণিপুর রাজ্যের 
লামান্তর। এই দেশকে সাধারণতঃ “ঘেখল দেশ” এবং অধিবাগীরদিগকে 'মেখলী” 
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বাঁ 'মিতাই” বলে। ভারত যুদ্ধে উপস্থিত রাজগণের মধ্যে মেখলী রাজার নাম 
পাওয়া যায়। যথা 7 - 
/ “প্রাগিজ্যোতিযাদ হৃপঃ কোশিলোহথ বৃহহ্থলঃ | 
মেকটৈঃ.কুরুবিন্দে চ ভ্রিপুরৈষ্চ সমস্থিতঃ 8৮ * . 

. এখানকার রাজবংশ বক্রবাহনের বংশধর বলিয়া? পরিচিত । এই প্রদেশের 
লোক সাধারণতঃ বলিষ্ঠ, সাহসী ও যোদ্ধা। মণিপুরীগণের স্বতন্ত্র একটা ভাষা 
আছে, এবং 'এই ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান রচিত হইয়াছে । মণিপুরে 
অনেক বিষয়ে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়। বায়। এই রাজ্যের পার্বত্য অরণ্যে 
উৎকৃষ্ট টাটু ঘোড়। (১০০১) পাওয়া যায়। এখানকার গো, মহিষ ও কুকুর অন্য 
দেশীয় তত্ব জাতীয় প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র রকমের | 

মণিপুরীগণ বৈষবধর্্মীবলম্বী। এতদ্দেশীয় নরনারী রা সঙ্গীত নিপুণ । 
মণিপুরী মহিলাগণের রাস-লীলার অভিনয়" বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের শিল্প- 
কার্যে অস।ধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয় থাকে। 

মেহেরকুল;(৫৬ পৃ$--২ পংক্তি )। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত 
স্থান সমূহ লইয়। একটা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই রাজ্যের রাজধানী সম্ভবতঃ 
কমলাঙ্ক নগরে ( কুমিল্লায় ) প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীন পরিব্রাজক হিয়োন সঙ, সমতট 
(বঙ্গ) রাজ্যের পূর্বব্দক্ষিণ ভাগে কমলাঙ্ক নগর অবস্থিত দেখিয়াছিলেন ; ইহ! 
সাগর তীরবর্তী দেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দাঁশরাজগণ , কর্তৃক 
'এই রাজ্য শাসিত হইতেছিল, এবং “মেহেরকুল” রাজ্য নামে অভিহিত হইত। 
ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়, কুমিল্লার পশ্চিম দিকস্থ পাটিকা ( পাটিকারা ) 
নগরে থাকিয়া ময়নামতী মেহ্রকুলের রুজার প্রতি শ।সনবাক্ে বলিয়াছিলেন ; 

“ক্ষেণেক রহ বন্থুমতী ক্ষেণেক রহ তুমি। 
মেহেরকুলের রাঁজাকে প্রত্যক্ষ দেখাই আমি ॥* 

কিয়শুকালের নিমিত্ত পাটিকারা ও মেহেরকুল উভয় প্রদেশই ময়নামতীর 
- পিতা তিলকচন্দ্রের হস্তগত হইয়াছিল, পরে তাহার দৌহিত্র ( ময়নামতীর পুত্র) 
গোবিন্দচন্্র তাহা উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেন। ময়নামতীর গানে 
এতছ্ষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে 1 

ছেংতুম ফা ( কীন্তিধর) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্িত থাকা কালে, মেহেরকুল 
বঙ্গরাজ্যের অধীন.ছিল এবং -হীরাবন্ত নামক একজন চৌধুরী কর্তৃক এই রাজ্য 
শাসিত হইত। মহারাজ কীন্তিধর গড়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া মেহেরকুলসহ, 


২৬৬ রাজমালা 1 প্রথম 


স্থান মুসলমানগণের হস্তগত হইয়া মেহেরকুল একট পরগণায় পরিণত' হইয়াছে। 
এই স্থান এখন ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তভূক্তি। " কুমিল্লা নগরী এই পরগণার 
অস্তনিবিষট হুইয়াছে। 


শ্লেচ্ছ ;-(২০ পৃ-৮ পংজি )। ধর্্মজ্ঞান বিরহিত জাতিই সাধারণতঃ 
শ্লেচ্ছদংজ্ঞা প্রাপ্ত হুইয়াছে এবং তাহাদের অধুধিত জনপদ শ্লেচ্ছদেশ নামে 
অভিহিত । শান্তর গ্রন্থে শ্নেচ্ছের নিম্লিখিত রূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ;-. 
“গোমাংস খাঁদকে। যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। 
সর্বাচার বিহীন স্েচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ৯ 
প্রায়শ্চিত্ত তত্ব । 


মহাভারতে পৌু,+ কিরাত, যবন, দিংহল, বর্ববর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, 
চীন, হুণ, কেরল প্রভৃতি শ্রেচ্ছ আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে। যযাতি নন্দন অনুর 
বংশধরগণ গ্েচছ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রিপুর রাজ্যের পাবনা জয়ন্তী প্রভৃতির 
শ্লেচ্ছ আখ্য। লাভের কথা স্থানাস্তরে বলা হইয়াছে। 
যবন;-(৫ পৃ৮7১৫ পংক্ঞ)। মতস্য পুরাণের মতে নিম্নলিখিত জাতি- 
গুলি বন দেশোপ্তব বলিয়া ষবন অপ্রাপ্ত হইয়াছে ;-- 
“তান্‌ দেশান্‌ প্রাবয়াত ন্র শ্লেচ্ছ। গায়াশ্চ সর্ববশঃ। 
সশৈলান্‌ কুকুরান্‌ রৌঞান্‌ বর্বরান্‌ যবনান্‌ খসান্‌ ॥» 
মতন্ত পুরাঁপ--১২০।৪৩। 


মার্কপডেয় পুরাণ (৮৫২) ও মৎস্য পুরাণ (৩৪ অঃ ) মতে যযাঁতি পুত্র 
তুর্ববন্থুর বংশধরগণ সদাচার বিহীন যবন হইয়াছিলেন। কেহ কেহ গ্রীক জাতিকেও 
যবন বলিয়া থাকেন। ৭... ০ | 

যবনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত প্রদেশ, যবনদেশ নামে অভিহিত। 


যশপুর (৬৯ পৃ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুর রাজ্যে বিলনীয়! বিভাগের 
অন্তর্গত নলুয়া তহশীল কাছারীর সন্িহিত গ্রাম। বর্তমান কালে বৃটিশ রাজ্যে 
পতিত হইয়াছে। 


রত্রপুর ৮(৬৯ পৃঠ€ পংক্ি)। ইহা উদয়পুরের যে স্থান বর্তমান 
কালে মহাদেব বাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ, তাহার প্রাচীন নাম রত্রুপুর। স্বর্গীয় মহারাজ 
বীরেন্্রকশোর মাণিক্যের শাসনকালে তিনি পিতার স্মৃতি-কল্লে এই স্থানের 
রাধাকিশোরপুর” নাম করিয়াছেন! * 
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রাজ্যের অন্তর্গত গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের পর্ববদিকে মাইনি, নামক পার্বত্য 
এদেশে অবস্থিত । যথা -- 
| "... পঙ্গোষতী নদীর বথাতে উৎপত্ধি। 
এ মরু নামেতে তীর্থ জান তান খ্যাতি। + 
তার পুর্বেেতে টিল। মায়োনী নাম ধরে। 
রিহা্গ বসতি ছিল সে নদীর তীরে ॥” 
কষদালা। 
মাইনি নদী বহুদুর ঘুরিয়! চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীতে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে। এই নদীর তীরবর্তী স্থান এখনও মাইনি নামে প্রখ্যাত। এই স্থানে 
পূর্বেবে রিয়াং জাতির বাঁস ছিল। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এককালে রিয্বাং কর্তৃক 
অধ্যুষিত ছিল; মঘগণ সেই স্থান হইতে রিয়াংদিগকে বিতাড়িত করিয়া, 
আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে। 
কৃষ্ণমালা. আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ. কৃষ্ণম।ণিক্য (যুবরাজ থাকা 
কালে ) সমসের গাজী কর্তৃক বিতাড়ত হইয়! কিয়কাঁল রিয়াংপ্রদেশে অবস্থান ও 
তথায় এক পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।% 
_. র্াঙ্গামাটী ;-(৩২ পৃ১-১৭ পংক্তি )। ত্রিপুরার গাচীন রাজধানী 
উদয়পুর পূর্বে রাঙ্গামাটা নামে অভিহিত হইত। এই স্থান গোমতী নদীর দক্ষিণ 
তীরে অবস্থিত। পুর্ববকালে এই স্থান মঘ জাতীয় লিক সম্প্রদায়ের রাজার 
 শাসনাধীন ছিল। ত্রিপুরেশ্বর হিমতি (ুঝারু ফা) এই স্থান জয় করিয়! স্বীয় 
- রাজধানী স্থাপন করেন। রাজমালায় লিখিত আছে /_ 
“এই মতে রা্গামাটী ত্রিপুরে লইল। 
. স্থপতি জুবার পাট তথাতে করিল ॥” 
তদবধি এই. স্থান ত্রিপুর রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। মহারাজ উদয় মাণিক্যের 
শাসনকালে স্থানের নাম রাঙ্গামাটীর পরিবর্তে 'উদয়পুর, করা হয়। রাঁজমালায় 
পাওয়া যায় ৮ 
- প্রাজামাটী নাম রাজ্য পুর্ববাবধি ছিল। 
উদ্দয়মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল ॥” 
উদয়মািক্য খণ্ড। " 





* *রিহাজেতে গিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি। 
আখ্বাদিল সকল ব্রিপুরগণ আনি ॥ 
মায়োনী নদীর তীরে পুরী নির্ঘমাইয়া। রঃ 


২৬৮. রাজমাল। [প্রথম 
এতহু সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;-- 
“গোপীপ্রসাদ নারায়ণ পর্বে নাম ছিল। 
উদয়মাপিক্য নামে নৃপতি হইল ॥ 
. রাঙ্গামাটা নাম দেশ ছিলেক পূর্বের | 
উদকপুর আপন নামে করিল দেশের ॥” 
এই উদয়পুর গঠস্থান বলিয়া হিন্দু জগতে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। 
এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হইয়াছিল । এই পীঠের বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান 
করা হইয়াছে। 
এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটা উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে । এখানে 
বিভাগীয় আফিস, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, স্কুল, ডাক্তারখনা, ডাকঘর, 


পুলিশখানা, তহশীল কাছারী ইত্যাদি স্থাপিত আছে। 
প্রতি বসর শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে একটা মেল! বঙিয়! থকে । 
চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশে বর্থমনকালে যে রাঙ্গামাটা নামক স্থান পাওয়! 
যায়, সেকালে তাহা পুর্ব্ধোক্ত রাঙ্গ।মাটীর অন্তনিবিষ্ট ছিল। শেষোক্ত রাঙ্গামাটীর 
সহিতও ব্রিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ থাকিবার বিষয়; ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশে আরও রাঙ্গামাটার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহার সহিত রাজমালার 
কিন্বা। ত্রিপুর রাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা অতি বিরল। 
রাজনগর ;(৬২ পৃ৮-৫ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সঙ্গিহিত 
গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত । এখনও এই স্থ/নে রাজবাড়ীর ভগ্রাবশেষ 
বিদ্যমান রহিয়ছে? মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য উক্ত বাড়ী নিশ্াণ করাইয়াছিলেন। 
মহারাজ ডাগর ফা স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিস্তাগকালে, জ্যেষ্ঠপুর 
রাজা ফাকে এই স্থান অর্পণ কারয়াছিলেন। রাজমলায় উক্ত হইয়ছে ;__ 
“রাজা নামেতে পুত্র পাঞার প্রধান। 
রাদ্রা করিল তাকে রাজনগর স্থান ॥৮ 


এই রাজবাড়ী গোমতী নদীর তীরবর্তী উন্নত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত। এখান 
হইতে বহুদুরবর্থী স্থান দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে । হা পর্ববত- “প্রাচীর ও নদী- 
- পরিখা দ্বার! সুরক্ষিত, ছুরাক্রমনীয় ছুর্গ বিশেষ । 


লাঙ্গাই ; (৩২ পৃ*--১৫ পংক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের পুবন 
উত্তর প্রান্তে লঙ্গাই নদীর. তীরে নিহিত পুর্বে এই স্থান কুকিগণের আবাদ- 


লহর] | মধ্যমণি ২৬৯ 
হইয়া এখানে “বঙ্গ সম্প্রদায়ের কুকিপলীতে সসৈন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যথা; . হু 
প্লঙ্গাই নদীর তীরে বঙ্গ পাড়া ছিল। 
সৈশ্ত সমে যুবরাজ তথা উত্তরিল” 
নু কৃষঃমালা। 
লঙ্গাই নদী বর্তমান সময়ে আসামের সহিত ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বলিয়া 
নির্মারিত আছে । উক্ত নদীর পরপারস্থিত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ লইয়া বুটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের সহিত ত্রিপুরার দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবাদ চলিহাছে ). অগ্তাপি তাহার মীমাংসা 
হয় নাই। বিষয়টা ইপ্ডিয়। গবর্ণমেন্টের আলোচনাধীন আছে । 
লিকাপাড়া ;_(৫০পৃঃ_২৩ পংক্তি) এই স্থান রাঙ্গামাটার (উদয়পুরের) 
ধুর্বদিকে লিকাছড়ার তীরে অবস্থিত । রাজমালায় পাওয়া ফায়,__ 
*অরণোর পূর্ব ভাগে লিকানামে ছড়া । 
বত আছে ছড়াকৃলে লিকারফ1 পাড়া ।+ 
যুঝার ফা খণ্ড,_€০ পৃষ্ঠা। 
এই স্থানে লিকা সম্প্রদায়ের মঘগণের বসত ছিল, রাঙ্গামাটীও ততুকালে 
ইহাদের অধিকারে থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ও . 
সমার ;_(৬৬ পৃষ্ঠা,_২৮ পংক্তি)। গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের 
€ ভন্বুরের) পূর্বদিকে সমার নদী ও তাহার তীরে সমার নামক স্থ।ন ছিল । এইস্থানে 
রিয়াং জাতির বাস থাঁকিবার কথা কৃষ্ণমালায় পাঁওয়! যায়,__ 
প্সমার নদীর তীরে রিয়াজের রায় । 
আছে হেন বার্তা তথা চর মুখে পায় &* 
ত্র্ণগ্রাম $-(৬৮ পৃ ণপংক্তি) । ইহাকে স্বর্ণ গ্রাম বলে; ডাঁক নাম 
সোণ।র গীঁও | আধুনিক ঢ।কা জেলার, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মন্তর্গত দোণারগাও 
পরগণাঁয় এই স্থান অবস্থিত । 
ঢাকার ইতিহাসে স্বর্ণ গ্রাম সম্বন্ধে নির্ঘলিখিত কতিপয় কথা লিখিত 
আছে; ৃ 
০) “জনশ্রুতি যে মহারাজ দ্রুন্যর অনন্তর বংশ্য মহারাজ জয়ধবজের সময়ে 
এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর স্থবর্ণ বষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা স্ুবর্ণগ্রাম আখ্য। 
- আীপ্ত হইয়াছে» * 
€২) পুর ধলেশ্বরী ও লক্ষ্য এই নদ, নদীত্রয়ের সম্মিলন স্থান . 
_ ত্রিবেনী বলিয়। পরিচিত । কথিত আছে, যষাতির পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবল . 


পাশা 











২৭০ রাজমালা [ প্রথম 


পরাক্রান্ত ভূতীয় পুত্র ক্রহ্য কিরাত ভূপতিকে রণে পরাম্মুখ করিয়। কোপল 
(বরক্গপুত্র ) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্বক তথায় স্থীয় 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।” 

€৩) “বন্দরের চৌধুরীগণের অধ্যুষিত ভদ্রীসন, রাজা কৃষণদেব প্রদত্ত 
বলিয়া, রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা! ভ্রহার অধস্তন বংশীয় 
কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ী আখ্যা প্রাণ্ড হয়। রাজার প্রদত্ত বলিয়া 
নাম রাজবাড়ী হওয়। সম্ভবপর নহে ।” ণ* 

উদ্ধৃত প্রথম কথার আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয়, ব্রিপুর রাজবংশে জয়ধবজ 
নামক কোন রাজ! ছিলেন ন1। ধ্বজ মাণিক্য ও জয় মাণিক্য নমক দুইজন রাজার 
নাম বংশলতায় পাওয়া বায়। ই'হার। অনেক পরবত্তী কালের রাজা, ই'হাদের 
রাজধানী রাঙ্গামাটাতে ( বর্তমান উদদয়পুর ) ছিল। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক 
যে, ত্রিপুর ভূপতিগণই দ্রন্থযর বংশধর, এতদ্যতীত বর্তমান কালে এ বংশের উপর 
অন্য ঈ্গীবিদার নাই। চাকার ইতিহাসে কথিত জনশ্রুতি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতি 
আরোপিত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ন|। 

দ্বিতীয় কথার আলোচনায় দেখা বায়, দ্রন্থযর অধ্যুষিত ত্রিবেগ স্বর্ণগ্রাম- 
নহে। আমর পূর্ববভাষে এবিষয়ের আলোচন। করিয়াছি, এন্থলে পুনরাবৃত্তি 
নিষ্্রয়োজন। . 

তৃতীয় কথার আভাস রার্জমালায় পাওয়! যায়। মহারাজ বিজয় মাণিক্য 
1দখিজয় যাত্রাকালে কিয়ন্দিবস সুব্ণগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তগুকালে তিনি 
্রাহ্মণদ্দিগকে পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদবধি একটী জনপদের নাম 
“পঞ্চভ্রোণ। হইয়াছে ;--চলিত ভাষায় এই স্থান অগ্যাপি 'পাঁচদে।ণা” নামে অভিহিত 
হইয়! থাকে । কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে এই স্থানে বাস্তব্য বরেন নাই। ইহার পুর্বে 
মহারাজ রদ্ব মাণিক্য স্বর্ণগ্রাম হইতে কতিপয় বাঙ্গালী আনিঠা আপন রাজ্যে স্থাপন. 
করিয়াছিলেন। এবং সময় সময় ব্রিপুরেশ্বরগণ স্থবর্ণগ্রাম বিজয় করিবার কথা 
ই।তহ|সে পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় কখনও ত্রিপুরার রাজধানী ৮ প্রমাণ 
পাওয়। যাইতেছে ন!। 





ক ঢাকার ইতিহীস_-১ম খণ্ড, ২৪শ অঃ, ৪৭২ পৃঠা। 
+ ঢাকার ইতিহাস-_১ম বণ্ড,২৪শ অঃ) ৪৮৮ পৃষ্ঠা । 


প্লহর ] মধ্যমণি . ২৭১ 


রাজমালার পমালোচক রেভা রেণু, জেম্স্‌ লঙউ্‌ সাহেব ( 3১9৮. 98095 
55০75 ) স্ৃবণগ্রামের সহিত ত্রিপুরার পূর্ববোক্তরূপ সন্বদ্ধের আভাস প্রদান 
করিয়াছেন ।, তিনি বলেন +_ 
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এই উক্তি আলোচন! করিলে স্বতঃই মনে হয়, সুবর্ণগ্র।মে ত্রিপুরার রাজধানী 
থাকিবার কথ৷ ত্য, এবং পরবর্তী কালেও তথায় রাজবংশের একটা শাখা বিস্তমান- 
ছিল; : সমসের গাজি সেই বংশ হইতেই একজন রাজ। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু একথ৷ নিতান্তই ভিত্তিহীন। সমসের গাজী ধাঁহাকে সাক্ষীগেপাল রাজা 
কুরিয়াছিলেন, তিনি মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের” পৌত্র, উদয়পুর হইতে তাহাকে 
নেওয়া! হইয়াছিল, যথা ১২ 

*ছুহানকে তথা রাখি কটক সহিত) 

সমসের গাঁজি গেল আপন! বাড়ীত ॥ 

তথা গিয়া বিবেচনা! করিলেক সারা । 

না হইলে ত্রিপুর রাজ! না মিলে ত্রিপুরা ॥ 

ভুবনে বিখ্যাত ধর্মমমাণিক্য নৃপতি। 

গদাধর ঠাকুর যে তাহার সস্ততি॥ 

লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সম্ততি। 

উদয়প্রেতে তিনি করয়ে বসতি ॥ 

তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে থিষ।। 

তবে গে ত্রিপুর সব মিলিব আলিয়! ॥ 

এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ। 

উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন-॥ 

লৌক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া । 

উপস্থিত হইলেক রিহাঁঙ্সেতে গিয়া ॥ 

লক্ষণ মাণিক্য নাম তখনে করিয়া । 

রাজ! করিলেক ভানে রিহাঁলেতে গিয়া ॥* 

্ - ক্ৃষ্ণমালা। 

এই লবজ ঠাকুর ( লক্ষণ মাণিক্য ) মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কর্তৃক রাজ্য হইতে 


২৭২ রাজমালা [ প্রথম 


বিতাড়িত হইবার পর, স্ববর্ণগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমালায় 
পাওয়া যাঁয়,-- রি 
পরিহাজ হইতে লক্ষণ মাণিক্য রাজন। 
১. স্বণশ্রামে কত দিন আছিল তখন” লক্ণ মাপিক্য খও্ড। 

এই লক্ষমূণ মাণিক্যের সুবর্গ্ামস্থিত বাড়ীকেই রাজবাড়ী বলা হয়। 

ত্রিপুরার রাজধানী স্থবর্ণগ্রামে না থ|কিলেও তথায় যে প্রাচীনকালে হিন্দু. 
নৃপতির রাজপাট স্থাপিত 'ছিল, একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও 
মতে লক্ষণ সেন নদীর হইতে পলায়ন করিয়া সুবর্ণগ্রামে আসিয়াছিলেন । আবার 
কেহ কেহ বলেন, তিনি রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২৮* খুঃ অব্দে স্বর্ণ 
গ্রামের সিংহাসনে লক্ষাণ সেনের পৌত্র দনৌজরায় বা দনৌজমাধব নামক রাজা 
বিদ্ভমান ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে এইস্থান মুলমানগণের কুক্ষিগত হয়। 


হরিদ্বার ১--(৭ পৃঃ--১০ পংক্তি )। ইহা হিন্দুর একটা তীর্থস্থান। এই 
স্থান উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত, গঙ্গা তীরে অবস্থিত। 
হরিদ্বার অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম; পূর্বের ইহা 'কপিল' নামে অভিহিত হইত। 
এইস্থানে কপিল মুনির তপোবন ছিল! প্রতি বৎসর সহস্র সহঙ্স ধাত্রী এই 
পবিত্র তীর্ঘে গমন করিয়া থাকে । প্রতি বার বৎসর অস্ত্র এই স্থানে কুস্তমেল! 
হয়। এই পুণ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ;-- 
বসর্ধত্র সুলভ! গঙগ। ত্রিষু স্থানেষু ছুল্ল ভা । 
হরিছ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥ 
" সবানবাঃ স্থরাঃ সর্ব হরিদ্বারং মনোরমং । 
সমাগত্য প্রকুর্বস্তি সান দানাদিকং ষুনে ॥ 
দৈব যোগা ্মুনে তত্র ষে ত্যজ্ত কলেবরং। 
মনুষা পক্ষী কাঁটাস্তাত্তে লতস্তে পরং পদং |» 


মর্ম 2 সিকলস্থ।নেই গঙ্গা স্বলভ.কিন্তু হরিদ্বার,প্রয়াগ ও গ্গাসাগরর সঙ্গম, এই 
জি স্থানে গ্গ। অতি দুল্লভি।  ইন্দ্রাদি দেবগণ এই হরিদ্বারে সমাগত হইয়া সমান 
দানাদি করিয়া থাকেন। মনুষা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রস্তুতি যে কোন -প্রানী 
এই স্থানে দেহত্যাগ করে, তাহারা পরম পদ লাভ করিয়া থাকে |» 
এই তীর্থ হরিপ্রাপ্তির ধর স্বরূপ বলিয়। ইহার নাম হরিঘ্বার। এইস্থান গঙ্গ।ঘার 
নামেও অভিহিত হয়। গঙ্গ! এইস্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়! উত্ত 


আতা তঙঙারছ ) তারকা 2৩ » এদিন ১২৬ ০ ৯৬-৬৬-3৯2৩ 


লহ্‌র ] -,.. মধ্যমণি ২৭৩ 


হম্তিন। ৮৫৫ পুষ্ঠা,_ ১৩ পংক্তি )। চন্দ্রবংশীয় হস্তী নামক রাজ] কর্তৃক 
নির্মিত নগর, হস্তিনাপুর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ঘীরাট জেলায় অবস্থিত 
 এইস্থানে পাণুবগণের রাজধানী ছিল। 


হীরাপুর ;€৬৯ পৃ৮-৬ পংক্তি )। এইস্থান ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী 
উদয়পুর নগর উপকণ্ঠে, পূর্বদিকে একক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা গোমতী নদীর 
দক্ষিণ তীরবর্তী। এই স্থানের নাম পুর্ব্বে ল্গনীপুর ছিল, উদয় মাঁণিক্যের রাণী 
সেই নামের পরিবর্তে হীরাপুর নাম করেন ; যথ| ১ 
“হীরাপুর নাম পূর্ব লক্ষ্মীপুর ছিল। 
উদয় মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈন |» 
বাজমালা। 


মহারাজ বিজয় মাণিক্য এইস্থানে তাহার মহ্িষীকে বনবাস দিয়াছিলেন। রাজ- 
মালায় লিখিত আছে ;- ৪ | 
“সেইক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাঁদ। 
হীরাপুবে রাখে রাণী জীবনে নৈরাদ.॥* 


বিজয় মাণিক্য থণ্ড। 


এখানে ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেক প্রাচীন কীপ্তি বিগ্মান আছে। স্থান্টা 
সেকালে রাজধানীরই অন্তর্গত ছিল। 


ছেড়ম্ব ;--€ ১১ পৃঃ_-১৬ পংক্তি)। ইহ। কাছাড়ের নামান্তর। হিড়িম্ব 
রাক্ষসের অহোদরা, হিড়িম্বা কাছাড় রাজবংশের আদি মাতা বলিয়া! মহাভারত 
আলোচনায় জানা যায়। হিড়িম্বার রংশধরগণের শ।সনাধীন ছিল বলিয়! স্থানের 
নাম হেড়ন্ব হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণীয় ব্রন্মখণ্ডে হেড়ম্বের নাম প্রথম উল্লেখ পাওয়। 
যায়, বা, ূ 
“বরেন্্র তাত্রলিপ্ুঞ্চ হেড়ম্ মৃণিপুরকম্‌। 
লৌহিতা স্ত্রপুরং চৈব জয়স্তাথ্যং সুসঙ্গকম্‌।* 
ভবিষ্য পুরাণ-বরহ্ষখণ্ (৬৬৪) রর 
এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম রণচন্তী। একথাও ভবিষ্য পুরাণে পাওয়া 
যাইতেছে টিং 
৭হেড়হ্বদেশমধ্যে চ রণচণ্ডা বিরাঁজতে । 
বর্বক্রা সরি পার্স হিড়িস্ব! লোক দুর্জয় ৪৮ 
ভকিষ্টপুরাণ-্রহ্ষখণ্ড (২২1৪১) 


২৭৪ :. রাজমালী . ০০1 প্রথম 
',  দ্বটোকচ এখানকার প্রথম রাজা । দেশাবলীতে লিখিত আছে-_-“হেড়ন্ব 
দেশের প্রথম রাকা ঘটোৎকচ, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের হস্তে প্রীণত্যাগ করিলে 
ততপুত্র বর্ববরীক এখানকার রাজা হন ।” কাছাড়ের তৃতপূর্বব ডেপুটা কিশনার 
এডএার সাহেবের মতে, নির্ভয়নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
এডগার সাহেবের মত কাছাড় রাঁজ্যের প্রাচীনত্ক নির্ধারণের পরিপন্থী ।. এই 
. রাজ্য যে বহু প্রাচীন, তাহা। রাঞজমালা ছারা প্রমাণিত হইতেছে। মহারাজ ত্রিলোচন 
হেড়ন্বের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং ভ্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দৌহিত্র সুত্রে হেড়ম্বরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ন্থৃতরাং এই রাজ্য যে স্প্রাচীন, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পাঁরে নাঁ। এককালে এই রাজ্যের দুদ্ধর্য পরাক্রম ছিল। 
মহারাজ গোবিন্দ চত্দ্র এখানকার শেষ রাজা। তীহার মৃত্যুর পর হইতে ইহা 
ইংরেন্দ রাজাভুক্ত হুইয়াছে। 





রাঁজমালা প্রথম লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের 
নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


স্পা 22 


€বর্ণমালানুক্রমিক। ) 


অনু ;_-(€ পৃষ্ঠা,_€ পংক্তি )। ইনি ভারত সম্ভাট যযাতির চতুর্থ পুত্ে। 
ইহার জননী, দৈত্য রাজ রৃষপর্ববার দুহিত। শর্দিষ্ঠা। যষাতি শুক্রশাপে জরাগ্রশ্থ 
হওয়ায়, অনুকে জরাভার. গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনু 
পিতৃআজ্ঞা পালনে অসম্মত হওয়ায় যষাতি ইহাকে নির্ববাসিত করিয়াছিলেন । 

আগর ফা; -৬২পৃ৮-১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাগর ফাএর পুত্র । 
ডাঙ্গর ফা রর অষ্টাদনগ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রত্ব ফাকে গড়ে পাঠাইয়া, অবশিষ্ট 
জগ্ডুদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তশুকালে আগর ফা আগর- 
তলায় রাজত্ব পাইলেন । কিন্তু অল্পকাল পরেই রত্ব ফা গৌতেস্বরের সাহায্যে পিতাকে 
 সিংহাসনচ্যুত ও ভ্রাতৃবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। এই রত্নুফ। 
পরে রত্বমাণিক্য নামে খ্যাত হইয়াছেন 
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| আচঙ্গ ফা;-_€২ পৃচ__১৯ পংক্তি)। নামান্তর স্বরেক বা হাচং ফ!। 
ইনি চন্দ্র হইতে গণনায় ৯৯ সংখ্যক ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ৫৪. স্থানীয় ভূপতি। 
ইহার পিতা মহারাজ ইন্দ্রকীন্তির পরলোক গমনের পর জ্ঞোষ্ঠ জ্রাতা বীরসিংহ 
হাসনারূঢ হইয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন. করিলে, 
আঁচঙ্গ ফা সিংহাসনের অধিকারী হন | ইহাঁর অধিক কোন বিবরণ রাঁজমালায় 
পাওয়া যায় না। ইহার পরলোক গমনের পর তৎপুত্র বিমার রাজাল্যভ 
. করিয়াছিলেন। 
আচঙ্গফনাই ;€৪২ পৃঃ--১৬ পংক্তি)। নামান্তর 'উত্তুগফণী ব 
ইন্দ্রকীত্তি। ইনি মহারাস সূর্ধারায়ের পুত্র। পিতার পরলোক গমনের পর, 
রাজ্য।ধিকারী হইয়াছিলেন । ইনি চন্দ্র হইতে গণনায় ৯৭ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় 
৫২ স্থানীয়। ইহার শাসনকালের কোনও বিবরণ রাজমালায় পাওয়া যায় না। 
পুত্র বীরসিংহের (নামান্তর চরাচর ) হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫: 


আচোজ ফ1;-_€৫৯ পৃ*_-১১ পংক্তি)। নামান্তর রাজসূষ্য বা কুপ্ত- 
হোম্ফা। ইনি মহারাজ কীতিধরের (নামান্তর ছেংথুম্‌ ফা) পুত্র। ইহার মহিষীর 
নাম আচোঙ্গ মা। এই সময় হইতে কতিপয় রাঁজার শাদনকাল পধ্যস্ত রাজা ও 
রাণীর এক' নাম পাওয়া বায়। মহারাজ আচোঙ্গ ফা এই নিয়মের প্রবর্তক। ইনি 
চ্দ্র হইতে গণনায় ১৪১ স্ানীয় এবং ভ্রিপুরের অধস্তন ৯৫ সংখ্যক ভুপতি। 
ইহার পয়লোক গমনের পর তৎপুত্র খিচুং ফা (নামান্তর মোহন ) ত্রিপুর সিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন। 


আচোঙ্গ ম। (৫৯ পৃ_-১৯ পংক্তি)।; ইনি মহারাজ আচোঙ্গ ফাএর 
মহ্ষী। পতি বিয়োগের পর ইহার পুত্র খিচুং ফা (নামান্তর মোহন ) রাজ্যাধিকারী 
হুইয়াছিলেন 


ইন্দ্রকীত্তি--(৪৫ পৃঃ,-১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নরেক্দ্রের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে গণনায় ১৪৮ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ৬৩ স্থানীয়। ই'হার শীসনকালের 
কোন বিবরণ রাদমালায় নাই। ইহার পরে, তৎপুত্র বিমান (নামান্তর পাইমারাজ ) 
ব্রিপুর রাঁজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। 


ঈশ্বর ফা ব-€৪০ পৃ£-_২ পংক্তি )। নামান্তর নীলধ্বজ। ইনি মহারাজ 
যোগেশরের পুত্র । চক্র হইতে গণনায় ৭৩ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ২৮ স্থানীয় 
অধস্তন পুরম্ব। ইনি ৮৪ বর রাজ্যশাসন' করিয়া পুত বস্থরাজের (নামান্তর 
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র্গখাই ).হস্তে রাঁজ্য সমর্পণ করিয়! পরলোক .গমন করেন। এতদ্দতিরিক্ত কোন 
! ধিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। 


কতর ফা ”_€ ৪০ পৃঃ১৬ পংক্তি)। নামান্তর কাশীরাজ-। ইনি 
হরিরাজের ( নামান্তর খাহাম ) পুত্র । চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৪ ও ত্রিপুর হইতে 
৩৯ স্থানীয়। ইনি বিষুভক্তিপরায়ণ ও ধার্ন্দিক ছিলেন ইহার পরলোক গমনের 
পর, তীয় পুর কীলীতর.ফ! (নামান্তর মাধব ) রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন | 


কমল রায় ;__(৫৩ পৃ_১৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মুকুন্দ ফ! বা কুন্দ 
ফাএর পুত্র । চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৭ ও ব্রিপুর হইতে ৮২ স্থানীয়। ইহার 
শাসন বিবরণী বর্তমান কালের অগোচর। ইহার পরলোক গমনের পর, তদাত্বজ 
কৃষ্ণদাস রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


কালাতর ফ1;--৫০ পৃদ_৯৭ পংক্তি। নামান্তর মাধব। ইনি মহারাজ . 
কাশীরাজের (নামান্তর কতর ফা) পুত্র। চন্দ্র হইতে ৮৫ ও ব্রিপুর হইতে ৪০ 
স্থানীয় । ইহার স্বজাতীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল! পুত্র চন্দ্র ফাএর (নামান্তর 
চন্দ্ররাজ) হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়। ইনি লোকান্ুর প্রাণ্ড হন। 


কুন্দ ফা;__(৫৩ পৃ,_১৮ পংক্তি ) নামান্তর মুকুন্দ ফা। ইনি মহারাজ 
ললিত রায়ের আজ্মজ) চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৬ ও মহারাজ ত্রিপুর হইতে গণনায় 
৮১ স্থানীয়। ইহার শাসন বিবরণী জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কুন্দ ফাএর 
লোকাস্তরের পর তত্পুত্র কমল রায় পিতৃ দিংহাসনে আরূঢ় হন। 


কুমার ৮-(৪২ পৃত৯. পংক্ি)। ইনি মহারাজ বিমারের পুত্র। চন্দ 
হইতে গণনায় ১০১ স্থানীয় ও মহারাজ ব্রিপুরের অধস্তন ৫৬ স্থানীয় রাজা। ইনি 
শিব আরাধনার নিমিত্ত ছান্বুলনগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাকালে 
কৈলানহর এবং উনকোটা পর্বত ছান্ুলদেশ নামে অভিহিত হইত, সমগ্র অবস্থা 
আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে; এবিষয়ে আমর! ইতিপূর্বে বিশেষভাবে 
আঁলোচন। করিয়াছি। বরবক্র তীর হইতে ইনিই কৈলাসহরে আসিয়া স্বতন্ত্র 
রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পুত্র সুকুমার পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী 
হুইয়াছিলেন। 


| কুষ্তবাস 70৫৩ পৃ5০ পংক্তি )। মহারাজ কমলরায়ের পুত্র 
চান্দের অধস্তন ১২৮ ও ভ্রিপুরের অধস্তন ৮৩ স্থানীয় রাজা । ইহার ছুই র'ণীর 
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গর্ভে পাঁচ পুর জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধো ছোট মহারাতীর গর্ভজাত বশ ফা 
রাঁজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।" 


... খারঙ্গ ফা;€৫৩ পৃ--১৭ পংক্তি)। নামান্তর রামচন্দ্র বা কুরু্গ ফা। 
ইনি প্রসিদ্ধ বজ্জকর্তা মহারাজ কিরীটের ( দানকুরু ফ| বা হরিরায় ) পুত্র। চন্দ্রের 
পরবর্তী ১২৩ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৭৮ স্থানীয় রাজা । শাসন বিবরণী জানিবার 
কোনও সূত্র পাওয়া যায় না। উহার পর, তদীয় পুত্র নৃসিংহ ( নামান্তর ছেংফণাই - 
বা সিংহফণী ) রাজ্য লাভ করেন। 

খাহাম +(৪০ পৃ১--১৫ পংক্তি)। নামান্তর হরিরাজ। ইনি “মহারাজ 
তরহামের পুত্র । চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৩ ও ত্রিপপুর হইতে ৩৮. স্থানীয় রাজা। 
ইহার পরবর্তী রাজা তৎপুত্র কতর ফা (নামান্তর কাশীরাজ)। 

খিচোৎ ফা (৫৯ পৃ-২১ পংক্তি )। নামান্তর মোহন। : ইনি 
আচঙ্গ ফাএর পুত্র। চক্দ্রের অধস্তন ১৪২ ও ত্রিপুরের পরবর্থাঁ ৯৭ স্থানীয় রাজা। 
শান বিবরণী পাঁওয়! যায় ন।। ই'হার পরে তদাত্মজ হরিরায় (ডাঙ্গর ফা) 
সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

খিচোহ মা৮-(৫৯ পৃই-২২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ খিচোং ফাএর 
মহিষী। শিল্প নৈপুণ্যের নিমিত্ত ইনি ত্রিপুর রাজ্যে চিরল্মরণীয়া হইয়ছেল। 
ইহার প্রযত্ে রাজপরিবারে এবং রাজ্য মধ্যে নানাবিধ শিল্পকার্ধয প্রবর্তিত হইয়াছে। 
রাজপরিবারের শিক্ষাভার ইনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে বিশেষ 
গ্ুফল হইয়াছিল বলিয়! জানা বায়। ৃ 

গগণ।-(৪৯ পৃ্৩ পংক্তি )। নামান্তর কাকুথ। ইনি মহারাজ 
মরিচীর পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১১৬ ও ত্রিপুর হইতে ৭১ স্থানীর রাজা। 
রাজমালায় ইহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, অন্য কোন বিবরণ পাঁওয়! যায় না। 
গগণের অভাবে তৎপুত্র নওরায় রাজ্/লাভ করিয।ছিলেন। 

গঙ্গারাম +-(৪৬ পৃঃ) পংক্তি | নামান্তর রাজগঙ্গা। ইনি মহারাজ 

বঙ্গের আত্মর্জ। চন্দ্র হইতে ১১২ ও ত্রিপুর হইতে ৬৭ পুরুষ অন্তর ই'হার জন্ম 

হয়। ই'হার পরবর্তী রাজা, তৎপুত্র চিত্রসেন বা ছাক্ুরায়। 

গজেশ্বর +-( ৪০ পৃঃ-_২১ পংক্তি)। ইনি ভ্ত্রগাজের পুত্র। চক্র 
হইতে অধস্তন ৮৭ ও ত্রিপুর হইতে ৪২ স্থানীয় রাজা। ইহার শাসন বিবরণী 
ছুশ্রাপ্য। পুত্র বীররাজকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাখিয়া ইনি পরলোক 
গমন করেন। ৮72 

চন্দ্র ফ1;-(৪* পৃ১--২*পংকি )। নামান্তর চত্রারাঁজ। ইনি মহারাজ 


২৭৮ রাজমাল৷ | [গ্রথম 
মাধব বা কালাতর ফাঁএর পুত্র। বনুকাল রাজ্য ভোগের পর পুত্র গজেশ্বরের ছন্ডে 
রাজ্যভার অর্পণ করিয়া! পরলোক প্রাপ্ত হন। 

চম্পা ;১-৫৪পৃ৮-১৩ পংক্তি)। নামান্তর চম্পকেশ্বর॥ মহারাজ সম্রাটের 
পুত্র। অন্য কোন বিবরণ পাঁওয়! বায় না। ইহার অভাবে, ততুপুত্র মেঘরাঁজ 
সিংহাসন লাভ করিয়াছিলে ন। 

চরাতর ; ৫২পৃ১--১৭ পংক্তি)। নামান্তর চরাচর বা বীরসিংহ। ইনি 
মহারাজ ইন্দ্রকীত্তির পুত্র। ইহার পুত্র না থাকায় ভ্রাতা সুরেন্দ্র (জং ফা) 
সাজ্যাধিকারী ₹ইয়াছিলেন । ৃ 

ছাক্র রায় ;--(৪৬ পৃঃ,-৫ পংক্তি)। নামান্তর চিত্রসেন বা শুক্ররায়। 
ইনি মহারাজ গঞ্গারায়ের পুত্র। কোন ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না। ইহার 
লোকান্তরের পর, পুত্র প্রতীত রাজপাট লাঁত করিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্র হইতে 
১১৩ ও ত্রিপুর হইতে ৬৮ স্থানীয় । ” 

ছেঙ্গাগাগ ;-(৫৪ পৃঃ-১৫ পংক্তি)। নামান্তর ধর্ম্মধর বা ছেংকাচাগ। 
ইনি মেঘরাজের পুত্র । চন্দ্র হইতে ১৩৯ ও ব্রিপুর হইতে ৯৪ স্থানীয় ভূগতি। 
ইনি বেদভ্ঞ্ পণ্ডিত নিধিপতি ছার! কৈলাসহরে এক বিরাট বজ্্ সম্পাদন করাইয়া- 
ছিলেন। পুত্র ছেংথুম্‌ ফ! (কীর্তিধর)কে উত্তরাধিকারী বর্তমান রাখিয়া ইনি লোক- 
লীলা সম্বরগ করেন। ? 

.ছেংথম্‌ ক1)*--(৫৫৪পৃ৮-১৬ পংক্তি)। নামান্তর সিংহতুঙ্গ ফাবা 
কীত্তিধর। ইনি মহারাজ ধর্্মধরের পুত্র । চন্দ্রের অধস্তন ১৪০ ও ত্রিপুরের জাধস্তন 
৯৫ স্থানীয়। হীরাবন্ত নামক মেহেরকুলের জনৈক চৌধুরী গৌঁড়েন্রের ভেট 
লইয়! গৌঁড়ে ষাইতেছিলেন, মহারাজ ছেংথুম্‌ ৷ সেই ভেট ও হীরাবন্তের রাজ্য 
কাঁড়িয়া লওয়ায়, সেই সূত্রে গৌড়ের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। গৌড় 
বাহিনীর বিশালত্ব দেখিয়। মহারাজ ভীত ও যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন, মহারাণী 
ত্রিপুরাস্থুন্দরীদেখীর উৎসাহে যুদ্ধ হয়। মহাদেবী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হুইয়া, 
অরাতি শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। ৬৫০ ব্রিপুরাব্দে 
এই যুদ্ধ হয়, তকালে মহারাজ কেশবলেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন। 
এই যুদ্ধের ফলে মেহের কুল রাজা জয় ও মেধনাদের তীর পর্যন্ত ত্রিপুর রাজ্যের 
সীমা বর্দিত হইয়াছিল। অন্তিমে স্থীয় পুত্র রাঁজসূর্ধ্য বা আচঙ্গ কাএর হস্তে রাজ্য 
ভার অর্পন করিয়া ছেংধুম্‌ ফা! শ্বর্গগামী হন। 





* ইহা ত্রিপুরা ভাষা জাত। ছেং-তরবারী, থুম---খেলা। “ছেংখুম্ফ/ লব্ষের অর্থ 
তরবারী থেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্ি। 


লঙর] | মামি ২৭১ 

ছেলফপাই ।__(৫৩ পৃ_-১৫ পংক্তি)। নামান্তর নৃসিংহ বা সিংহ্ফনী। 
ইনি রামচন্দ্রের (নামান্তর খারুং ফা) পুত্র। ই'হার শাসনকালের কোনও বিবরঞপাওয়া 
যায় না। ইনি চন্দ্র হইতে ১২৪ ও ত্রিপুর হইতে ৭৯ স্থানীয় ভূপতি। ই'হার 
পুত্র অভাবে, ভ্রাতা ললিত রায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। . 


জাঙ্গি ফা ;__€৫৩ পৃঃ_২ পংক্তি)। নামান্তর রাঞ্চন্্র বা জনক ফা। ইনি 

যুঝার ফাএর পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১৯ ও ব্রিপুর হইতে ৭৪ স্থানীয় । 

ইনি চতুর্দশ দেবতার প্রতি বিশেষ আস্থাবাম্‌ ছিলেন এবং রাজ্যের নানাস্থানে উত্ত 

' দেবতার অর্চন| করিয়াছেন। অস্তিষে পুত্র পার্থ বা দেবরায়ের হস্তে রাজ্য 
সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। 


ডা্গর কা 70৬০ পৃ পংক্ি)। নামান্তর হরিরায় | ইনি মহার!জ 
মোহনের ( খিচুং ফ1) পুত্র । চন্দ্রের অধস্তন ১৪২ ও ব্রিপুরের অধস্তন ৯৭ স্থানীয়। 
ইনি রাজ্যের নানাস্থানে পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ই'হার অষ্টাদশ পুত্রের 
মধ্যে কনিষ্ঠ রত্ব ফাকে গৌড়ে গ্রেরণ করিয়া, অপর সপ্তুদশ পুত্রকে রাজ্য বিভাগ 
'করিয়া দিয়াছিলেন। কণিষ্ঠপুত্র গৌঁড়ের সাহাধ্য গ্রহণে পিতাকে বিতাড়িত ও 
জ্রাতাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া, সিংহাসন লাভ করেন। পলায়নপর ডাজর ফা 
থানাংচি হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেইম্ানে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


ডাঙ্গর মা)--(৬০ পৃঃ ৫ পংক্তি )। মহারাজ ডাঙ্গর ফাএর মহিষী | 
- বাজ! নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল । ত্রিপুর রাঁঞ্জো কিয়ৎকাল এই. 
নিয়ম প্রচলিত থাকিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। | 


ভঙ্গ ,র ফা;-_€৫৩ পৃ ১২ পংক্তি)। নামান্তর কিরীট বা দানকুরু ফ1; 
হরিরায় নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি শেবরায় ব৷ শিবরায়ের পুত্র । চন্দ্র হইতে 
১২২ ও ত্রিপুর হইতে ৭৭ স্থানীয় । ইনি মিথিল! হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞঞক তপন্্ী 
আনয়ন পূর্বক এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ মহারাজ 
আদিশুরের যজ্ঞের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সম্পাদিত হইয়াছে । এই পুণাকার্যয 
দ্বারা তিনি ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক 'আদিধন্্দ পা” উপ।ধি লাভ করিয়াছিলেন যজ্ঞ 
সমাপনান্তে আঙ্ষণপঞ্চককে -পঁচখগ্ড বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ দান করায়, সেই সংগ্র 
ভূখণ্ডের নাম পঞ্চ হইয়াছে। শ্রীহট জেলি পঞ্চ পরগণ। এই তুভাগ 
লইয়া গঠিত | এতব্বিষয়ক বিবরণ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। অস্তিমে, পুত্র রাম 


২৮০ রাজমালা [ প্রথম 


তয়দক্ষিণ --(৩৮ পৃঃ-_১৩ পংক্তি )। নামান্তর তৈদক্ষিণ। ইনি 
মহার]ঙ্জ ভ্রিলোচনের পৌত্র ও দাক্ষিণের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৪৯ ও ্রিপুর হইতে 
৪র্থ স্থানীয়। ইনি মণিপুরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ক্ষাই সময় মণিপুরের 
রাজা কে ছিলেন, নির্ণয় কর! কঠিন। ইহাই মণিপুরের সহিত ত্রিপুরার প্রথম 
বৈবাহিক সম্বন্ধ । * তয়দক্ষিণের পরে তদীয় পুর স্থদক্ষিণ রাজ্য লাভ করেন! - 


তরজুঙ্গ ;-(৩৯ পৃ৮--২* পংক্তি)। ইনি মহারাজ নৌযোগ রায়ের 

পুত্র। চক্র হইছে ৬২ ও ত্রিপুর হইতে ১৭শ স্থানীয়। ই'হার ইতিহাস অতীতের 

তমোময় গহ্বরে নিহিত, তাহার উদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে । ইহার পরে, পুত্র র।জধর্মম। 
* (তররাজ ) সিংহাসন লাভ করেন। 


তরদাক্ষিণ;-_ (৩৯ পৃ-৬ পংক্তি)। মহারাজ স্থদক্ষিণের পুত্র । চন্দ্র 
হইতে ৫১ ও ত্রিপুর হইতে ৬ষ্ঠ স্থানীয় । ইনি বিশেষ ধার্এিক এবং সতত যজ্ঞ" 
পরায়ণ ছিলেন। অন্তিম, পুত্র ধর্মধর ( ধর্দতরু ) কে রাজ্যভার প্রদ্ধান করিয়া 
স্বর্গপ্রাপ্ত হন। 


তরফণাই ফা ;_-(৪* পৃ»-১১ পংক্তি )। নামান্তর ব্রিপলী।| ইনি 
চন্দ্ররাজের ( তভুরাজের ) পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৯ ও ব্রিপুর হইতে ৩৪ অধস্তন 
বংশ্য। ইহার শাদন বিবরণী বর্তমানকালের অগোচর। ইনি পরলোক গমন 
করার পর, পুত্র সুমন্ত সিংহাদনে আরোহণ করেন। 


তর্ব্গ ;-(৩৯ পৃঃ৮১৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ সুধর্্মার, পুত্র | চক্র 
হইতে ৫৫ ও ত্রিপুর হইতে ১০ম স্থানীয়। ইহার পুত্র দেবাঙগ পৈত্রিক সিংহাসনের 
অধিকারী হইয়াছিলেন। 


তররাজ;--(৩৯ পৃঃ২১ পংক্তি)। নামান্তর রাজধর্্মী। মহারাজ 
তরজুঙ্গের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৩ ও ত্রিপুর হইতে ১৮শ স্থানীয় রাজা । "ইনি 
নিতান্ত সাধু ছিলেন, রাজমালায় এই কথামাত্র পাওয়া যায়। পুর হামরাজের হস্তে 
রাজ্য সমর্পণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


তরলক্ষী :- (৩৯পৃঃ__ ২৮ পংক্ি) নামান্তর রূপবান্। মহারাজ লক্ষী: 
তরুর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৯ ও ত্রিপুর হইতে ২৪শ স্থানীয়। পুত্র লক্ষীবান ( মাই 
লক্গমী ) ইহার পরে রাজ্য লাভ করেন। 


তরহাম ;_-৫ ৪০ প2১- ১৪ পহক্তি)। ইনি তরাভাগ নাহাও আভিতিত 


লহর ] মধ্যমণি ২৮১ 


অধস্তন ৮২ ও ত্রিপুর হইতে ৩৭ স্থানীয় । - পুত্র খাহাঁম € হরিরাঁঞ্জ )কে সিংহাসন 
অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক গন করেন। 


তাডুরাজ ;_€ ৪০ পৃ ১০ পংক্তি )। নামান্তর চন্দ্ররাজ বা তরুরাজ। 
ইনি মহারাজ চন্দ্রশেখরের ,পুত্র'। চন্দ্র হইতে ৭৮ ও ব্রিপ্পুর হইতে ৩৩ স্থানীয় ।. 
ই'হার পুত্র তরফণাই পিতৃ নিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। 


ৃ ৫ পৃ£ন_ ৫ পংক্তি)। দেবধানীর গর্তজাত সআট বাতির পু । 
ইনি পিতৃ জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, যধাতি ইহাকে নির্বাসিত 
করিয়াছিলেন। 


তৈছরাও ;-(৪৪ পৃঃ ২ পংক্তি)। নামান্তর বীরচন্দ্র.বা তক্ষরাও। 
ইনি মহারাজ স্ুকুমারের পুত্র । চন্দ্র হইতে ১০৩ ও ব্রিপুর হইতে ৫৮ স্থানীয়। 
. এই ভূপতির ইতিহাস পাওয়া যায় না। ই'হর লোকান্তরের পর, পুত্র রাগেশ্বর 
সিংহাসন।বূঢ় হইয়াছিলেন। 


তৈষুক্গ ফা .__ (8৫ পৃঃ ১৭ পংক্তি )। নামান্তর তেজং ফা। মহারাজ 
রাজ্যেখরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৬ ও ত্রিপুর হইতে ৬১ স্থানীয়। ইনি মহারাজ 
ন।গেন্দ্রের (ক্রোধেশ্বর) ভ্রাতা । ক্রোধেশ্বরের পুত্র না থাকায় ইনি সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন। ইহার অভাবে তৎপুজ্র নরেন্দ্র রাজ্যাধিকারী হন। 


ত্রিপুর ১৬ পৃ-১২ পংক্তি)। মহারাজ দৈত্যের পুত্র, এবং ত্রিলোচনের 
পিতা । ত্রিবেগে জন্ম বলিয়া ই'হার নাম ত্রিপুর হইয়াছিল। ইনি চন্দ্র হইতে 
৪৬ স্থানীয়। ই'হার শাদনকালে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা করা হয়। ব্রিপুর নিতান্ত 
পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিলেন। তীহার অনাচারে গকৃতিপুঞ্জ এবং প্রত্যন্ত 
ভূপতিবন্দ উৎপীড়িত হইতেছিলেন! আশুতোষ প্রজা রক্ষার নিমিত্ত সংহাঁরক 
মুর্িতে আবিভূতি হুইয়। শূলাঘাস্ঠে ত্রিপুরকে সংহার করেন। অতঃপর শিববরে 
ত্রিপুরের ত্রিলোচন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ 
-করেন। , 

* ব্রিলোচন;_-(৯ পৃ ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ত্রিপুরের পুতর। 
ব্রিপুরের মহ্িষী হীরাবতী শিৰ আরাধনা করিয়া এই পুত্ররত্ব লা করিয়াছিলেন 
কধিত আছে, জন্মকালে ইহার ললাটদেশে একটা চক্ষু পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; 
তদ্ধেতু ত্রিলোচন নাম হইয়াছে। শিববরলন্ধ ব্রিলোচনকে প্রকৃতিপুগ্র শিবের 
পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং সসম্মানে তাহাকে, "সিংহাসনে সংস্থাপন করিল। 


! 

২৮২ রাজমালা [প্রথম - 
্রিলোচন স্থপণ্ডিত, ধার্ণ্িক, দয়ালু এবং প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি 
হেড়ম্থবের রাজছুহিতাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার দ্বাদশ পুত্র 'বার ঘর ভ্রিপুর 
নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্রিলোচনের প্রথম পুত্র হেড়ম্থে মাতামহের রাজ/লাভ 
ফরেন। ত্রিলোচনের পরলোক গমনের পর ২য় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুর সিংহাসন 
অধিকার করিলে, ্ো্ঠ ভ্রাতার সহিত এই সুত্রে বুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং -এই 
সংগ্রামের ফলে ত্রিপুরার কিয়দংশ হেড়ম্ব রাজ্যভুক্ত হয়। ভ্রিলোচনের শ৷সনকাঁলে 
ত্রিপুর রাজ্য স্থখশাস্তি পূর্ণ হইয়াছিল। | 


7৮ পৃদা ২১ পংক্তি)। মহাভারত ও পুরাণাদির মতে জক্ষ, 
রক্ষার দক্ষিণাঙগুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করেন । মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে,-_ 
“শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান প্রজাপতেঃ। 
অঙুঠাঙ্ক্ষিণী দক্ষ: প্রন্জাপতিরজায়ত ॥” 
তু মতস্তপুরাণ-__ও।৯| 
গরুড় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, হরিবংশ ও শ্রীমন্তগবত প্রভৃতি গ্রন্থে 
দক্ষের উৎপত্তি বিবরণ লিখিত আছে। ইনি শিব-জায়। সতীর পিতা । হহার : 
শিবহীন যজ্ঞের ফলে সতী দেহত্যাগ করেন এবং ভীহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা 
ভারতের নান! প্রদেশে মহাপীঠ স্থাপিত হয়। দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভ এই যজ্ঞের 
শেষ ফল। খথেদে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি প্রলগাস্ট্টি কার্ধো 


নিযুক্ত ছিলেন। | 


দক্ষিণ” (৩৪ পৃ--৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ব্রিলোচনের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ৪৮ ও ব্রিপুর হইতে ওয় স্থানীয়। ইনি নিজ সহোদর হেড়ম্বরাজ 
কর্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, কপিলা নদীর তীরবর্তী ভ্রিবেগ নগরীর রাজপাট 
পরিত্যাগ করতঃ বরবক্রের তীরস্থ খলংম। নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
এতদ্দরুণ কুকিপ্রদেশস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ ত্রিপুরার হস্তচ্যত হইয়াছিল। উন্হার 
সময় রাজদ্রাতাগণ সেন!পতি নিযুক্ত হয়, এই নিয়ম দীর্ঘকাল স্থিরতর ছিল। 


দুর্য্োধন (৩৩ পৃ ১০ পংক্তি)। ইনি কুরুবংশীয় স্তরাষ্ট্রে 
জ্যোষ্ঠপুত্র। পাগুবগণের প্রতি বিশেষতঃ ভীমসেনের প্রতি ইনি নিতান্ত বিষ 
পরায়ণ ছিলেন! ইহার কুটনীতির দরুণ ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে 
ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গসহ স্বয়ং নিহত হন। এই যুদ্ধে ভারতমাতা অসংখ্য বীরপুত্র 
হারাইয়া যে হুর্গতিগ্রস্থা হইয়াছিলেন, সেই দুর্গতি কোন কালেই অপনোদ্দিত 


লহর ] | . অধমণি ৯৮৩ 


_ দুরাশা ৮৩২ পৃ৯--৮ পংক্তি)। নামান্তর ধূসরাজ ৰা ধরাঈশ্বর। 
ইনি দ্বেবরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯২ ও ত্রিপুর হইতে ৪৭ স্থানীয় ভূপতি 1 
ই'ছার এঁতিহাসিক' তথ্য, বর্তমান কালের অগোচর। ই'হার পরলোক গমনের 
পর, পুত্র বারকীত্তি বা বিগাজ ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 


দুর্প ভৈন্্র ন্তাই -(৩ পৃঃ১৬ পংজ্ি)। ইনি চতুর্দশ দেবতার. 
প্রধান পৃ্জক ছিলেন। ত্রিপুর রাজবংশের পুরাবৃত্ত ইহার ক্টস্থ ছিল) রা'জমাল! 
প্রথম লহর, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশানুসারে। ইহার দ্বারা বর্দিত এবং 
পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বান্ণশ্বর কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা৷ পাঁচ শতাব্দী 
পূর্ব্বের কথা। 


দেবযানী ;_৫ পৃঃ ৬ পংক্তি)। দৈতাগুর শুক্রাচার্যের কন্তা। 
দৈত্/রাঁজ ৰৃষপর্ববাদুহিতা শর্ষিষ্ঠার সহিত ইহার নিতান্ত সন্তাব ছিল। একদা 
ইহার! বাপীতীরে বদন রাখিয়! জলকেলীতে প্রবৃত্ত ছিলেন, এই সময় ইন্্র বায় 
রূপ ধারণ করিয়া কুলস্থত সমস্ত বসন উড়াইয়। একত্র করিয়৷ দিলেন। জল 
বিহারান্তে শারষ্ঠা ব্যন্ততাবশতঃ দেবধানীর বপন পরিধান করায়, এই পৃত্রে 
উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। ক্রোধাস্বিত! শর্মিষ্ঠা, দেবযানীকে কুপে 
নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন । এদিকে নহুষ পুত্র যধাতি ম্ৃগয়া৷ উপলক্ষে 
সেই স্থানে আসিয়া দেবষানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য্য কগ্ঠার 
ছুর্গাতিতে কুদ্ধ হইয়া দৈত্যনগর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্ল হওয়ায়, বৃষপর্ববা তাহ! 
- জানিতে পারিয়া, শুক্রাচার্যোর প্রীতিসম্পাদনার্থ বত্ববান হইলেন। শুক্র বলিলেন, 
“দেবধানীকে প্রসন্ন না৷ করিলে,আমার প্রসন্নত৷ লাভ তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে ।” 
দেবযানী বলিলেন, “আমার এই কামন! যে, শর্শিষ্ঠা আমার দাসী হউক; আমার 
পিতা জামাকে যেস্থানে দান করিবেন, শশ্মিষ্ঠঠ সেই স্থানে আমার অনুগমন 
করবে 1” কার্যতঃ তাহাই হইল, শর্শিষ্া, দেবধানীর দাসীরূপে শুক্র'চার্য্যের 
আলয়ে গমন করিলেন । 


কিয়ুকাল পরে যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়। ভাহাকে রাজধানীতে 
লইয়া গেলেন শর্ষিষ্ঠ তীহার অনুগামিনী হইলেন। কিন্তু শুক্রাচার্যা তখনই 
যবাতিকে বলিয়৷ দ্দিলেন, শর্মি্ঠাকে যেন তিনি পত্বীভাবে ব্যবহার না 
করেন। 


_ কালক্রমে যযাতির, দেবযানীর গর্বে যু ও তূর্ববস্থ নামক পুক্রদ্ধয়, এবং 
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শুক্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়! শর্ষিষ্ঠার গর্তে পুত্রোুপাদদন করায়, কোপান্বিত 
শুত্রনচর্যের অভিসম্প।তে তিনি জরাগ্রন্থ হইয়াছিলেন। 


দেবরাজ ;_(৪২ পৃ৮-- ২ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরেশর শিক্ষরাজের পুক্র। - 
চন্দ্র হইতে অধস্তন ৯১-ও ত্রিপুর হইতে ৪৬ স্থানীয়।, ই'হার পরে তীয় পুন্র 
'ছুরাশা পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন । 


দেবরায় ;--(৫৩ পৃঃ-৮ পংক্তি)। নামান্তর পার্থ ব| দেবরাজ । ইনি 
মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র । চন্দ্র হইতে ১১৯ ও ব্রিপুর হইতে ৭৫ স্থানীয়। ইনি 
বিশেষ ধার্মিক ও গো, ব্রাঙ্গণের প্রতি ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। শাসন বিবরণী 
জানিবার উপায় নাই। পুত্র শেবরায় (শিবরায়)কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
বর্তমান রাখিয়৷ ইনি পরলোক গমন করেন। 


দেবাঙ্গ (৩৯ পৃ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ তরবঙ্গের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ৫৬ ও ত্রিপুর হইতে ১১শ স্থানীয়। ইনি পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণের 
পর কি কি কার্য করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পুত্র নরাঙ্গিতের হস্তে 
রাজ/তার অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক গমন করেন। 


দৈত্য (৬ পৃচ-৯ পংক্তি)। ইনি চন্দ্র হইতে ৪৫ স্থানীয় তপতি) 
মহারাজ চিত্রায়ুধের পুত্র। ইহার আত্মজ মহারাজ ত্রিপুর নিতান্ত অত্যাচারী 
এবং গ্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। তিনি শিব কর্তৃক নিহত হন। রাজমালায়, 
দৈত্য হইতেই রাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তৎপূর্বধবর্তী রাঁজগণের 
বিবরণ এই গ্রন্থে নাই। ইনি স্থুদীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া বার্ধকো পুত্র হস্তে 
রাজ্যভার অপ্পণিপুর্ববক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 


দ্রন্থ্য (৫ পৃ৮_€ পংক্তি )। ইনি সআআাট যযাতির পুত্র, শর্সিষ্ঠার 
গর্তগাত শ্রথন সন্তান । ইনি শুক্রাচা্য কর্তৃক অভিশপ্ত পিতার জরাভার গ্রহণ 
করিতে অসন্মত হওয়ায়, সআ্রাট যযাতি এই অভিশাপ দ্বার! নির্ববাসিত করিলেন যে, 
যেখানে*অশ্ব, রথ, রাজযোগাযান, অথব1 শিবিকা ইত্যাদি দ্বারা গমন।গমন করা 
যাইতে পারে না, ভেল! কিম্বা! সন্তরণ দ্বার! যাতায়াত করিতে হয়, তুমি সেইস্থ।নে 
গ্রমন কর। ইনি ত্রিপুর রাঁজকুলের আদিপুরুষ। এতদ্বিষ্ক বিস্তৃত বিবরণ 
পূর্বভাষে উ্রফব্য। | 


_ ধনরাজ ফা1;_(৪০ পু১--৬ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরাধিপতি বহুরাজের 
পত্র । চন্দ্র হইতে ৭৫ ও ত্রিপর হইতে -৩৬ স্যানীয়। ইত্ভার শাসন বিবরণী 
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অজ্জেয়। পুত্র হরিহর ( মুচং 1) ইহার উত্তরাধিকারী সুত্রে সিংহাসন লাভ 
, করিয়াছিলেন । 


ধর্মাধর ;_( ৩৯পৃঃ-৮পংক্তি )। নামান্তর ধর্ম বা ধর্দ্তরু। ইমি 
: মহারাজ তরদক্ষিণের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫২ ও ত্রিপুর হইতে ৭ম স্থানীয় । ইনি 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, রাজমালায় ইহার অধিক কিছু পাওয়া যায় না। 
ইহার অভাবে, তদাজবজ ধর্মমপাল ত্রিপুরার রাজদণগ্ড ধারণ করেন। 
ধর্মপাল ;_-(৩৯ পৃঃ--১০ পংক্তি )। ইনি উপরিউক্ত ধর্রধরের পুত্র । 
চন্দ্র হইতে ৫৩ ও ত্রিপুর হইতে ৮ম স্থানীয়। ইনি ধার্শ্িক এবং জীবহিংসা- 
বিরত ছিলেন | অস্তিমে সধর্্মা ( ধর্ম) নামক পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া 
স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। 
.. ধর্মমাণিক্য 7-(৮পৃ,-১৭ পংক্তি)। ইনি মহাসাধিক্যের পুত্র) 
চক্দ্রের অধস্তন ১৪৮ ও ত্রিপুরের অধস্তন 55৩ স্থানীয় ভূপতি। ইনি একান্ত . 
ধার্টিক ছিলেন এবং রাঁজালাভের পূর্বের সন্ন্যাসী বেশে দীর্ঘকাল তীর্ষ পর্য্যটন 
- করিয়াছিলেন। কখিত আছে, সম্যাসীবেশী ধর্্মদেৰ বারাণসী ধামে-একদা বৃক্ষমূলে 
নিপ্রিত থাকা কালে, একটা সর্প ফণ৷ বিস্তার করিয়া তাহার মন্ত্কে পতিত সূর্ধ্যতাপ 
নিবারণ করিতেছিল; কৌতুক নামক ঞ্ঁনৈক আঙ্ষাণ তদ্দশনে ইহাকে অপাধারণ 
- মনুষ্য বলিয়া মনে করেন। ইহার অল্পকাল পরেই দেশ হইতে লোক যাইয়া 
মহারাজ ধর্ম্দকে পিতৃ বিয়োগের সংবাদ প্রদান করে এবং রাজ্যভার গ্রহণের নিমিত্ত 
দেশে লইয়া! আইসে। 
.. ধর্মমাণিকা বিশেষ ধার্টিক এবং পরাক্রদশালী ভূপতি ছিলেন। হার 
প্রযত্ণে রাজমালা রচনার সুত্রপাত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম লহর বাণেশ্বর ও 
শুক্রেশ্বর পণ্ডিত দ্বারা রচনা করাইয়৷ ইনি চিরস্মরণীয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
কুমিষ্লা নগরী স্থিত ধর্মসাগর মহারাজ ধর্মের সমুজ্জ্বল কীর্ত্ি। এই. বিশাল" 
বাপী অস্ভাপি স্থনীলবক্ষ বিস্ত/র করিয়া ধশ্ম্মমাণিক্যের সতকার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। + 
ধর্মাঙদ (৩৯ পৃ ১৭ গংভি)। ইনি সহার।জ মরানিতের পুত্র। 
চন্্র হইতে ৫৮ ও ত্রিপুর হইতে ১৩ স্থানীয়। ইহার ইতিহাস কিছুই জান 
যায় না। আস্তিমে স্বীয় পুত্র রুক্সাদের হস্তে রাজযভার অর্পণ করিয়াছিলেন। 
ধতরাষ্্ী (৩৩ পৃচ_-১১ পংক্তি)। ইনি ৈপায়ন বেদব্যাসের ওঁরসে, 
অস্থিকার গর্থজাত, কুরু বংশীয় বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্র পুত্র ॥ ব্যাসদেব -অম্বিকার 
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সহিত সঙ্গত হুইবার কালে, তীহা'র গভীর কৃষ্ণবর্ণ, বিশাল শ্মশ্র এবং পিল জট 
দর্শনে ভীতা হইয়া অদ্িকা নেত্র নিমীলন - করিয়াছিলেন, এই হেতু ধৃতরাষ্ত্র জন্মান্ধ 
হইলেন। ইতার ছূর্ব্যোধনাদি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কুরুক্ষেত্র সমরে 
. পাগুবগণ তাহাদের বিনাশ সাধন করেন । 
পু নরাঙ্গিত ;_ (৩৯ পৃঃ--১৬ পংক্তি)। ইনি' মহারাজ দেবাঙ্ের আত্মজ । 
চন্দ্র হইতে ৫৭ ও ত্রিপুর হইতে ১২ স্থানীয় । ই'হার শ।সন বিবরণী পাঁওয়। যায় না। 
ইন্থার পরে তপুত্র ধর্্মাজদ সিংহাসন লাভ করেন। 
নরেন্দ্র (৪৫ পৃ-১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নাগেল্সের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ১০৭ ও ত্রিপুর হইতে ৬২ স্থানীয়। ই'হার অভাবে, পুত্র ইন্দ্রকীত্তি 
সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
নাওরায় ;( ৪৯ পৃঃ৪ পংক্তি ) নামান্তর কীত্তি ব| নবরায়। ইনি 
মহারাজ গগনের পুত্র। চন্দ্র হইতে $১৭ ও ত্রিপুর হইতে ৭৮ স্থানীয়। ইহার 
ইতিবৃত্ত ছুপ্প্রাপ্য। পুত্র হিমতি ব! হামতার ফাএর হস্তে . রাজ্যতার অর্পণ করিয়া 
ইনি পরলোক গমন করেন। ক 
নাগপতি ;__(৪* পৃ:--২৫ পয) । নামান্তর নাগেশবর । ইনি বীর- 
রাজের পুত্র । চন্দ্র হইতে ৮৯ ও ত্রিপুর হইতে ৪৪ স্থানীয়। ই'হার পরলো 
গমনের পর, পুত্র শিক্ষরাজ রাজ্যতার গ্রহণ করেন। 
নাগেশর ৮_(৩৯ পুত পংক্তি )। ইনি মহারাজ লক্ষমীবান বা 
মাইল্গমীর পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ৭ ও ত্রিপুরের অধস্তন ২৫ স্থানীয় ॥ পুত্র 
যোগেশ্বরের হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
. নৌগযঘোগ ;_(৩৯ পৃঃ"_-১৯ পংক্তি ). নামান্তর নৌগরায়। ইনি 
মহারাজ সোমাজদের পুত্র চন্দ্র হইতে ৬১ ত্রিপুর হুইতে ১৬শ স্থানীয়। 
ইহার পর তৎপুত্র তরজুঙ্গ রাজ্য লাভ করেন। 
পুরু ১( ৫পৃ৫ পংক্তি )। ইনি শর্ষিষ্ঠার গর্তসভূত সআট যষাতির 
কনিষ্ঠ পুত্র। যষাতি শুক্রশাপে জরাপ্রস্থ হইয়া, পুত্রগণকে জরাভার' গ্রহণ জন্ত 
অনুরোধ করায়, পুরু এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়! পিতার প্রীতি সাধন করেন। এই 
হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে উল্নঙ্যন করিয়া ইনিই পিতৃ সাআঁজ্য লাভ করিয়াছিলেন । 
পুরুর সম্ভতিগণ তীহার নামানুসারে পপুরুবংশীয় বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রতাপ মাণিক্য (৬৯ প২০ পংজ্তি )। মহারাজ রজুমাণিক্যে 
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ভোগ করিতে পারেন নাই। অধার্দিক ও অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ ইস্হাকে 
নিহত করিয়া, হঁহার সহোদর মুকুটমাণিকাকে রাজ। করিয়াছিলেন। 
প্রতাপরায় ;_(€৪ পৃ_৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ সাধুরায়ের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ১৩২ গু ত্রিপুর হইতে ৮৭ স্থানীয়। ইনি পরদারদ্ত ছিলেন, এই 
পাপে তাহার জোন্ট পুত মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপৌত্র বিষ প্রসাদ পিতা- 
মহের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । | 
প্রতীত ;-_( ৪৬ পৃঃ__৯ পংক্তি )। ইনি মহারাজ চিত্রসেনের পুঞ্র। চক্র 
হইতে ১১৪ ও ত্রিপুর হইতে ৬৯ স্থানীয়। ইনি হেড়ম্ব রাজের সহিত প্রণয়সূত্রে 
আবদ্ধ হইয়া, বরবক্র নদী ত্রিপুর ও হেড়ম্ব রাজ্যের মধ্যসীম! নির্ধারণ করেন। 
এবং উভয়ে এইরূপ গ্রাতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে, যদি দৈববলে কাক ধবলবর্ণ 
হয়, তথাপি তীহারা এই সীম! উল্লুঙ্বন করিবেন না। পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্য সমূহের 
শক্তিক্ষয় করাই ইহাদের বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এবং সেই বন্ধুত্ব 
ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত মহারাজ গ্রতীত হেড়ন্ছে যাইয়া কিয়কাল বাঁস করিয়া, 
ছিলেন। তশুকালে উভয় রাজা একত্র আহার, একাসনে উপবেশন করিতেন, এক 
মুহুর্তের জনও একে অস্ঠের সঙ্গ ছাড়া হইতেন না'। দুইটা প্রধান শক্তির এবন্থিধ 
. সম্মিলন দর্শনে প্রত্যন্ত রাজন্যবর্গ ভীত এবং চিন্তিত হইয়া, উভয়ের মধ্যে ভেদ 
জম্মাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন, এবং সকলে পরাম্ করিয়! এক রূপবতী 
যুবতীকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। তাহাদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল না, 
সুচতুরা যুবতীর চাতুরীজালে বিজড়িত রাজদ্বয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ সঙ্ঘটিত হইল) 
মহারাজ এতীত রমণীকে লয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতছুপলক্ষেই 
ত্রিপুরার বরবক্র তীরবন্থী খলংমা রাজপাট পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। মহারাজ 
প্রতীত ধর্ঘনগরে যাইয়! নূতন রাজপাট স্থাপন করেন। 
মহারাজ প্রতীত সাধুচরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। শিব, দুর্গ, ও বিষুঃর প্রতি 
ভীহার অচল! ভক্তি ছিল। বার্ধক্যে স্বীয় পুত্র মরীচির হস্তে রাঁজযভ।র অর্পন 
করিয়া, প্রতীত পুরলোক গমন করেন। 
বঙ্গ 0৪৬ পৃ পং্তি)। নামান্তর নবাঙ্গ। ইনি ত্রিপুরেশ্বর 
যশোরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১১ ও ত্রিপুর হইতে ৬প্ত স্থানীয়। ই'হা'র শাসন 
কালে ত্রিপুর রাজ্যে বাঙ্গালী প্রজা স্থাপনের সূত্রপাত হয়। এতন্িম্ ইহার কোন 
বিবরণ জানিবাঁর স্থবিধা নাই। ইনি স্বীয় আত্মজ গঙ্গীরাঁয়কে উত্তরাধিকারী 
বর্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্র ূ 
বাণেশ্বর (৫8 পৃঃ--১* পংক্তি)) নামস্তর বাণাশ্বর। ব্রিপুরেঙর 
৩৭ 


২৮৮ রাজমালা 1 প্রথম 
বিষুঃ প্রসাদের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৪ ও ত্রিপুর হইতে ৮৯ স্থানীয় । ইহার শাসন 
বিবরণী ছুৃষ্প্াপ্য । পুত্র বীরবাহুর হস্তে রাঁজ্যভার প্রদান পূর্বক ইনি স্বীয় 
হইয়াছিলেন। | 

বাশেশ্বর (০ পৃ_২০ পংক্তি)। ইনি প্রীহটবাসী ত্রাহ্মণ এবং 

ব্রপুর দরবারে সন্ত! পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত শু ক্রেশ্বর ও চস্তাই ছুল্লভেন্ত্রে 
মহিত একযোগে ইনি রাজমালার প্রথম লহর রচনা করেন। রাজমালার এই অংশ 
পাঁচশতবতসরের প্রাচীন। হাহার বংশধর বিদ্কমান নাই। পূর্ববর্তী ৭৯ পৃষ্ঠায় 
বিস্তৃত বিবরণ প1ওয়! যাইবে । 

[বমান (৪৫ পৃ৯--১৯ পংক্তি )। নামান্তর পাইমারাজ। ইনি মহারাঙ্জ 
ইন্দ্রকীন্তির পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৯ ও ত্রিপুর হইতে ৬৪ স্থানীয় রাজ! । অন্তকালে 
পুত্র যশোরাঙ্গের হস্তে রাজ্য তার প্রদান করিয়! ন্বর্গলাভ করিয়াছিলেন 4 

_ বিমার 0৪২ পৃ&_-২* পণক্তি ) ইনি মহারাজ স্থরেন্দ্রের পুত্র । চন্দ্র 
হইতে ১০০ ও ব্রিপুর হইতে ৫৫ স্থানীয়। ই'হার ইতিহাস বর্তমানকালে উদ্ধার 
করিবার উপাধ নাই। উহার পর, স্থীয় পুত্র কুমার পিতৃ সিংহা'সনের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। | 

বিরাজ ;_(৪২ পৃঃ_৯ পংক্তি)। নামান্তর বারকীন্তি বা বীররাজ। 
ইনি মহারাজ দুরাশার পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৩ও ত্রিপুর হইতে ৪৮ স্থানীয়। ইহার 
পরলোক গমনের পর, তদাতুজ স।গর ফা রাজতক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রি. 

বিষুপ্রসাদ ;_(৫৪ পৃ৮-৮ পংক্তি )1 মহারাজ প্রতাপ রায়ের পৌত্র। 
চন্দ্র হইতে ১৩৩ ও ত্রিপুর হইতে ৮৮ স্থানীয়: প্রতাপরায় বর্তমানে, তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ার, ইনি রাজ্য।ধিকারী হইয়াছিলেন। বিষ প্রসাদ 
অভিশয় ধার্মিক ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছেন। ইহার পর, পুক্র 
বাণেশ্বর রাজ্যলাভ করেন। ৭ 

বীরবাহু (৫৪ পৃঃ,-১১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ বাণেশ্বরের পুত্র । চক্র 
হইতে ১৩৫ ও ত্রিপুর হইতে ৯০ স্থনীয়। ইহার পরে তদীয় পুত্র সম্রাট লিংহাসনা- 
রোহণ করিয়াছিলেন । * 

বীররাজ ;--(৩৯ পৃঃ--২৩ পংক্কি)। ত্রিপুরাধিপতি হামরাজের পুত্রে। চক্র 
হইতে ৬৫.ও ত্িপুর হইতে ২০ স্থানীয়। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করায় তৎপুক্র 


' শ্্ীরাজ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন । 
০০ হারা রি হাহ রর রাযি তলার ব লাক লারা কারস: 


লহর ] সধ্যমশি সি 
বীররাজ (২য়) /৫০ পৃ£শ২৪ খংক্তি)। ইনি মহারাজ গজেশ্বরের পুত্র। . 
চন্দ্র হইতে ৮৮ ও ব্রিপুর হইতে ৪৩ স্থানীয়। ইহুর ইতিবৃত্ত জানা ন্মাই। পুঞ্র 
নাগেশবর (নামান্তর নাগপতি ) ই'হার পরবর্থী রাজা। ্ 
. ভীমসেন ; (৩৩ পৃঃ_-৩ পংক্তি)| ইনি কুটির গর্ভজাত, বায়ু হইতে 
সমূৎপন্ন পাওুর ক্ষেত্রজ পুত্র; দ্বিতীয় পাগ্ুব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 
ইনি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন। 
মন্থ ;-(৪৩ পৃ-৯৯ পংক্তি)। জনৈক খধি। ইনিই মনুসংহিত! 
রচয়িত। বলিয়! অনেকে মনে করেন। ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত মনু নদীর তীরে 
ই'হার আশ্রম ছিল, এবং তিনি কিয়ুকাল এইস্থানে শিবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। 
' প্রাচীন রাজমালাধূত ষোগিনী তশ্ত্রের বচনে পাওয়া যায় ;_- 
“পুরাক্কত যুগে রাঁজন মনন! পুজিত শিবঃ। 
তত্বৈব বিরলে স্থানে মনুনম নদীতটে ।” | 
মলয়চন্দ্র 7_-( ৪২ পৃঃ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ সাগর ফ1এর পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ৯৫ ও ত্রিপুর হইতে ৫৭ স্থানীয় । ইহার পরবর্তী কালে তদাঝজ সু্য- 
নারায়ণ বা সূরধ্যরায় ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
মহামাণিক্য (৭০ পৃঙ৬ পংক্তি)। মহারাজ মুকুট মণিক্যের 
পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৪৮ ও ত্রিপুর হইতে ১০৩ স্থনীয়। ইনি বিশেষ ধাঁন্মিক 
এবং প্রজাবগুসল রাজা ছিলেন। ইহার লোকান্তর গমনের পরে, তদীয় তর 
. ধর্মুমা ণিক্য রাঁজ্যভার প্রাপ্ত হন। 
মাইচোঙ্গ ফ1;_(৪০ পৃ৮ পংক্ত )1 নামান্তর চন্দ্রশেখর। ইনি 
মচুং ফাএর পুত্র । চন্দ্র হইতে “৭ ও ত্রিপুর হইতে ৩২ স্থানীয় । ইনি ৫৯ বশুসন্ 
রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; রাজমালায় এতদতিরিক্ত কোন কথার উল্লেখ নাই। 
পুত্র চন্দ্ররাজ (নামান্তর তাভুরাজ ব| তরুরাজ ), পিতার লোকান্তর গমনের পর 
দিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন । 

_ মাইলক্ী 0৩৯ পৃ১-২৯ পংক্তি )। নামান্তর লক্গলীবান। ইনি 
মহারাজ রূপবানের পুত্র । চন্দ্র হইতে ৭০ ও ত্রিপুর হইতে ২৫ স্থানীয়। অন্তিমে, 
পুত্র নাগেশ্বরের হস্তে রাজ্যতার অর্পণ করিয়াছিলেন । 

মাল.ছি;_-( ৪৯ পৃ__২পংক্তি )। নামাস্তর মরীচি, মিছলী বা মরুসোম। 
ইনি মহারাজ প্রতীতের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৫ ও ব্রিপুর হইতে ৭০ স্থানীয়। 
ইহার পরলোক গমনের পর, তৎপুত্র গগন সিংহীমনারাড হইয়ছিলেন। 
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মুকুট মাণিক্য (৬৯ পৃ১--২ৎ পংক্তি)। নামান্তর মকুন্দ। ইনি 
মহারাজ রত্বমাণিক্োর পুত্র ওু প্রতাপ মাণিক্যের জাতা। চন্দ্র হইতে ১৪৭ ও 
ত্রিপুর হইতে ১০২ স্থানীয়। মহারাজ রত্বমাণিক্য পরলোক গমন করিবার পর, 
প্রতাপ মাণিক্য রাজ! হইয়ছিলেন। অনাচারী ও অধান্রিক বলিয়া তিনি সেনাপতি- ' 
গণ কর্তৃক নিহত হইবার পর, মুকুট মাণিকা সিংহাসন লাভ করেন। 


যৃচঙ্গ ফা ;_( ৫৩ পৃ$-_২৩ পংক্তি)। নামান্তর হরিহর। ইনি মহারাজ 
ধনরাজ ফাএর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৬ ও ত্রিপুর হইতে ৩১ স্থানীয়। হীহার . 
ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। ইনি পরলোক গমন করার পর, তদীয় পুত্র চন্দ্রশৈখর 
(নামান্তর মাইচোঙ্গ ফা ) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। 


মেঘ/;-(৫৪ পৃঠ--১৪ পংক্তি)। নামান্তর মেঘরাজ। মহারাজ 
চম্পকেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১২৮ ও ত্রিপুর হইতে ৯৩ স্থানীয়। পুত্র 
ছেংকাচাগ (ধন ধর) কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বর্তমান রাখিয়া ইনি. 
পরলোক গমন করেন। 
মৈছিলিরাজ;-( ৪৫ পৃ-১৬ পংজি)। নামান্তর নাগেন্্র বা 
ক্রোধেশ্বর ৷ ইনি মহারাজ রাক্যেশ্বরের পুত্র? চন্দ্র হইতে ১০৫ ও ত্রিপুর হইতে 
৬৯ স্থানীয়। ইনি পুত্র কামনায় মহাদেবের আরাধন! করিয়াছিলেন । শিব বলিলেন 
"তোমার পুত্র হইবে না ।” - রাজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়৷ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়। বাণ 
পনিক্ষেপ করিয়াছিলেন । রাঞ্জার এই বাবহারে রুষ্ট হইয়। মহাদেব আদ্দেশ করিলেন, 
ভুমি অন্ধ হইবে। অনেক মন্ুনয় বিনয়ের পর, আশুতোষ পুনর্ববার বলিলেন, 
“মনুধ্োর রক্ত চক্ষে দিলে তোমার অন্ধত্ব মোচন হইবে, কিন্তু স্ত্রীস্গম করিলে 
তোমার স্বত্যু হইবে।” মনুষ্যের রন্ক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে লোক 
প্রেরিত .হইল। মৈছিলী ব! মছলু উপাধিষুক্ত পার্বত্য একটা সম্প্রদায় নরবলির 
নিমিত্ত লোক সংগ্রহ করিত। এই কার্ষ্যের তার তাহাদের হস্তেই পতিত হইল। 
এই সুত্রে রাজ্য মধ্যে ভীষণ অশান্তি ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কাহাকে কখন 
ধরিয়া নেয় তাহা অনিশ্চিত বলিয়!, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিয়গুকাল 
পরে, মনুষোর রভ্তদ্বারা মহারাজ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। তীহার পুত্র ন! থাকাঁয় 
ভ্রাঙা তেজং ফা রাঞ্্যাধিকারী হইয়াছিলেন। মৈছিলী সম্প্রদায়ের ন্যায় নিষ্ঠ'র মনে 
করিয়! গ্রজাসাধারণ রাজাকে “মৈছিলিরাজ” নামে অভিহিত করিয়াছিল । 


গস হও. 2০ প৯-_৭ পঞ্ভিভ্ত ১ নাম্াজ্জর উদ্জব। উদ হাতাবাত্র 
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পরদার রত হওয়ায়, সেই পাপে ইহার পুত্রোুপন্ন হয় নাই। ভাতা সাধুরায় ইহার 
পরে রাজা হইয়াছিলেন। 

যদ (৫ পৃহ7€ পংক্তি)। সম্রাট যষাতির, দবধানী গর্তুজাত পুত্র। 
ইনি জোষ্ঠপুপ্র হইলোও পিতৃজরা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় য়াতি ই'হাকে অভিশগ্ড 
ও নির্ববাসিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গুভূতি াদবগণ ই'হার বংশ জন্ভৃত। 


যঘাতি ;(৫ পৃঃ-২ পংক্কি)। ইনি নহুষের পুত্র। পিতার অবর্তমানে 

ইনি ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যগুর শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দেবযানী. 
এবং দৈতারাজ বৃষপর্ববার কন্য। শর্দিষ্। ই'হার মহিষী ছিলেন। দেবযানীই পরিণাতা 
মহিষী, শর্ষষ্ঠ। রাজ্কন্া হইলেও পিতৃ আদেশে দেবযানীর দাসীরপে সঙ্গে 
গিয়াছিলেন । দেবযানীর বিবরণে এতদঘ্িষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এস্থলে 
পুনরুল্লেখ করা হইল ন!। যষাতি শুক্রের শাপে জরা গ্রস্থ হইয়া, সকল পুত্রকেই 
স্বীয় জরাভার গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত অন্য কোন পুত্র 
তাহার বাক্য পালন না করায়, কনিষ্ঠকে রাজ্যের অধিকারী করিয়া অন্য পুত্রগণকে 
সমট পুরুর অধীনে নানাস্থ।নে নির্বব।সিত করিয়াছিলেন। এই কারণে পুরু কনিষ্ঠ 
হইয়াও হস্তিনার সিংহাসন লাভ করেন। 

 যশফা ১৫৩ পৃঠহই পংকি)। নামান্তর বশোরাজ। মহারাজ 
কৃষ্ণদাসের পুত্র, চন্দ্র হইতে ১২৯ ও ত্রিপুর হইতে ৮৪ স্থানীয়। ইহার অতাবে, 
পুত্র মোচঙ্গ ফ! ( উদ্ধব ), রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। 


যশোরাজ ৮৫৫ পৃত২১ পংক্তি)। ইনি খিমানের পুত্র। চন্দ্র 
হইতে ১১০ ও-ত্রিপুর হইতে ৬৫ স্থানীয়। ইনি সাধু এবং সদ্]চারী ছিলেন। 
অন্তিমে বঙ্গ নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পন করেন। 

যুঝারু ফা;(৪৯ পৃ5-৬ পংক্তি )। যুঝারফ।। নামান্তর শৃহমতি বা 
হাঁমতার ফা। ইনি মহারাজ কীন্তির পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৮ ও ত্রিপুর হইতে ৭৩ 
স্থানীয়। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন। রাঙ্গাম!টা জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধ 
করেন। ইনিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের কিযুনংশ জয় করিয়া, সেই ঘটন। চিরস্মরণীয় 
করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহার লোকাম্তরের পর; 
তৎপুত্র রাজচন্দ্র ( জাঙ্গি ফা) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। ৃ 


বুধিষ্ঠির ” (৩৩ পৃচ৩ পংক্তি)। ইনি কুস্তির গর্তজাত ধর্ম হইতে. 
উৎপন্ন, মহারাজ পাওুর ক্ষেত্রজ পুত্র। ছুষ্োধনাদি. কর্তৃক নানাভাবে বিড়ন্বিত 


) 
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হইয়! ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটন করেন। এই যুদ্ধে শরীক স্বয়ং পাশুবগণের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া তাহার নারায়ণী সেনাদল কৌরবগণের সাহাধ্যার্থ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় ভগবান সমর পরাধ্থুখ অর্জুনকে যে দকল উপদেশ প্রাদান 
করিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রীমন্তাগবদগীতা' নামে অভিহিত হইয়াছে । এই যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া যুধিষ্ঠির সারা প্রাপ্ড হইয়াছিলেন। তীহার অনুষ্ঠিত রাজসুয়-যজ্ঞ ভারত 
বিখ্যাত ঘটন1। যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, 
অগ্ভাঁপি তদ্বিষয়ের স্থির মীমাংসা হয় নাই। তিনি সাধ চারি সহজ বসর পুর্ব 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, মোট।মুটি ভাবে ইহ স্থির করা যাইতে পারে। 


যোগেশ্বর ৮৩৯ পৃ৮--৩১ পংক্তি)। মহারাজ নাগেশ্খরের পুত্র । 
ইনি চন্দ্র হইতে ৭২ ও ত্রিপুর হইতে ২৭ স্থানীয়। ইহার পুত্র ঈশ্বর ফা পিতার 
অভাবে রাজ্যল।ভ করিয়াছিলেন । 


রংথাই "(৪০ পৃ£--ও পংক্ি)। নামান্তর বন্থরাজ। ইনি মহারাজ 
নীলধ্বজের পুন্র। চন্দ্র হইতে ৭৪ ও ত্রিপুর হইতে ২৯ স্থানীয়। ইনি ধার্মিক 
এবং দীর্ঘজীবী হইয়ছিলেন। পুত্র ধনরাজ ফাকে রাজ্যাধিকারী বর্তমান রাখিয়। 
ইনি পরলোক গমন করেন। 


রত্ব ফা)-(৬১ পৃঃ_৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ভাঙ্গর ফাএর কনিষ্ঠ 
পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৪৫ ও ত্রিপুর হইতে ১০০ স্থানীয়। পিতা ডাঙ্গর ফ! ই'হাকে 
গৌড়েশ্বরের দরবারে প্রেরণ করিয়া হপর সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজা বিভাগ করিয়! 
দিয়াছিলেন। রত ফা গৌড়ের সাহায্যে রাজ্য আক্রমণ এবং পিতাকে বিতাড়িত ও 
ভ্রাতাদ্িগকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। অতঃপর ইনি গোড়েশ্বরকে . 
একটী নহুমূল্য ভেকমণি উপচৌকন প্রদান করিয়া বংশানুক্রমিক 'মাণিক্য 
উপাধি" লাভ করিয়াছিলেন . তদদবধি ত্রিপুরেশ্মরগণ মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়] 


আসিতেছেন। 


রাজা ফা;--ডে২ পৃ,-৪ পংক্কি)। ইনি মহারাজ ডাজর ফাএর জোন্ঠ 
পুত্র। ইহার ভ্রাতা রত্ব ফা, রাজা ফা! সহ সপ্তদশ ভ্রাতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ! 
হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও তাহা ভোগ করিতে পারেন 
নাই।- অতঃপর রত্ব ফাএর বংশধরগণই ্রিপুঃ সিংহামননের অধিকার লাভ 


মিজি রি এরাবালন টি 
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রাজেশ্বর ;-_৫ পৃ--৩ পংক্তি)। নামান্তর রাজ্যেশ্বর | ইনি মহারাজ 
বীরচন্দ্রের (নামান্তর তৈছরায়) পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৯৪ ও ত্রিপুর হইতে ৫৯ 
স্থানীয়। পুত্র নাগেশ্বরকে রাজ্যাধিকারী রাখিয়া ইনি স্বর্গগামী হইয়াছিলেন। 

রুক্সাঙ্ঈদ (৩৯ পৃ৮-১৮ পংক্তি)। ইনি ধর্্মাজদের পুত্র। চন্দ্র 
হইতে ৫৯ ও ত্রিপুর হইতে -১৪শ স্থানীয়। পুত্র সোমাঙ্গদের হস্তে রাজ্যভার 
অর্গণ করিয়া! ইনি স্বর্গগামী হন। ও 

রূপবস্ত ৮-(৪০ পৃ১--১৩ পংস্তি)। নামান্তর শ্রেষ্ঠ। মহারাজ স্ুাস্তের 
পুত্র । চন্দ্র হইতে ৮১ ও ত্রিপুর হইতে ৩৬ স্থানীয়। পুত্র ত্বরহে!ম বা ত্বরহাম 
ইহার অভাবে সিংহাঁসন লাভ করিয়াছিলেন। 

লক্ষমীতর ;_(৩৯ পৃ--২৭ পংক্তি)। নামান্তর লঙ্গবীত্বরু। ইনি 
ত্রিপুরেশ্বর স্রীমান ব! শ্রীমন্তের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৮ ও ত্রিপুর হইতে ২৩ 
স্থানীয়। পুত্র রূপবান্‌, ইহার পরিত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী হুইয়াছিলেন। 

ললিত রায় »_(৫৩ পৃ5-১৭ পংস্তি)। ইনি মহারাজ রামচন্দ্র পুত্র 
এবং নৃসিংহের ভ্রাতা । চন্দ্র হইতে ১২৪ ও ব্রিপুর হইতে ৭৯ স্থানীয়। রাজা 
নৃসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগামী হওয়ায়, ললিত রায় জাতার ফিংহাঁসন 
লাতত করেন। ইহার পরে, পুত্র কুম্দ ফা ঝ যুকুন্দ ফা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। 

িকা। রাজ1;-__(৯৯ পৃ£--১৯ পংক্তি)। ইনি মঘের একটা শাখানস্ভৃত। : 
রাঙ্গাম।টা (বর্তমান উদয়পুর ) রাজ্যের রাজা ছিলেন। ব্রিপুরেশর যুঝারু ফা 
ইহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, রাঙ্গামাটা স্বীয় রাজ্যের অস্তরদিবিষট, এবং তথায় 
স্বীয় রাজপাট স্থপন করেন। তদ্দবধি দীর্ঘকাল উদয়পুরে ত্রিপুররাজ্যের রাজধান 
প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই স্থান মহাপীঠ বলিয়! ভারত বিখ্য/ত হইয়াছে । 

লোমাই;--৬২ পৃ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাজর ফাএর পুত্র। 
ভাঙ্গর ফা সপ্তদশ পুত্রেগ মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিবার সময় ইঁহীকে যুন্ছরী নদীর 
তীরে রাজা করিয়াছিলেন । রাজমালায় লিখিত আছে ;-- | 


“লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ট ছিল। 
মোহরি নদীর তীরে হৃপতি করিল ॥” 


ইনি অধিক দিন গাজ্যস্থখ ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই ইহার অনুজ রব ফা 
অল্পকাল-পরেই গৌড় বাহিনীর সাহায্যে ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন। না 

শর্শিষ্ঠা ১৫ পৃচ_৭ পংক্তি)। ইনি দানবরাজ বৃষপর্্বার ছুহিতা' 
এবং সম্সাট “যযাতির মহিধী। ইনি শুক্রকম্া ছেবযানীর দাসীভাবে ষষাতির 
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আলয়ে আগমন করেন। ইহার গর্তে, যষাতির দ্রন্থা, অনু ও পুরু নামক তিনটা 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ইহাকে পত্বীভাবে গ্রহণ করিবার দরুণ ষয।তি শুক্রাচার্য্ের 
শাপে জরাগ্রন্থ হইয়াছিলেন। দেবযানীর বিবরণ দ্রষটব্য। 
শিক্ষরাজ ১8০ পৃঠ২৭ পংক্তি)। নামান্তর শিখিরাজ। মহারাজ 
নাগেশ্বরের পুত্র ॥ চন্দ্র হইতে ৯০ ও ত্রিপুর হইতে ৪৫ স্থানীয়। ইনি একদা 
মৃগয়! উপলক্ষে বনে যাইয়া অকৃতকার্ধ্য ও পরিশ্রান্ত হইয়! প্রত্যাগমন পূর্বক 
পাচককে মাংস বঙ্ধনার্থ আদেশ করিলেন। পাচক অকপ্ম।ৎ মাংস সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া ভীত হইল, এবং দেবতা সদনে বলি প্রদত্ত মনুস্তের মাংস আনিয়। রন্ধন 
করিল। রাজা ভোজনকালে মাংস আহার আঁরস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__- 
“ইহা কোন্‌ জাতীয় প্রাণীর মাংস?” এই প্রশ্নে পাচক অত্যন্ত ভীত হইল, এবং 
কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল-_“অন্ মাংস সংগ্রহ করিতে ন! পারিয়! নরমাংস 
রন্ধন করিয়াছি।* রাঁজা এই কথ শুনিয়া ভীত এবং দুঃখিত হইলেন। এবং 
তিনি বিষয়বিরাগবশতঃ পুত্রের হস্তে রাজাভার অর্পণ করিয়! বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করিলেন। তীহার বনগমনের পর, পুত্র দেবরাজ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। 
শিব রায়; (৫৩ পৃঃ--১০ পংক্তি)। নামান্তর সেবরায় । ইনি মহারাজ পার্থ 
বা! দেবরাজের পুত্র । চন্দ্র হইতে ১২১ ও ত্রিপুর হইতে ৭৬ স্থানীয় । ইনি বিশেষ 
গুণবান এবং প্রজাবগুসল ছিলেন। দীর্ঘকাল রাঁজ্যপাঁলন করিবার পর, পুত্র ভঙ্গুর 
ফা (দানকুরু ফা) কে সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন। 
শুক্র (৫ পৃ১-৬ পংক্তি)। ইনি দৈত্যগুরু শুক্রাচারধ্য; যয।তির মহিষী 
দেবযানীর পিতা ৷ ই"হার শাপে বষাতি জরা গ্রস্থ হইয়ছিলেন। ইনি বামন ভিক্ষায় 
বলিরাজাকে দানকার্ষ্যে ধাধা প্রদান করিয়া! একটী চক্ষু হাঁরাইয়াছিলেন, তদ্দবধি 
“কাণ। শুক্র” নাম হইয়াছে। ৪ 
শুক্রেশ্বর +_-(৩ পৃ৮--২০ পংক্তি )। ইনি শ্রীহটবাসী ত্রাহ্মণ । মহারাজ 
ধর্মমমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুর দরবারে সভাপশ্তিত ছিলেন। ইনি পণ্ডিত 
বাণেশ্বর ও চন্তাই ছুল্লভেন্দ্ের সহিত মিলিত ভাবে রাঁজমালার প্রথম লহর রচনা 
করিয়! গিয়াছেন! ইহার বংশধর বিদ্যমান নাই। ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল 
আলোচনায় জানা যায়, ইনি পাঁচশত বওসর পূর্বে আবির্ভূতি হইয়াছিলেন। 
জ্রীমস্ত;_ ৩৯ পৃ - ২৬ পংক্তি )1 নামান্তর শ্রীমান। ইনি স্রীরাজের পুত্র, 
ল্দ হইতে ৭ ও ত্রিপর হইতে ২২ স্থানীয়। ই'হার রাজত্বের ইতিহাস পাওয়া! বাইতেছে 
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ূ শ্রীরাজ ;-(৩৯ পৃ ১৪ পংক্তি )। ব্রিপুরেশ্বর বীররাজের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ৬৬ ও ত্রিপুর হইতে ৪১ স্থানীয়। ইহার অসংখ্য ধনজন ছিল। পুত্র 
শ্রীমন্তের হস্তে রাজ্যতার অর্পন করিয়! পরলোক প্রাপ্ত হইয়'ছেন। 
সমাট +_( ৫৪ পৃ-১২ পংক্তি )। মহারাজ বীরবান্ছর পুক্র। চন্্র 
হইতৈ ১৩৬ ও ব্রিপুর হইতে- ৯১ স্থানীয়। ইহার পরলোকগর্মনের পরে পুত্র 
চম্পকেশ্বর ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। 


অহদেব ;-(৯ পৃ--১৭ পংস্তি)। ইনি মানি গর্তে অশ্বিনী কুমীর. 
কর্তৃক উৎপন্ন পার ক্ষেত্র পুত্র। পঞ্চপাগুবের মধ্যে ইনি সর্ববকনিষ্ঠ । রাজমালা 
মতে, রাজসুয় যজ্ঞকালে ইনি ব্রিপুরেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন । 

সাগর ফা; (৪২ পৃ৮--১২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বিরাজের পুত্র। 
চন্দ্র হইতে ৯৪ ও ত্রিপুর হইতে ৪৯ স্থানীয়। ইনি দীর্ঘকাল রাজ করিয়া পুত্র 
মলয়চন্দ্রের হস্তে রাজাভার অর্পণ করেন। 

- সাধুরায় ;_(৫৩ পৃঃ--২৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ষশ ফাএর পুত্র এবং 
উদ্ধবের ভ্রাতা । চক্র হইতে ১৩০ ও ব্রিপুর হইতে ৮৫ স্থানীয়। ইনি যশের সহিত 
রাজত্ব করিয়', পুত্র প্রতাপ রায়কে সিংহাসনের অধিকারী বিদ্যামান বাখিয়। পরলোক 
গমন করেন। 

সুকুমার ;- (৪৩ পৃ৮_২২ পংক্তি)। মহারাজ কুমারের পুত্র, চন্দ্র হইতে 
গণনায় অধস্তন ১০২ ও ব্রিপুর হইতে ৫৭ স্থাণীয়। ইহার অভাবে, পুন্র বীরচন্্ 
রাজা হইয়াছিলেন। 


সুদাক্ষিণ (৩৯ পৃঃ--২ পংক্তি)। রাজা তয়দক্ষিণ বা তৈদগ্ষিণের 
পুত্র । চন্দ্রের অধস্তন ৪৯ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৪র্থ স্থানীয়। ই"্হার পর ততপুত্র 
তরদক্ষিণ সিংহাসন লাভ করেন। 


ভুধর্ম্ম (৩৯ পৃ১২ পংক্তি)। নামস্তের সধর্্মা। মহারাজ ধর্ম 
পালের পুত্র! চন্দ্র হইতে ৫৪ ও ত্রিপুর হইতে ৯ম স্থানীয়। ইহার শাঁসনকালে 


রাজ্যে স্থুখশাস্তি বিরাজমান ছিল। পুত্র তরবঙ্গের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পুর্ববক ইনি 
পরলোক গমন করেন ! 


সবড়াই 0১৫ পৃ্-১ পতক্তি)) মহারাজ ভ্রিলোচনের নামান্তর 
গৃবড়াই, ইনি ধরাভার-বাহী দেবতা বলিয়া ব্রিপুরসমাজের বিশ্বাস ছিল । বরিল্ধেচন 
শীর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


সমস্ত ;৫০ পৃ-১২ পংক্তি)। মহারাজ ভরফণাই ফাএব পুত্র । চন্দ্র 
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হইতে ৮০ ও ত্রিপুর হইতে ৩৫ স্থানীয়। রূপবস্ত নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার 
অর্পণ করিয়া ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন । ্ 

তুর্ধ্যরায় ;_(*২ পৃষ্ঠা, _ ১৫ পংস্তি )। নামান্তর বা । মহারাজ 
মলয়চন্দ্রের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৬ ও ত্রিপুর হইতে ৫১ স্থানীয় । উঠা 
পরলোক গমনেক্ধ পর তৎপুত্র ইন্দকীর্তি সিংহাসন লাভ করেন। 

সোমাঙ্গ (৩৯ পৃ৮-১৮ পংক্তি)। নামান্তর সুমা বা সোনাজদ । 
. মহারাজ কুল্পাঙ্গদের পুত্র । চন্দ্র হইতে ৬০ ও ত্রিপুর হইতে ১৫ স্থানীয়। ইহার 
অভাবে পুত্র নৌগষোগ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। 

হামরাজ (৩৯ পৃ৮-২২ পংক্তি)। ইনি রাজধর্মার পুত্র। চন্দ্র 
হইতে ৬৪ ও ত্রিপুর হইতে ১৯ স্থানীএ | ইনি ষশম্বী রাজা ছিলেন। হী'হার পর, 
পুত্র বীররাজ রাজ্য লাভ করেন। 

হামতার ফ1;--(৪৯ পৃঃ_৫ পংক্তি)। .ুঝারু ফাএর নামান্তর। 
ইনি,রাঙ্গামাটি রাজ্য ও বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যের পরিসর 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যুঝারু ফা শীর্ষক বিবরণ ব্রষ্টব্য। 

হীরাবতী 7₹_€ ১৪ পৃঃ-১৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ ত্রিপুরের মহিষী 
এবং ব্রিলোচনের জননী । ব্রিপুর শিব কর্তৃক নিহত হইবার কালে ইনি সন্তান 
স্তাবিতা ছিলেন। অতঃপর মহাদেব ও চতুর্দশ দেবতার উপাসন। করিয়া শিববরে 
ভ্রিলোচনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মতান্তরে ত্রিলোচন শিবের গুরস জাত পুত্র। 
এতদ্বিষয়ক' বিবরণ পূর্ববভাষে বিবৃত হইয়াছে । 

হীরাবন্ত ৮(৫৫ পৃ-৩ পংক্তি)। ইনি ব্গরাজ্যের অধীনস্থ এক 
জন চৌধুরী ( শাসন কর্তা ) ছিলেন। মেহেরকুল রাজা ( বর্তমান কুমিল্লা প্রভৃতি . 
দেশ ) ই'হার শাসনাধীন ছিল। ত্রিপুরেশ্বর ছেংখুম্‌ ফা ইহার ধনরত্ব এবং. রাজ্য 
কাড়িয়া লওয়ায়, হীরাবন্ত গোঁড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই সূত্রে গৌঁড়েশ্বর 
কেশবসেনের সহিত ত্রিপুরার ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে ছেংথুম্‌ কাএর 
মহিষী বীরকুল বরণ্য। মহারাণী ত্রিপুরানুন্দরী স্বয়ং সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হুইয়া 
অনেক বীরত্ব প্রদর্শন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। 

্রীহট্রের ইতিবৃত্তে হীরানন্দ নামক এক বণিকের নাম পাওয়! যায়। উক্ত 
ইতিবৃত্ত প্রণেতা, এই হীরানন্দ ও রাজম!লার বর্ণিত হীরাবস্ত অভিন্ন কিনা, সে 
বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন । দেখা যাইতেছে, হীরাবস্ত মেহেরকুল নিবাসী এবং . 
উক্ত স্থানের শাসনকর্তা, এবং হীরানন্দ স্রীহটসাপী ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। 


সুতরাং 1 ইহা যে বিভিন্নব্ক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কাঁরণ নাই। 
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কীর্তিধর--*১৭২) ১৭৫, ১৭৫, ১৯৬ 
কেকি-২৯, ৬৩, ৬৯, ৮৫, ৯৮, ১০৩, ১১৬, 

১৮৩ 

কুকি সৈন্ত--৫০ 

কুঞ্জহোম ফাঁ-১১২ 

কুনা ফা-_-€৩, ২৭৬ 

কুক্জিক তন্ত্র_-১২৪ 

কুমার--৩৯১ ৯৬, ৯৭, ১৮৫, ২৯৫, ২০৭ " 
কুমার (রাজা )--৪২। ২৭৬ 

কুমিল্লা _৭৯, ৮১ ১২৮ 

কুযাই তুইক্কা-_২১৭ 

কুরু--১৬৪ 

কুরুবিদ্দ__১৬৮, ১৯৯ 

কুরুক্ষেত-৭, ২৪৭ 

কুলদেবতা-_ ৯৫, ১২৯, ১৩৫) ১৩৯,১৪৫, ১৪৮ 
কুলা্ণৰ--.১১১ 

কুশিয়ারা নদী (ক্রোশির।)--১০০, ১৯১, ১০৮ 
কৃত্বিবান--৮২ 

কৃণ্তিবাসী রামায়ণ_:৮২ 

কৃষ--৫৮, €৯ 

কষঃদাস--৫৩, ২৭৬ 

কৃষ্ণনাথ শর্মা--৮* 

স্কৃফমাণিক্য - ১৩৬, ১৫৮ 

. ক্কধমালা--১৫১ 

কেদার রায়__৬৮ 
£ কের, পুভা__১৪৩, ১৪৪১ ১৪৫, ১৫৮ 

কেশব দেন_-১৭৯, ১৮১ 

কৈলার গড়-_১৮৫ 


কৈলাসহর__৬৭, ৯৭, ৯৮১ ১০৫, ১০৯, ১১০, 
১৫৯, ১৮৫) ১৮৬১ ২০৫, ২০৭ 

কৈলাসচন্দ্র সিংহ_-৮১, ৮৯, ১০৫১ ১৩৯,১৩২, 
১৩৬ ১৫৯, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮ 
১৭৭১ ১৭৮ ১৮১০ ১৯০১ ১৯১১ ১৯৬১ ২০০ 

কলাম বাবুর রাজমালা--£৫, ৬৯, ১৯৫১ 
১৩১ ১৩২, ১৬৫, ১৯০) ২০৬ 

কোচ--৬, ২০, ২১, ২৪৯ 

কোচীন--২০২ | 

কোট অব. আর্দমস--১৫*, ১৫৫, ১৫৬ 

কোশিল-- ১৬ 

কৌতুক-__৭৯, ৯৩ 

ক্যামিং সাহেব-:৮১৭ ১৯৬ 

ক্রম--১৬৪ 

(খ) 

খভল--৩৭ 

খণ্ডল--২৩২ 

খলংমা-_-৩৯, ৩৭, ৪৮, ৯৮১১৭৩) ১৮৪১ ১৮৫, 
২০৪, ২০৫, ২০৬, ২৯৭, ২৫০, 

খাডজ ফা ৫৩, ২৭৭ 

খাগ্ডৰ ঘোষ--১৯৪ 

খাচ্চি পুজা_ ২৮, ১৩৮, ১৪৩১ ১৫৮ 

খ। হাম_৪*, ২৭৭ 

খিচোঙ্গ ফা-৫৯, ৯৩, ১১৫) ২৭৭ 

খিচোজ মা--৫৯, ৯৩, ১১৫১ ২৭৭ 

খুটি যুড়া_৬২, ১৮৭, ২৫১ 

খুষ্পই-_ ১১৫ 


খুঁলজ-_৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৫২ 


গা) 
গগন--৪৯১ ২০৭, ২৭৭ 
গজ।--১৩২, ১৩৯, ১৫০, ১৫২, ২৯৩ 
গঙ্গা নদী--7, ৩০, ৮৬ 
গঙ্গা পুজা-১৫৮ 
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গঙ্গার ধ্যান-_১৪২ গোবিন্দ মাণিক্য-_১৪%, ১৪৮ 

গজা রার_-২৬, ২৭৭... 1. গোরিয়া--২০১ | 

গল্জ কচ্ছপ-_৩৬ - গৌড়_৫৪, ৫৬ ৫৭, ৬৩, ৬+, ১৭১১ 3৭৯, 

গজ কচ্ছণী যুদ্ধ- ১৮৫, ২২৫ ১৮৮, ১৮৯ 

গদাত্ত-_ ১৯২ ূ গৌস্ঠু বাহিনী_-১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮৬, ১৮৯ 

গজ ভীম -৭৮ গৌড় রাঁজমালা-১৭৮, এ 

গজাঁনন--৩৯ গড়ে ব্রাঙ্মণ-_-১১২ রী 

গজেশ্বর--৪*, ১৯৯, ২৭৭ গৌড়েস্বর-_৬৩, ৬৪, ৬৫) ৬, ১১২, ১৪৬? 

গড় মগ্ডল--১৮১ ূ ১৬০, ১৭৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮৮ 

গণেশ--১৩২, ১৩৯ গৌড়ের সহিত সমর-_১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮১১ 

গণেশ রায়--৬৮ ১৯৫ ্ 

গণেশের ধ্যান --১৪১ গৌরী গুরু পর্কত--২০১, ২০২ 

গদাধর ঠাকুর-_-১৫৮ (ঘ) 

গনধবর্ব_৮৪ ছালিদ-_১৩৮, ২১৮ 

গবয়--২৪% ২৮, ৫৭, ৬৬ খোঙ্গ-_২৩, :১ 

গবর্ণদেন্ট রিপোর্ট -১০৪, ১৪৭ (চ) 

দির চষ্টগ্রাম--৮৫, ৮৬, ৯০, ৯৭) ১২৫, ১২৬ 
চট্টল-_-১২৫, ১৪৬ ১৮৮ 

গরাই পৃজা--১১৭ 


৬পষ্রেস্বরী--১২৫, ১২৬ 


গাওল--২২১ ৩১,১৫১, ১৫৩) ১৫৪) ১৫৮) ১৫৯ 


চণ্ডদাস_ ৮২ 
- গাতি খর --€৯, ১৯১ ভীড় -১৯ ্ 
- গান্ধার-_-১৬৩ চি 
চরিত ৮ চঠদশ দেবতা ৩, ১৫১ ১৬, ২৬, ২৮, ৪৯, 


8৪, €&৩, ৫৮ ৭৬, ৭৭, ৯৫, ৯৬, ১২৯, 
গালিম-_-২৭, ১৭৫ হার 


গ্রাম মুদ্রা--৩৩, ৯৬, ১৪৪ 
গিয়াস উদ্দীন--১৮১ 


৯৩১) ১৩২১ ১৩৪, ১৩৫) ১৩১১ ১৩৭, 
১৩৮, ১৩৯১ ১৪৩, ১৪৪১১৪৫) ১৪৬,১৪৭, 
১৪৮, ১৫৮১ ১৭২ 


গিরীশচন্দ্র দাস--১০২ 
চতুর্দে।ল--৬3 
গুপ্তার্চন চত্রিকা--১৩৯ চ্জাই . 
৩১ ৮, ১৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৯ 
গেইট সাহেব--১*২ নর রর ১ 9 ২৯, ৩০১ ৩৯, ৪৪১ 
্ ৮ ১৩৮, ১৩৯১ ১ 
গ্লোপথ ্রাঙ্গগ--১২২ 5৫, ৫ 8 
গ্োপলা নদী-+১০৮ রর 
চন্দোরি রজ্য--১৪৯ 
গোবিন্দ-৯৯, ১১৯, ১০৩ 
চন্দ্র--১৩৯, ১৬৩, ১৯৯ 
গোবিন্দচন্দ্রের গাঁন--৭« 
চ্্রধর---৯৬ 


গোবিন্দপান দেব--১৭৮ চন্্ধ্বজ---১৫, ২২ 


৩৯ 


৮: . রাজমালা * 


চন্দ্র ফা_৪*, ২২৭ 

চক্তরবংশ__৫, ১৪) ১৪৯১ ১৫১) ১৫৩, ১৫৪) 
১৫৮ 

চজবাণ ( চক্জ্রধবজ )--১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, 
১৫ব, ১৫৮) ১৮২ 

চন্্রশেখ--র১৯৫ 

চন্দ্রসিংহ জিপুরা--১*৮ 

চন্দোদর বিদ্তাবিনোদ--১৯২১ ১০৭১১০৯১১৯৭ 

চম্পক বিজয়--৯* 

চম্পক রায়__৯০ 

চয় চাগ (রায় )--১৫৫ 

চরাঁতর--৪২, ২৭৮ 

চাকমা-_৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৫৩ 

চাদ গাজী--৬৮ | প্র 

চাদ রায়--৬৮ 

চাম্পা---৫৪, ২৭৮ 

চিত্রবীর্যা-_১৬৪ 

চিন্ররখ--১৬২, ১৬৪ 

চিত্র শিল্প--১২৮ 

চিজ সেন-- ১৬৪ 

চিত্তায়ুধ-_-১৬৪ * 

চীন--৮৪, ২৯২ 

চীন সমুদ্র ৮৫ 

চুয়াস্তাই_-১৩৬ 

চৈতন্ত চরিতামৃত-__৮২ 

চৈতন্য ভাগবত--৮২ 

চৈতন্য মঙ্গল ৮১ 

চোপদার- ১৬১ 

চৌগাম থেলা-_-৬৯ 

চৌরারিশ--১৮ 


(ছ্‌) 
ছড়ি বরদার-_৬৪ 
ছত্রতুইয়া--১৫০, ১৫১। ১৫২৪ ৯৫৪, ২১৮ 


ছয়চিরি-_-১০৮ 

ছাক্রুরায়_৪৬, ২৭৮ 

ছাগল-_২৩, ২৮১৫৭ 

ছান্ুলনগর--৪২, ৪৩, ৯৬, ৯৭: ৯৮* ২৪৫, 
২৫৩ 

ছায়ের নদী__৬ 

ছিলটিয়া__২১৭ 

ছেংথুম্‌ ফা_৫৪, €৫, ১১৫, ১৭১, ১৭২, ১৭৩) 
১৭৫, ১৭৭, ১৮৮, ১৯৫, ২৭৮ 

ছেস্ক। ছাঁগ-_£9, ১৯৫১ ১১৯, ১৯৫১ ২৭৮ 

ছেল.ফলাই-_৫৩ ২৭৯ 


(জ) 
জন্মভূমি ( মাসিক )--১৩৪ 
জন্মেঞজয়-- ৯৬৩ 
জব্বলপুর-_ ১৬৫) ১৬৬; ১৬৭, ১৬৯ 
জয়ঙ সেন--১৬৩ 
জয়নারায়ণ ঘোষ _-৯* 
জয়নারার়ণ সেন_-১৯৪ 
জরস্ত চত্তাই--:১৩৬ 
জয়স্তা-_5৭, ৮৫, ন২, ১৬৯ ১৬৯, ১৮৫) ২৫৫ 


চর 


জলোৎসব-_৩৩; ৯৬ 
জাগে ফা--৫৩, ২৭৯ 
জাজনগর--১1৭, ১৯২ 
জাজপুর--১৭৭ 
জামিউত্তারিখ--১৬০ 
জামির খা গড়-_-৬৬ 
জাহ্বী দেবী--১১। 
জিরা__৫৭ 
জীর্পোদ্ধার-_-১৩৩ 
ভূমক্ষেত্র--১০৯ 

সুরী নদী--২৯৭, 
জুলাই__২১৮ 

জেম্স্‌ লঙ, সাহেব_১৮৯) ১৯৪ 


অনুক্রমণিক 


(ঝ) 

ঝড়-_-১০* 
ঝান্সী--১৮১ 
ঝাপডার োহনা--৮৭ 

| (উ) 
টমাস্‌ সাহেব__১৭৮ 
উলুয়া__১২৭ 
টলেমী_-৮৫, ৮৬, ২৯১, ২০২ 
টেলরী কুকি--১০০, ১০১ 


(£) 


ঠাকুর বাড়ী__৭৯ 
এব (ড) 
ডগর-৮ ১৭২ 
ভহ্কা1-১৮২ 
ডাঙ্গর ফা_৬০, ৬৬, ৯৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৬) 
১৯১১ ২৭৯ 
. ভাঙগর মা--৬০, ৯৩, "২৭৯ 
ডিও ডোরাস্‌_-৮৬ 
ডুঙ্ুর ফা ৫৩, ৯৯, ১৯৩, ১৯৫, ২৭৯ 
(ঢ) 
ঢাক] দক্ষিণ__৭৯ 


*টাকার ঈতিহাস-_-৮৬ 
ঢোল-_০৫, ১৭২, ১৭৫ 


(ত) 
তং ১৬৩ 
তনাউ--৩২, ১৭৪, ১৮৭ 
অন্তরুড়ামশি-_-১২৪ 
তন্ত্রসার--৫৫ 
তথকুণ্ড-৮৫ 
তবকাৎ-ই-নাসেরী--১৭৮ 
তর দাক্ষিণ--৩৯, ৯৮, ১৯৫, ২৯৫১ ২৮০ 
তির জুঙ্গ--৩৯, ২৮. 


৩৩৩, 


তরফলাই--৪০+ ২৮০ 
তরবঙ্গ--৩৯, ২৮০ 
তররাজ--৩৯, ২৮৪ 
তরলক্কী_৩৯, ২৮১ 
তিরহাম__-৪০১ ২৮১ 

তলা বায়ে ক-_-১৯৪ 

তক্ষ শিল্প-_১১৮ 

তাত-_-১১৬ রঃ 
তাতুরাজ-_৪ ১ ২৮১ 

তাস্থুল পত্র--১৫*, ১৫৫, ১৫৬ 
তাত্্র ফলক-_-১৪৭, ১৭৯, ১৮১ 
তাত্র বর্ণ--৮৪ 

তাত লিপ্ত _ ১৬৯ 


তম শাসন--২৮, ১০০১ ১০৯১ ১০২ ১৯৩) 
১০৪১ ১০৫১১০৬, ১০৮১ ১০৯) ১৯৫) ১৯% 
২০৭, ২৯৮ 

তারকস্থান_ ৬২, ১৮৭ 

তিওর--১৬৫, ১৬৬, ১৬৭ 

তিষণ--১৯৪ 

ত্রিনেত্র__৯৩ ূ 

ত্রিপুর_-৬, ৮ ১০, ১৯১ ১৩১৯, ২৭, ৭৯১ ৮৯, 
৯০, ৯৩, ৯৮, ১০৯, ১১৭, ১২৯, ১৩০, 
১৩৪, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫ ১৭৩, 
১৪১০ ১৯৪১ ১৯৭১ ১৯৮ ১৯৭১ ২৮১ 

ত্রিপুর নগরী--৪৮ 

ত্রিপুর বংশ--১৬২, ১৬৩ 

ত্রিপুর বংশাবলী--৮২, ৯২) ১২৬১ ১২৯, ১৪2 


১৫৫, ১৭৩, ১৭৯, ১৭৮, -৮২ 

ত্রিগুর ভাষা_-৭৭, ৮৩ 

ত্রিগুর সৈন্ত--৫৭ 

ত্রপুর ক্ষত্রিয়_-৯* পু 

ত্রিপুরা ৯, ১০ ২৯ ৫২, ৫৯১ ৬৩, ৬৪, ৭ণ, 
ই, ৮২, ৮ ৮২১ ৮৬১ ৮) ৮৯১ ৯৯১ ১০১ 


৬০৪ রাজমাল! * 
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বরমচাল--১"৮ 

বরাক নদী (বরবক্র )-৬২, ৮৬, ৯৮, ৯৯, 
৮৬, ৯৮৭৪ 


১০৪) ১০৮১ ১৮৪১ ১৮৫১ 


২৪৪ ২০৫ 


বাণা--১৫৯ ১৫৬ 
বাণেখর_ ৩১ ৫৪) ৭৯, ৭৬, ৭৭9 ৭৮, ৭৯১৮০, 
৮৯১ ৮২১ ২৮৮ 
ৰাণেশ্বর ছেগা--৮* 
বাতিসা-_১৯৪ 
বাণার নদী-_-১৮% 
বানিয়া চঈ্--৭৯ 
বাঁমন পুরাণ_৮৪, ৮৭ 
 বাষু পুরাণ ৮৬ 
বারঘর তিপুর__২৫) ৮৯, ৯৪ 
বার ঘরিয়া--৯* 
বার বাঙ্গালা_-৬৮ 
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বন্াকের তীর-- ১৮৭ বার তৃইা_৬৮ : 
বরাহমিহির--৮৬, ১৩৪ বারণ্যকায় নির্ঘর-_৪ 
বরেম্র--১৬৯ বারাণসী--৭৯, ৯ 
বরেন্্র ভূমি--১৮* বারাহী সংহিত1-- ১৩৪ 
বর্বর--১*, ২৬২ ৰারিবর্থ-+:১৬৪ 
বল্বন-৮১৮১ বারুণ_৮৪ 
বলভদ্ত্র সিংহ-৯৯ - টু বারেন্্ুকুলপঞ্জিকা--১১১ 
বলিদান--২৯। ৩১, ৩২, ৯৫, 3৬, ১২৮, বালিশিরা_-১০৮ 
১৪৮, ১৫৮ রা ৰাশী--২৩ 
বল্লাল সেন--:১৮০ বিকর্ণ--১৬৩ 
বনুমান__১৬৩ বিকু$__-১৬৪ 
বন্্ শিল্প-৫৯, ১১৩ বিক্রমপুর-_-১৮* 
বহুবিবাহ-_৬০, ৯২, ১০৩, ১১৪ বিজগ্নকুমার সেন--১৪৯ 
বাগড়ী--১৮* *...: বিজয় মাণিক্য--১২৯, ১৪৬, ১৬০) ২০০ 
" বাগেবী-১৩২ বিজয় সাগর--১২৯ 
বাঙ্গালী ৮৯ বিছুরথ--১৬৪ 
. বাঙ্গালী উপনিবেশ--১৯৩ বিগ্তাপতি--৮২ 
ৰাচম্পতি মিশ্র--১*৪+ ১১১ বিদ্বান__-৪& 
বাছাল--১৫৫, ২১৭ বিনাইগড় পুজা--১১৭ 
বাজপেয় বজ্ঞ-_-১১১ - বিশ্ব্য ১শল--৮৬ 
বাপপ্রস্থ--$২, ১১২, ১৩০ বিবর্ণ--১৬৩ . 
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২০৮, ২৬২. ্ 
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বিষুং সংক্রমধ_৩৩, ৯৬ 
বিহার--১৭৯ 
বীরবান্থৃ_-৫৪, "২৮৯ 
বীরভদ্র--.১২৩ 
বীররাঁজ--৩৯, ৪৯, ১১২, ১৩২,১৭৪ ১৯) 
১৯৮১ ১৯৯) ২০৩) ২৮৯ 

ৰীরাজনা_-৪৬ 
বুকানন সাহেব--১৭৮ 
বুধ_-১৬৩ - 
বৃটিশ মিউজিয়ম্--১১৭ 
বন্দাবনচন্র বিগ্রহই-_-১৪৮ 
বৃন্দাবন শর্মমা--৮১ 

. বৃষপর্ব্ব।--৫, ৮৩, ২৮৯ 
বৃহৎ সংহিতা--৮৬, ৮৭ 
বৃহন্বন্্ম পুরাণ--+১২২, ১২৩ 
বৃহত্বল-১৬৯ 

. বৃহম্নলা--১৫৩ 
বৃহস্পতি__-৯৪ 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট--১৮ * 
বেশ্টা--৬৪, ৬৫ 
বৈদিক সংবাদিনী--৯৯, ১০১১ ১০২, 

১০৮, ১১১ - 

ঠবশ্তু--৮৪ 
বৈষব--৯৫, ৯৩ 
বৈষ্ণব পদাবলী --১০৪ 
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ভগদত---৮৪, ১৬৮, ১৬৯ 
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 তানুমিত্র--১৬৪ 


ভারতবর্ষ--৮৪, ৮৬, ৮৭, ১৬৫, ১৬৭ 
ভারুতবর্ষ (মাসিক )--১৪৯ 
ভীম সেন_-৩৩, ১৬১, ১৬২, ১৩৪, ১৬৫) 
১৬৬, ২৮৯ 
ভীষণ-_:১৬৪ 
ভীম্ম-_-১৫৪ 
ভূবনমোহন বিগ্রহ-. ১৪৮ 
ভৃবনেশ্বরী বিগ্রহ--১৪৭ 
তুলুয।-_-১৬৯ 
ভূটান--৮৫ . 
ভূত বলি-_৪৪, ৪৫ 
ভূমগ্ ১৬৩ 
ভূমিকম্প--১০* 
ভেওর--৩১ 
ভেকমপি_১৫৯ 
ভেরী-_-৩৫, ১৭১৪ ১৭২ 
ইভরব--১২৪, ১২৮, ১২৯ 
ভোমরাই---১৪৫ 
€ম) 
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মণিকর্ণিকা_৭ 
অপিপুর ৬২, ৮৫,৮৩৬, ৯১১ ১৬৯১ ১৮৭১ ২৮৩ 
মণিপুরী--১১৬ 
মঞ্তল_-৩$ু ২৩২ 
মত্ত পুরাণ_-৪৫, ৮৪) ৮৭ 
* মতিনার---১৬৩ 
মথুরা-_৫, ৭, ৬৩ 
মঙজন_-১৪, ১৩৯৮ 
মদন পাড়--১৭৯ 
মন্তপাঁন--২৩, ৩৭) ১৮৩, ২৯৪ 
" মধুতীম--৬২, ১৮৭১ ২৬৪ 
মধু সেন_-১৮০ ১৮১ 
মন্ব--৪৩) ৭5 ৮৮১ ১১৬, ১১৭, ১১৯, ২৮৯ 
“মন্থকুল--১০৮ 
মন্থ নদী--৪৩, ৯৯, ৯৭, ১৮৫,২৮৭ , 
মধুর পুদ্ছ--১৫৮ 
মলয়চক্জ- 5২, ২৮৯ 
মল্লবিদ্তা-_২৬, ৩৭, ৯৪, ৯৫, ১৭৩ 
মঙ্লিনাথ-_২০৫ 
মহত্ত ত্রিপুর-_-৪৯ 
মঙগ্রাদ খা--১৩৬ 
মহল্মদ ঘোরী--১৭৮ 
মহাদেব_-৪৩ 
মহানির্বাণ তত্ত্র-_২ 
মহাপীঠ_-৮, ১২৪, ১২৬ 
মহাগ্রতৃ--৭৯ 
. মহাঁপ্রসাদ -- ১৩৭ 
ম্হাভাগবত পুরাণ--১২২ 
'মহাভারত--৯, ৮৪% ৮৫, ৮৬১ ১২২১ ১৪৯, 
১৫৪১ ১৫৮০ ১৬৪১ ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, 
১৬৯১ ১৭০১ ১৯৮, ২০১১ ২১১ 
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মহাভৌম--১৬৩ 

মভামাপিক্য-_৩, ৭*, ৭৬. ১৯৬, ২৯৯ 

মহামারী: ১৩৯ 

মহামুত্রা-১৪৩১ ১৪৪ 

মহিমচন্ত্র ঠাকুর--১১৩, ১১৮ 

মহিষ--২৭১২৮, ৫৭ 

মহীশুর--৭%, 

মহেশ্বর --১৩০ 

“মা? উপাধি--৯১ 

মাইচোঙ ফা .৪৯, ১৯৫, ২৮৯ 

মাইলক্্মী-_৩৯, ২৯০ 

মাগধী--৭৯ 

মাধব সেন--১৭৯ 

মাণিকৃ_-১৬* 

মাপিক্টাদের গান--৭৫ 

মাণিক তাগ্াঁর--৬৭, ১৫৯, ১৮৩ 

মাণিকা--১৫৯, ১৬. ১৯২ 

মাপিক্য খ্যাতি--৬৬, ৬৭, ৯১ 

মায়া_-৭, ২৬৪ 

মার্কণ্ডেয় পুরাণ_-৮৪, ১৭৪ 

মালছি--৪৯, ২৯৪ 

মাহী মাররতিব-১৫২ 

মাহাম্মতী--১৬৫, ১৬৬, ১৬৭ 

মিতারি---১৬৪ 

মিথিল।--৭৭, ৭৮, ৯৯, ১০১, ১০৪, ১০৫১ 
১৬৮১ ১৮৬ 

মিন্হাজ-ই-সিরাজ--১৭৮ . 

মির্িছিম.- ২৯৭ 

মীন-মানব (মাই মূর্ত )--১৪৯, ১৫২, ১৫৩, 
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মুকুন্দ ফা-১৫৩ 

"মুকুন্দরাম রায়-_৯৮ 

মুগীশউদ্দীন যুজবক--১৭৯  - 

মুচঙ্গ ফা1--৫৩, ২৯৯ 

মুদ্রা-_-১২১, ১৬০, ১৯২, ১৯৬ 

মুশিদাবাদ-_র১৯৪ রি 

মুসলমান কবি--১*৬ 

মৃহরী নদী-_-৫৩, ৬২, ১৮৭ 

মুগয়া--১৩৯ 

অ্রদ্গ--৩১ 

যেংদি--১৮৮ 

স্েকমিন সান্েব-.-১১৭ 

মেকল-- ১৬৪ 

মেখল ( মেখলী )--৬, ১৯, ৩৩, ৩৮, ৯৬৯ 
২৯৫, ২৬৪ 


মেঘ__৫৪, ২৯ 
মেখন1--৮৭, ১৮৮ 
মেধবর্ণ_১৬৩ 
মেজর ার্ট--১৭৭ 
মেজর রেভাটা--১৭৮ 
7 মেবার--১৪৯ 
মেরুতুল-_৭৬ 
মেহার কুল--৫৬, &৯, ১৫, ১৮৮, ২৬৫ 
শলেচ্ছ__২০, ২৮৬ 
মৈছিলি_৪৫ 
মৈছিপিরাজ-_-১৪, ৪৫, ২৯৯ 
নৈথিলি ব্রাঙ্গণ_-৭৮, ১৯২, ১৯৪, ১০৭ 
মোগল--১৫২, ১৮৮ 
মোচছ-_- ৪*, ২৯১ 
.মোমারক খাঁ-১৪৬ 
মোহন--১১৫ 
!  মোহাস্ত+-১২৭; ১৩৬৩ 
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যজ্জ-_-৭৭, ৭৮, ৯৮, ৯৯, ১০১) ১০২) ১৯৩, 
১০৬, ১০৮১ ১১০১ ১১২, ১৯৫, ২৯৮ 
বজ্ঞকু্ড ৯৯, ১০২, ১০৩, ১৯৪১ ১০৬, ১০৮, 
১১০ ১১২ 

ষতীন্্রমোকন রার--৮*, ১৭৯ 

যছু-৫, ২৯১ 

যছুবংশ ধবংস--৩৮, ২২৮ 

যবন-__৮৪, ১৮০, ২৬৬ 
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বশু ফা__ ৫৩, ২৯১ 
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বুঝার পাট-__৫২ 
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বুধিটির-_-৩৩, ১০৯ ১৩৪, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, 
১৬৪, ১৯৪, ১৯৮, ২৯২ 
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রয়াং (রিয্বাং )---৩২১ ১৭৪, ১৮৭, ২৬৬ 

রসাঙ্গ--১২৫ 

রসাঙ্গমদ্দিন নারায়ণ--১২৫ 

রাঁজামাটী--৩২, ৪৯১ ৫০ ৫১, ৫২, ৫.১ ৬৬, 
৬৯, ১৩৪, ১৫১, ১৭৪, ১৭৫) ১৭৬, ১৮৬ 
১৮৭) ১৯৪, ২০৭; ২৬৭ 

রাঙ্গামুড়া-_-১৯* 

রাঁখীলদাস বন্দ্যোপাধ্যায-_-১৭৯ 

রাজকর-__১৯৩ 

রাঁজচিত্র__-২১, ১৪৯, ১৫১ নী 
. রা্তরঙ্গিণী--৭৬, ১৩৪ 

রাজনগর--৬২, ১৮৬, ২৬৮ 

রাজপুত--১৪৯, ১৫৩ 

রাঁজভক্তি-_-১১৭ 

সাজমাল1---৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১১ ৮২১ ৮৩) ৮৭+ 
৮৮, ৮৯) ৯১) ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, 
১১২ ১১৩ ১২৫) ১২৭5 ১৩০) ১৩১, 
১৩২১ ১৩৩, ১৩৬) ১৪৫, ১৪৬১ ১৫৩, 
১৫৭, ১৫৯, ১৬০১ ১৬১) ১৬৫, ১৭৩, 
১৭১) ১৭৩, ১৭৪১ ১৭৩৮ ১৮৩, ১৮৪ 
১৯০, ১৯২, ১৯৫) ১৯৮, ১৯৯১ ২০৩, 
২৭৪, ২০৫, ২৯৩ 

রাজ চালিক।--৪, ৭০, ১৩১ 

রাক্তরত্বমকর--৯২, ১৩০, ১৩২, ১৫৪, ১৫৯, 
১৬২, ১৬৪ 

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র-_৮৬ 

রাজলাঞচন--১৪৯, ১৫০, ১৫৫ 

রাজনুয় যজ্ঞ-_-১০৯, ১৩৪, ১৫৮১ ১৬১) ১৬২, 
১৬৪) ১৬৯, ১৭০১ ১৯৮, ২১১ 

রাজনুর্য্য---১১৫১ ১৯৬ 


রাজমাল। 


রাজহত্যা--৭০ 

রাজা ফা-৬২, ৯১, ১৯৯5 ১৯৬, ২৯২ 
বাজানির্বাচন পন্ধতি--১১৯ 
রাজাবলী-_৭৫, ৭৬, ৮২, ৯*, ১৩৬ 
রাঁজাবলী কথে--৭৬ 
রাজাৰাবু--২০৬, ২৫৮ 

রাজার যুন্ধষাত্রা--১৭৩ 
রাজেজ্জুলাল মিত্র--১৭৬৮ 
বাজেখবর-_-৪৪, ২৯৩ 
রাজ্যবিভাগ--৬২ 
রাজ্যাভিষেক-_-১২*, ১৫৭ 
রাজ্যািষেক পদ্ধতি-_-১৫৭ 
রাট--১৮১, ১৯৪ 

রাধাকিশোর মাণিক্য--৯৫, ১:৮ 
রাধ ৫৮ ৬৯, ৮৬ 

রামকান্ত শর্মা--৮০ 

রামকোট ( রামটেক )--৮৬ 
রামগতি স্তায়রত্ব--৭৫ 
রামগিরি- ৮৬ 

রামচন্দ্র ঠাকুর-_-৬৮ 

রাঁমজয়ের কুলপঞ্জিক1-- ১৮০ 
রামাই পণ্ডিত_-৭৫ 
রামুন্ণণ-_-৫৮, ১২২ 

রামু-৮৬ 

রামক্ষেত্র-৮৬ 

রিভারিজ সাহেব--১৭৮ 

রিয়াঙ্জুস্‌ সলাতিন---১৬* 
কুল্লাজদ- ৩৯, ২৯৩ 
বূপবস্ত--৪৯, ২৯৩ 

রেস্তুন--৮৬ 

রেভারেও লঙ, সাহেব--৭৬, ৯৩৮ 
রেসেম_২৩ 


অনুক্রমণিক! 


(ল) 
লংলা-৯৮, ১৭৮" 
লংলাই কুকি_-১*৮ 
লঙ্গাই---২২, ১৭৪, ১৮৩, ১৮৭, ২৬৮ 
লগ্ডই নদী--২*২ - 
লবঙ্গ ঠকুর--১৫৮ 
লর্ড কার্জন--১১৮ 
লর্ড বিশপ-_- ১৩৬ 
ললিত রায়__৫৩, ২৯৩ 
লক্ষণ মালিক1_-৪ 
লক্ষ্যা নদী--১৮* 
লক্ষণ মাণিকা--৬৮) ১৫৮ 
লক্ষণ রায়_-১৬৪ 
লক্ষণ সেন--১৭৮, ১৭৯, ১৮*১ ১৮১ 
লক্ষণাবতী--১৭৭, ১৯১, ১৯৪ 
লাক্্মী-_-৩., ১৩২, ১৪৫ 
লঙ্গী চরিত্র_-৫১ 
লক্মীতর-_:৩৯, ২৯৩ 
লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ--১৪৮ 
লক্মীপতি হাকর--৫৩ 
লক্ষমীবাঈী--:১৮১ 
লক্ষ্মীর ধ্যান_১৪০ 
লাউগাঙগ--৬২, ১৮৭ 
লাঙ্গ রোজ্স-_৩৭ 
লাম্প্রা পুজা-_-১১৭ 
লিক সাছছেব--১১৭ 
বিকা_৩২, ৪৯, ৫৯, ৫১, ৫২, ১৭৪১ ১৭৫ 

১৮৭, ২৬৯) ২৯৩ 
লিক| অভিযান-_-.১+১, ১৮২ 
লিক। ছড়া--৫* ্ 
লুঠন--১৩১ 
লেগ ৩৭ 

লেডি ডফারিণ--১১৭ 


৩১৪ 


লেখব্রীজ--১৫৩, ১৯৮, ১৯৯ 
লেরস্‌ দেশ-২*২ 
লৌহিত্য-_-৮৫, ১৬৭ 
লৌহিতা সাগর-_৯৭ 


(শ) 
শঙ্কর__৭*, ১২৩ 
শত্তি_৯৫, ৯৬ 
শক্তিসঙ্গম তত্ত্র--৮৫, ৮৬, ২ 
শক্রজিৎ__-১৬৪ 
শ্ভৃচন্্র মুখোপাধ্যায়--১১৭ 
শল্ত নাথ--৯৭ 
শন্ি্া-৫, ৮৩, ২৯৩ 
হ্ার্ত-৯৫, ৯৬ 
শান্তম-_-১৫৪, ১৬৪ 
শান্তিন্বস্ত্যন্বণ কল্পক্রম _ ৪৫ 
শালি বাহন--১৩৪ 
শাসনতন্ত্র_-১৯৩, ১৯৪ 


ূ শিা--৩১ 


শিব--১১, ২৬১ ২৯১ ৩০, ৩১, ৪৪১ ৪৮, ৯৫, 
৯৬১ ১০০, ১২৩, ১৩২ ১৩৭,১৩৯, ১৪৯ 
২০৩১ ২০৫ 

শিবচতুদশী মেলা--১২৯ 

শিবচরিত-_-১২৪ 

শিবপুরাঁণ__-১২২ 

শিবরায়_৫৩, ২০৩, ২৯৪ 

শিবের ধ্যান--১৩৯ 

শিলালিপি-- ১৬৯ 

শিল্প--১১৩, ১১৪, ১১৬ 

শিল্প বিষয়ক উপাখ্যান--১১৫ 

শিগুরাম দে--৮১ 

শিশু সিংহ--৯* 

শিক্ষরাজ-_৪০১-১১২, ২৯৪ 

শিক্ষান্তরাগ_-৯৩ 


৩১৪ 


শুক্র - «, ৯৪, ২৯৪ 

গুক্রনীতি__-১৭৪ 

শুক্রেশ্বর--৩, %০, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯5 ৮১, 
৮২, ২৯৪ 

শুদ্র_-৮৪ 

শৃশ্ত পুরাণ_৭৫ 

শৃলপাণি-_-১৩১, ১৫০ 

ইশব--৯৫) ৯৬ 

শ্যান--৯১ 

স্যামদেশ-_-২০২ 

ট্ামপ্রগ।দ (মুন্সী )--১৭৮ 

শ্তা মল নগর--৯৭ 

" শ্যঈুন্নর ভট্টাচার্ধা--১০২ 

শামোপদাগর -২১২ 

.আবর্মমাণিকা_ ও ৮, ২৬১ ৪৯১ ৭৯ ৭৬) ৭৭, 
9৯১ ৮১১ ৮২১ ৮৯) ৯০১ ৯৭) ১৩৮ 


শ্রীনন্দ__-৯৯, ১০১, ১০৩ 

শ্রীপতি-_-৯৯, ১৯১১ ১০৩ 

শ্রীমন্ত--৩৯, ২৯৪ 

শ্রীমন্তাগবত-- ৫, ১২২ 

শ্রীমন্তাগবাঁগীতা_-১ 

বীশ্্রীযুতের টকলাসহর ভ্রমণ_-১০৬, ১৯৯ 

শ্রীরাজ_-৩৯, ১১২ 

শ্রীহট_-২৯১ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৮৬, ৯৯, 
১০০১ ১০১) ১৪৪) ১৩৮, ১১২১ ১৮৩ 

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত__৫৫» ৭৮, ৮৮, ৮৯, ১৯৯ 
১০২১ ১০৩, ১৪৪) ১৯৫১ ১০৯ ১৮১, 


১৮৯১ ই৪৭। 


শ্রীহর্য--১৫৪ 

শীক্ষেত্র_-১৩৭ 

শ্রেণীমাল1--.১৯৫ 

শ্বেতচীমর_-১৫৪, ১৫৮ 

শ্বেতছব্র-২২, ১৪৯, 5৪১১ ১৫৩১১৫৪০১৫৮ 


রাজমাল। 


-(ষ) 
ষ্টার পাহেব-১৭০, ১৯২ 
/স) 
সংধম--৬০ . 
সংযাতি--১৬৩. 


সংস্কৃত রাজমাল।_-৪১, ৪২, ৪৩, ৫৫, ৬৬ 
৬১১ ৯৭, ৯৩২১ ১৫১, ১৫৯) ১৬৯) ১২ 
১৭৬ ১৯১১ ১৯৫১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০৯ 

সগর ছীপ-_-১৩৮, ২০০ 

সঙ্গীত চর্চা--৯৪ 

সতী-৮, ৯ 

সতাধুগ--৪৩ 

সপ্তদ্বীপ--৫, ২১৯ 

সংরজাতি-- ১৩৭ 

সমগের,গঞ্জ ০০৮ 

সমসের গাঁজি--১৫৮ 

সমার-_-৬৬, ১৯৪ 

সমুদ্র-.৮৭, ৮৮, ১৩২, ১৩৯, ১৬৮ 

সমুদ্রের ধ্যান - ১৪২ 

সম্জাট__-৫৪, ২৯৫ 

সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থ-_১৭৯ 

সম্বরণ---১৬৪ 

সয়েরউল-মুতাক্ষরিণ__-১৫২ 

সরস্বতী--১:৯ 

সরম্বতীর ধ্যান_-১৪০ 

সরাইল ১৯৪ 

সহদেব--৯, ১৬১ ১৬৫; ১৬৬, ১৬৭, 

১৬৮, ২৯৫ 

সাগর ফ-৪২, ৯৫ 

সাগর সংবৃত দ্বীপ_৮৪ 

সাজাহান্‌--১৯১ 

সাতগীও -১০ 


সাধুরার-_-₹৩, ২৯৫, 
সামস্ত-_-১৭৫ 
সামবেদ-+৩০ * 
, সামরিক বল--১৭* 
সামস উদ্দিন--১৮০ 
সাম্প্রদায়িক ত্রাঙ্মণ-৭৮, ১০১৪ ১০২। ১০৮ 
সারঙগী--২৩ 
সার্বতৌম-_১৬৩ 
সাহিত্য সন্মিলনী--১৫৭ 
সিউক --২১৭ 
সিংহতৃঙ্গ ফা--১৭৭, £১৯৫ 
দিংহাসন__৯৬, ১১৭, ১১৯৯ ১৪৯১ ১৫৯১ 
১৫৭) ১৫৮১ ১৮৮, ১৮৯১ ১৯৫ 
সিদ্ধ গীঠ-১২৪ 
সিদ্ধান্ত বাগীশ-_-১২৭ 
শিন্ধু--৭ 
সিদ্ধুনদ-_২০১, ২*২ 
সীতাকুণ্ড-_৯৭ 
সুকুমার_-৪৩, ২৯৫ 
সুখ সাগর--১২৬ 
স্ুজিৎ--১৬৩ 
- সুদর্শন চক্র_১২৩ 
সুদাক্ষিণ-_৩ী ২০৫, ২৯৫ 
গুধর্্ম--৩৯১ ১০৯১ ১১০১ ১১২, ২৯৫ 
সনরবন__ ১৩৮ 
স্ববড়াই_-১৫, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ২৯৫ 
স্ুবড়াই খুল--৪৩ 
নুমস্ত-_-৪*, ২৯৫ 
সুমাদ--৩৯, ২৯৯ 
সুরার ১৬৫, ১৬৬) ১৬৭ 
স্থলতান সামন্দ্দিন--৬৭, ১৬০, ১৯২ 
সথুস্গ--১৬৯ ্ 
স্থহোত--১৬৪ 


৩১৫ 
সন্মদেশ_ ৮৬, ১৬৮ 
স্ত--৭৯ 
সুর্য পৃভা--৩৩, ৯৬, ১৩৯ 
স্র্ধ্য রার_৪২, ২৯৫ 
সেখসাদি-: ৯০ 
সেত্ডিস্‌ সাহেব_-১৯৬ . 
সেতু--১৬৩ 
সেনরাজ বংশ-__-১৭৯, ১৮৯ 
সেনা-_২১৮ ্ 


সেনানারক--১৭১, ১৭৬ 


-সেঁটা--১৬১ 


সৌটীবরদার-_১৬১ 
সোণামুড়া--১২৮, ১৯৪ ূ 
সৈনিকের শ্রেণী বিভাগ--১৭১, ১৯৩ 
সৈন্ত সংখ্যা_-১৭১ 
দৌম্য--৮৩ 
্বর্ণগ্রাম ( স্বর্ণগ্রাম )--৬৮, ১৮১ ১৮১, ই৬৯ 
স্বধশ্ম প1--১০৫১ ১০৭১ ১৯৯, ১১৯ 
স্বপ্রাদেশ--১২৫, ১২৬, ১২৭ 

6 হ) 
হণ্টাঁর সাহেব_১৭৭ 
হুদার লোক---২১৬ 
হনুমান ধ্বজ--১৫২ 
হর-_২৬১ ৯৫ 
হরগৌরী সংবাঁদ--:৪, ৭* 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী ১৬৬ 
হরি-_-১৮, ২৬, ৯৫) ১৩২, ১৩৯ 
হরিণ-_-€৭ 
হরিদ্বার--৭, ২৭২, 
হুরির ধ্যান-_-১৪* 
হরিপুর--৮৫ 
হরিমিশ্র- ১৮০, ১৮১ 


হরিরায়-_৯১, ৯৯, ১৮৮, ১৯৫, ২০৭ 


৩১৬ 


হত্মচিন্থ (পাঁঞা)--১৫৭৯ ১৫৫ 

হস্তিনা--৫১ ১৯৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৬৭ 
১৯৮, ২৭৩ 

হম্তী (সম্রাট)-_-১৬৪ 

হাওর--১০৯ 

হাকালুকি হাঁওর-__১২*, ১৯৫ 

সথাঙ্কলা কুকি-_-১*, ১০১ 

হামরাজদ---৩৯, ১৭৪ ১৯৯, ২৯৬ 

হামতার ফা”৪৯, ২+৮, ২৯৬ 

হবাস্বীর-মল্ল ৬৮ 

হালাম--১৩৬ 

হিমতি--১৯৫) ২০৭, ২০৮ 

হিঙগালয় ৩০, ৮৫, ১৩, ১৩৯ 

হিমাপয়ের ধ্যান_-১৪৩ 

ছিয়েন_সাঙ-১৯৪ 

হীরাপুর--৬৯, ২৭৩ 


হীরাবতী--১৪, ১৬, ১৩১, ১৫০, ২৯৬ 
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হীরাবস্ত_€৫৫, ২৯৬ 

হীরাবস্ত খাঁ_-১৭: 

হুজুরীয়।-_২১৭ 

সৃতাশন--৩ 

হন--২*১ 

বিকেশ_ ২৯ 

হেড়ম্ব--১১, ১৪, ২০, ২২, ২৩; ২৭, ২৬, ৩৬ 

৪৭, ৪৮) ৯১০ ১৬৯১ ১৭২, ১৮৫০ উন ২০৫০ 
২০৬, ২৭৩ 

হেড়ম্বেখবর_৩৭, ৪৬) 9৭, ২০৫ 

হৈহয় বংশ-- ১৬৫ 

হোমের গাথ--১*৬, ১৮ 


(ক্ষ) 


কষত্রিয়-_৮৪, ৮৯ 
ক্ষিতীশ বংশাবলী--১১১ 
ক্সীরোদ সাগর--২১, ১৪৫ 





শক্তি 


গুদ্ধিপত্র 


“অশুদ্ধ শুদ্ধ 
দৌহক্স : দৌহিত্র 
পরিমিতি পরিমিত 
" বরেত বরেতে 
মিজি নিজ . 
ন্থ্তাঃ স্থিতাঃ 
কৈলাশ কৈলাস 
উপযুুপরি উপফুর্$পরি 
আভাষ ॥ জাভাস . 
মহোহর মনোহর 
ভুত .. ছলক্ত 
সিহস্থা .. সিহহস্থাং 
জুঝার ফা যুঝার ফা 
সুক্ষ সুক্ষ 
নহস্মদ মহপ্মদ 
নত্রী স্ত্রী. 
লৌহিতে ন লোৌহিত্যে 
বিজয়ার পরদিবস বিজয়ার দিবস 
_ ত্রিপুরের সভিলোচনের 


ূ রাজমালা হইলেও নু হইলেও রাজমালা 


